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পিসি (নেতা পাত ডগা 


গুরুদ্দাস চট্টোপাধ্যায় এগ সন্স 
২০৩১১ কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট, কলিকাত। 


প্রাপ্তিস্থান ঃ 
প্রকাশকের নিকট 
ও 
শ্রীগৌরগোপাল মুখোপাধ্যায় 
সারদা-কুটার কুড়মিঠ৷ 
বাতিকার ডাকঘর, বীরভূম 


তৃতীয় সংস্করণ 
আধাঢ়--১৩৬২ 


মূল্য ৫ পাঁচ টাকা 


প্রকাশক £ মুদ্র।কর ঃ 
গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এও সন্স শ্ীকালীপদ নাথ 
পক্ষে নাথ ব্রাদার্স প্রিন্টিং ওয়ার্কস্‌ 
ক্রীগোবিন্দপদ ভট্টাচার্য ৬ চালতাবাগান লেন 
২০৩।১/১ কর্ণওয়ালিস স্্রীট কলিকাতা 
কলিকাতা 


উৎসর্গ পত্র 


ছুরদৃষ্ট বশত এ জীবনে শৈশবেই ধাঁহাদিগকে হারাইয়াছি, 
এবং 
ধাহাদের চরণ সেবার সৌভাগ্যে বঞ্চিত হইয়াছি 
সেই পরমারাধ্য পিতৃদেব 
বনওয়ারীলাল মুখোপাধ্যায় 
ও 
পরমারাধ্যা মাতৃদেবী 
ক্ষুদুমণি দেবী 
এবং 
ধিনি আশৈশব পিতা ও মাতা উভয়ের স্থান গ্রহণ পূর্বক 
মাপন স্নেহক্রোড়ে আমাদের ছুই সহোদরকে 
পালন করিয়াছিলেন, 
সেই মাতার ন্যায় গরীয়সী মাসীমাতাঠাকুরাণী 
স্বর্গগতা৷ সারদাস্ন্দরী দেবী 
ইহাদের পুণ্যস্মৃতির উদ্দেশ্যে এই গ্রন্থ 
উৎসর্গ করিলাম। 


সারদা-কুটার 
কুড় মিঠ। ( বীরভূম ) দীন সম্তান 
রপ্প। বাঁ, শুভ শ্রাবণ সন ১৩৫৭ সাল প্রীহরেকষঃ পাঁধ্যায় 
বিক্রম সংবৎ ২*৭ দিসি 


প্রথম সংস্করণের নিবেদন 


জয়দেবের কেন্দুলি্ব এখন '“জয়দেব-কেন্দুলী' নামে পরিচিত। 
অনেকে কেন্দুলীও বলেনা,_বলে “জয়দেব” । দেশের লোকের নিকট 
কেন্দুনলী তীর্থক্ষেত্র;ঃ জয়দেব-পদ্মাবতী ভগবানের আপনার জন, 
অনুগৃহীত ভক্ত। আমাদের গ্রাম হইতে কেন্দুলীর দুরত্ব বেশী নহে। 
স্ৃতরাৎ বাল্যকাল হুইতেই জঅয়দেবের মেলায় বাইতাম, জয়দেব- 
পল্মাবতীর গল্প, ছড়া শুনিতাম, মুখস্থ করিতাম । এমনি শ্রদ্ধার মাঝখানে 
প্রথম-যৌবনে একদিন স্বর্গগত সাহিত্যাচার্য্য বঙ্কিমচন্দ্রের গ্রস্থাবলী হস্তগত 
হয়, এবং তাহার অমর-লেখনী-প্রস্ত জয়দেবের সমালোচনা পাঠের 
সুযোগ প্রাপ্ত হই। জয়দেবের ষে একটা উল্টা দিক আছে, এ কথা 
সেই প্রথম শুনি; মনে বেশ একটু আঘাত লাগে, আর তাহার পর 
হইতেই জয়দেব সম্বন্ধে অনুসন্ধান আরম্ভ করি। কেন্দুলীর মেলায় 
কোনো ভাল লোক পাইলে, ভক্ত বৈরাগী দেখিলে তাহাদের কাছে 
গিয়।৷ বসিতাম, পুথি-পাতার খোঁজ লইতাম, বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে আলোচনা 
করিতাম ; তাহারই ফলে ভারতবর্ষ প্রভৃতি মাসিকপত্রে জয়দেব সম্বন্ধে 
আমার কয়েকটা প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। অতঃপর গতবর্ষে জাতীয়- 
বিশ্ববিগ্ভালয়ের জ্ঞানপ্রচার সমিতির আহ্বানে কলিকাতার থিওজফিক্যাল 
হলে জয়দেবের সম্বন্ধে চারিটী বক্তৃতা দেই। আমার এই গ্রস্থের ভূমিক। 
সেই বক্তৃতা চারিটীর পরিবন্তিত রূপ। 

আচার্য বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধে আমার কোনো বক্তব্য নাই। কারণ 
তিনি যাহা বলিয়াছিলেন,__সহদ্দেশ্-প্রণোদ্বিত হুইয়াই বলিয়াছিলেন; 
তাহার সময়ে যেমন বুঝিয়াছিলেন, তেমনি বলিয়াছিলেন। কিন্তু 
আজিকার দ্বিনে--অনুসন্ধানের বিশেষ সুযোগ সত্ত্বেও সবর্দিক ন৷ দেখিয়। 
যাহারা তাড়াতাড়ি একট। সিদ্ধান্ত করিয়া বসেন, তাহাদের উন্দেশ্তের প্রশংসা 
করিতে পারি না। ভূমিকায় এই কথাই বলিয়াছি। 
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: দেশ-বিদেশের অধিকাংশ শিক্ষিত ব্যক্তির নিকট শ্রীগীতগোবিন্দ এক- 
খানি কাব্য মাত্র । তাঁহার! কাব্য হিসাবেই ইহার বিচার করিয়া থাকেন, 
এবং কেহ ভাল বলেন, কেহ নিন্দা করেন ; ইহাই শ্বাভাবিক। তবে মাত্র 
অশ্লীলতার দোহাই দ্বিয়া গীতগোবিন্দের উপর ধাহারা খড়গ -হস্ত-_রঘুবংশ, 
কুমারসম্তব, -কিরাতার্জুনীয়, এবং শিশুপালবধ প্রভৃতি কাব্যের কয়েকটা 
সর্গের প্রতি আমর! তাহাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। আমাদের 
মনে হয়, জয়দেব কামের আবরণে প্রেমের কথাই বলিয়াছেন । 

শ্রীগীতগোবিন্দের সৌন্দর্য্য ও চমৎকারিত্ব সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ 
নাই। গ্রন্থে শ্রীরাধাকৃষ্ণের__বিশেষত শ্রীরাধার প্রেমতন্ময়তার যে চিত্র 
অঙ্কিত রহিয়াছে (৩য়, ৪র্থ, ৫ম, ৬্ঠ সর্গ)__-তাহার মাধুর্য, মহিম1 ও 
পবিত্রতা বিতর্কের অতীত | স্মুতরাৎ গ্রস্থখানি সম্প্রায়-নিধিবশেষে সহদয় 
পাঠকের আলোচনারও অনুপযুক্ত নহে। 

বৈষ্ণব-ধর্মের ইতিহাস আলোচনায় লোকমান্ত তিলকের গীতার 
ভূমিকা হইতে সাহায্য পাইয়াছি। ইহা স্বীকার করিয়া! সেই ন্বর্গগত 
মহাপুরুষের উদ্দেশে শ্রদ্ধা! নিবেদন করিতেছি। মানসোল্লাসের দশাবতার 
স্তোত্রের বুদ্ধবন্ন্বীয় শ্লোক ও গ্রন্থ-সাহেবধূত জয়দেবের ভণিতাযুক্ত দুইটি পদ 
শ্রীযুক্ত স্থনীতিকুমার চট্রোপ্যায় এম, এ, ডি, লিট মহাশয়ের নিকট হইতে 
সংগৃহীত । বুহদারণ্যক এবং হাল-সপ্তশতীর শ্লোক অধ্যাপক শ্রীমান্‌ 
অশোকনাথ ভট্টাচার্য্য বেদাস্ততীর্থ এম, এ (কলিকাতা ) এবং 
সহৃক্কিকর্ণামৃতের জয়দেব ও শরণ রচিত কবিতা অধ্যাপক শ্রীযুক্ত দীনেশচন্ত্র 
ভট্টাচার্য এম, এ (চট্টগ্রাম ) সংগ্রহ করিয় দিয়াছেন। অগ্রঞ্-প্রতিম 
শ্রীযুক্ত বংশীধর ঠাকুর বি, এল (বীরভূম ) আমাকে ছুই একটি বিষয়ে 
সাহায্য করিয়াছেন। স্ুহৃদ্-গণের নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশের প্রয়োজন 
না থাকিলেও এখানে ইহাদের নাম উল্লেখ না করিয়া পারিলাম না। 

সুহত্বর শ্রীমান্‌ সুকুমার সেন এম, এ, পি, আর, এস, পুস্তকখানির 
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প্রুফ আগাগোড়া দেখিয়। দিয়াছেন। তিনি এই ভার গ্রহণ না করিলে 
অন্ুস্থাবন্থায় আমাকে অত্যন্ত বিব্রত হইতে হুইত। পুজার পূর্বেই 
্রন্থখানি প্রকাশিত করিবার অন্ত বিশেষ ব্যস্ততার সঙ্গে মুদ্রিত হওয়ায় 
স্থানে স্থানে ভ্রমপ্রমা রহির1 গিয়াছে, পাঠকগণ দয়! করিয়1 মার্জন। 
করিবেন। ভবিষ্যতে এই বিষয়ে সাবধান হইবার সুযোগ প্রার্থনা করি। 
পরিশিষ্টে 'রাঁমগীত-গোবিন্দের” রচয়িতা রূপে গিয়াদীনের, নাম উল্লিখিত 
হইয়াছে। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত চিস্তাহরণ চক্রবর্তী কাব্য-তীর্ঘ এম, এ মহাশয় 
বলেন, এই গ্রন্থও জয়দেবের রচিত। তবে এ অয়দেবের কোন পরিচয় 
পাওয়া যায় না। 

গ্রন্থের মুল ও টাকার পাঠ প্রাচীন হস্ত-লিখিত পু*থির সঙ্গে মিলাইয়া 
দিয়াছি। অন্থবাঁদে যথাসম্ভব মুলের অনুসরণ করিয়াছি । শ্রীমান্‌ রামপদ 
চট্টোপাধ্যায় বি, এ অন্ুবাণ্ের কাজে মাঝে মাঝে সাহায্য করিয়াছেন । 

আমার গোর প্রতিম সাহিত্যান্ুরাগী সুহৃদ শ্রীমান্‌ কামাখ্য।-কিস্কর 
চট্টরেপাধ্যায় বি, এ ( ডাক-বিভাগের পরিদর্শক, বিহা'র-ওউড়িষ্যা ) এবং 
অধ্য।পক শ্রীঘান্‌ শিবশ্বরণ চৌধুরী এম, এ, বি, এল ( কুষ্টচন্ত্র কলেজ, 
হেতমপুর ), এই ছুইজনের বিশেষ উৎসাহ ও সহায়তা ভিন্ন “কবি জয়দেব 
ও শ্রীগীতগোবিন্দ প্রকাশে সাহস করিতাঁম কিনা সন্দেহ । উভয়কেই 
আমার গ্রীতি-আশিদ্‌ জ্ঞাপন করিয়া এই বক্তব্যের উপসংহার করিতেছি! 
গ্রন্থখানি সাধারণের নিকট কিয়ৎ পরিমাণে সমাদৃত হইলেও কৃতার্থ হইব। 


'সারদা-কুটার? 
কুড়মিঠা ( বীরভূম ) বিনয়াবনত : 
সন ১৩৩৬ সাল শ্রীহরেকবঃ মুখোপাধ্যায় 


জন্মাষ্টমী 


দ্বিতীয় সংস্করণের নিবেদন 


দ্বীর্ঘ একুশ বৎসর পরে মৎসম্পার্দিত “কবি জয়দেব ও শ্রীণীত- 
গোবিন্দ” গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইল। সন ১৩৩৬ সালে প্রথম 
সংস্করণ বাহির হয়। বৈষ্ণবাচার্য্যগণ, অপর সংস্কৃতজ্ঞ ও ইংরাজী-শিক্ষিত, 
বিদ্ধানগণ অনেকেই গ্রন্থখানির প্রশংসা করিয়াছিলেন। কয়েকথানি' 
মাসিক, সপ্ডাহিক এবং দৈনিক পত্রেও অনুকুল সমালোচন! প্রকাশিত 
হইরাছিল। তথাপি মাত্র কয়েক শত গ্রন্থ বিক্রয়ে এই দীর্ঘ দিন, 
কাটিয়াছে। অথচ এই সময়ের মধ্যে গল্প ও উপন্তাসের বহু পুস্তক 
সংস্করণের পর সংস্করণ উচ্চ মুল্যে বিকাইয়াছে। অবশ্ত ইহার দ্বারা এমন 
প্রমাণিত হয় না, ষে এতদিন ধরিয়! শ্রীগীতগোবিন্দের অপর কোন সংস্করণ 
গ্রকাশিত হয় নাই, অথবা সেগুলি বিক্রীত হয় নাই, কিস্বা জয়দেবের 
উপর বাঙ্গালীর শ্রদ্ধা! কমিয়। গিয়াছে । আমি আমার সম্পাদিত গ্রন্থের 
কথাই বলিতেছিলাম। সাধারণের নিকট এরূপ সংস্করণের অনাদরের 
কারণ বোধহয় এই বে, রস পিপাস্থ হইলেও অনেকেই তথ্য ও তত্ব সম্বন্ধে 
কতকট। ভীতির ভাব পোষণ করেন। ভূমিকায় আমি জয়দেবের তথ্য 
ও তত্ব সম্বন্ধীয় আলোচনার দিক দর্শনের চেষ্টা করিয়াছি । ঘাঁহ! হউক, 
আমার দারিদ্র্য বশতঃ গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশের আশা একেবারেই 
ত্যাগ করিয়াছিলাম। কিন্তু শ্রীমন্‌ মহাপ্রভুর কৃপায় যাহা কল্পনাতীত ছিল, 
তাহাই সম্ভব হইল। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সদয় সহায়তায় এতদিনে এই 
গ্রন্থের ছিতীয়বার প্রকাশের সুযোগ ঘটিল। 

দেশ স্বাধীন হইবার পর কয়েকঞ্জন বন্ধুর পরামর্শে প্রকাশের ব্যয় 
বহনের জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নিকট আবেদন করিয়াছিলাম।, 
মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী রায় শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রনাথ চৌধুরী এবং শিক্ষা! বিভাগের 
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তদানীস্তন অধিকর্তা ডক্টর শ্রীযুক্ত শ্নেছময় দত্ত মহাশয় এই আবেদন 
গ্রহণ করেন। তাহাদের নির্দেশে আমি প্রথম সংস্করণের একখানি গ্রস্থ 
পাঠাইয়া দ্িই। তাহারা গ্রন্থ সম্বন্ধে প্রসিদ্ধ সমালোচক ও সাহিত্যিক 
শ্রীযুক্ত অতুলচন্ত্র গুপ্ত মহাশয়ের অভিমত গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাহীর 
মত অনুকূল হওয়ায় ডক্টর শ্রীযুক্ত ন্নেহময় দত্ত মহাশয় গ্রন্থ প্রকাশের 
নির্দেশ দেন, এবং এই কার্য্যে শিক্ষাবিভাগ হইতে ছুই হাজার টাক৷ 
সাহাষ্য মঞ্জুর করেন। এই সাহাধ্য না৷ পাইলে গ্রন্থ প্রকাশ সম্ভবপর 
হইত না। বাঙ্গালার সংস্কৃতি তথ! বিশ্ববরেণ্য কবি জয়দেবের প্রতি 
তাহার্দের এই শ্রদ্ধা আমাকে কৃতার্থ ও আনন্দিত করিয়াছে। 
শিক্ষা বিভাগের বর্তমান অধিকর্তী ডক্টর শ্রীযুক্ত পরিমল রায় এবং 
প্রাথমিক শিক্ষা বিষয়ের তব্বাবধায়ক শ্রীযুক্ত জ্যোতির্ময় লাহিড়ী মহাশয়ের 
নাম আমি এই প্রসঙ্গে ম্রণ করিতেছি । শিক্ষা বিভাগের অন্তর 
করণিক শ্রীমনোমোহন শর্মা আমাকে যথেষ্ট সাহাধ্য করিয়াছেন। 
ইহাদের সকলেরই নিকট আমি কৃতজ্ঞ । 

মহাঁকরণ (রাইটার্স বিন্ডিৎ)-এর গহনে যে দুই জন আমার পথ 
প্রদ্র্শন করিয়াছেন,_-তাহাদের প্রথম, রাজন্বপরিষণ্দের সন্ত (রেভিনিউ 
বোর্ডের মেম্বার ) শ্রদ্ধেয় শ্রীসত্যেন্্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় আই, সি, এস, । 
দ্বিতীয় ভূমি ও ভূমিরাজন্ব বিভাগের উপকর্ম্ম সচিব শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র বর্ণ । 
মহাগাণনিক (একাউন্ট্যাণ্ট জেনারেল) শ্রীক্ষিতীশ চন্দ্র চৌধুরী মহাশয়ের 
সাহায্যও আমি উপকৃত হ্ইয়াছি। ইহাদের অকপট সৌজন্ত আমার 
স্ররণীয় হইয়। রহিল । 

প্রমথ সংস্করণের সমালোচকগণেয় মধ্যে স্বর্গগত মহামহোপাধ্যায 
ফণিভূষণ তর্কবাগীশ, রাখালনন্দ ঠাকুর শাস্ত্রী এবং হীরেন্ত্রনাথ দত্তের নাম 
শ্রদ্ধার সহিত ম্মরণ করিতেছি। 

ভূমিকাংশের সৌষ্টব সাধনের জন্ বন্ধুগণের মধ্যে যাহারা স্বতঃ গ্রবুক্ত 
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স্ছুইয়। সাহাধ্য করিয়াছেন, কৃতজ্ঞত। প্রকাশের প্রয়োজন ন৷ থাকিলেও 
গাহাদের বহুশ্রুত-- 
প্রভুপাদ শ্রীগৌরগোপাল ভাগবতভূষণ (শ্রীবৃন্দাবন ) 
স্বামী শ্রীভাষরানন্দ সরম্বতী ( কালনা, আনন্দ আশ্রম ) 
অধ্যাপক ডাঃ শ্রীম্থনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ( কলিকাতা ) 
* - ডাঃ শ্রীসুশীলকুমার দে 
্ শ্রীহরিদাস ভট্টাচার্য্য 
অধ্যাপক শ্রীপ্রিয়নাথ চট্টরাজ কাব্যপুরাণতীর্থ (বীরভূম ) 
শ্ীমন্মথনাথ সান্যাল (সম্পাদক রবিবাসরীয় আনন্দ পা কলিকাতা) 
এই নাম-মাল৷! আমার নিবেদনে প্রীতির সুত্রে গ্রথিত করিয়া রাখিলাম। 


কাশীধামের পণ্ডিত মহামহোপাধ্যায় শ্রীগোগীনাথ কবিরাজ মহাশয় 
প্রথম সংস্করণের গ্রন্থপাঠ করিয়া আমাকে আশীর্বাদ জানাইয়াছিলেন, এবং 
ভূমিকায় “নিত্যলীলা* সম্বন্ধে আলোচনার উপদেশ দিয়াছিলেন। যোগ্যতা 
না থাকিলেও অতি সংক্ষেপে সে উপদেশ পালনের চেষ্টা করিয়াছি । 
তাহার প্রতি আমার প্রণাম নিবেদন করিতেছি । 

ভূমিকায় 'শ্রীগীতগোবিন্দে গীত” '্শ্রীগীতগোবিন্দে গোবিন্দ" 
শ্রীমস্তাগবত ও শ্রীগীতগোবিন্দ' পনিত্যলীল।” '্রীগীতগোবিন্দে পাঁঠভেদ' 
প্রভৃতি কয়েকটা নৃতন বিষয় সংধোজিত হইয়াছে । পুরাতন ভূমিকার কিছু 
বাদ দ্িন্নাছি ও কিছু নুতন করিয়! লিখিয়াছি । তথাপি মনে হইতেছে 
'কিছুই বল! হইল না। শ্রীগীতগোবিন্দ ধতবার পাঠ করিয়াছি, জয়দেবের 
নিত্য নূতন রস চাতুর্ধ্যে, ভাব মাধূর্ষ্য, ও অতীক্দ্রিয় আধ্যাত্মিকতার শ্বারাজ্যে 
'আমি দিশাহার। হইর়াছি। প্রকাশের ভাবা খু'জিয়া পাই নাই। বামন 
হইয়াও প্রাৎশু-লভ্য ফলে লোভের বশে ভূমিকায় আমি প্রদ্ধীপ ধরিয়া মধ্যাহ্ন 
ভাস্করকে দেখাইবার প্রয়াস পাইয়াছি। অপিচ নিত্য-সিদ্ধ ব্রজ্পরিকর 
কবির দিব্যানুভূতির ও তাহার অপ্রার্কৃত কাব্যের ক্রম পরিণতির কথ 
বলিয়া! ও বিচার করিয়৷ অপরাধী হুইয়।ছি। ভরস! আছে, বৈধ ব সাধকগণ 
“আমাকে মার্জনা করিবেন। দক্ষিণ দেশের বৈষণবগণ মহাবিষ্ণর শঙ্খ, চক্র, 
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গদ্বা ও পগ্মের অবতার গ্রহণের কথা বলিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে বন্ধুবর 
শ্রীস্থনীতি কুমার একদিন কবি জয়দেবকে শ্রীকৃষ্ণের মুরলীর অবতার বলিয়া 
উল্লেখ করিয়াছিলেন। 

গ্রন্থে বছু ভ্রম প্রমাদ লক্ষিত হইবে । শ্রীগীতগোবিনের মূল ও 
টাকার প্র্ষ শ্রীভূ্ঙগভূষণ কাব্যতীর্ঘ দেখিয়। দিয়াছেন। ভূমিকার প্রচ্ষ 
দেখিবার অন্থবিধায় মুদ্রণের অনেক ক্রটি রহিয়া গেল। এজন্ড সহদর 
পাঠকগণের নিকট মার্জনা ভিক্ষা করিতেছি। জাতীয় মুদ্রণের শ্রীমান্‌ 
অজয় হোমের চেষ্টায় গ্রন্থ প্রকাশ ত্বরাস্বিত হইয়াছে । 

গ্রন্থখানি প্রকাশের জন্ত আজ বৎসরাধিক কাল আমাকে কলিকাতায় 
যাতায়াত করিতে হইয়াছে এবং মাঝে মাঝে তথায় অবস্থিতির প্রয়োজন 
ঘটিয়াছে। কলিকাতার গৃহসঙ্কট, খাগ্ঠ নিয়ন্ত্রণ, ছূর্মল্যতা ও জন সংঘের 
দিনে ষে দুইজন বন্ধুর সহ্ধদয় আতিথেয়তা আমাকে আশ্রর দিয়াছে, 
তাহাদের একজন অধ্যাপক শ্রীস্বনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, অপর জন 
স্বনামধন্ ব্যবসায়ী, সাহিত্যরসিক শ্রীমুনীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় । বন্ধুপত্বী 
চট্রোপাধ্যায গৃহিণী শ্রীধুক্তা' কমল! দেবীর প্রীতি ও স্নেহ আমাকে হন্ঠ 
করিয়াছে। মুনীন্ত্রনাথের পুত্রবধূদের__বিশেষতঃ জ্যেষ্ঠ! পুত্রবধূ শ্রীমতী 
সুধারাণী মাতার শ্রদ্ধায় ও যত্বে আমি মুগ্ধ হইয়াছি। এই প্রসঙ্গে আর 
একজনের কথ! বার বার ন্মরণ হইতেছে । তিনি মুনীন্ত্রনাথের সহ্ধশ্মিণী 
আমার জ্যেষ্ঠ ভগিনী-সমা স্বর্গগতা শিবসতী দেবী । আজ সেই শ্নেহময়ীর 
উদ্দেস্তে শ্রদ্ধা নিবেদন করিতেছি। পাঠকগণ অন্গগ্রহ পূর্বক গ্রস্থখানি 
পাঠ করিলে এবং আমি যে উদ্দেশ্তে ভূমিকাটী লিখিয়াছি, সেই উদ্দেস্ঠ 
সফল হইলে, প্রচেষ্টা সার্থক মনে করিব। 


সারদা! কুটীর; 
কুড় মিঠা, বীরভূম বিনয়্াবনত 
সন ১৩৫৭ সাল তারিখ ১লা শ্রাবণ শ্রহরেকঝ মুখোপাধ্যায় 


এরথধাত্রা 


তৃতীয় সংস্করণের নিবেদন 


শ্রীমন্‌ মহাপ্রভুর কৃপায় “কবি জয়দেব ও শ্রীগীতগোবিন্দ* গ্রস্থের' 
তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইল। প্রথম সংস্করণ নিঃশেষিত হইতে 
দীর্ঘ একুশ বংসর লাগিয়াছিল। আর গত ১৩৫৭ সালের শুভ শ্রাবণ 
রথযাত্রা এবং বর্তমান বৎসরের ৬ই আষাঢ় রথযাত্রা-এই পীচ বৎসরে 
ছিতীয় সংস্করণ শেষ হুইয়| গেল, ইহা! আমার পক্ষে অনেকটা আশ্বাসের 
কথা। অবশ্ত এখনো কোন কোন উপন্তাস বৎসরে ছুইবার প্রকাশিত 
হইতেছে । তথাপি বাঙ্গালী পাঠক সমাজে ধীরে ধীরে এইরূপ গ্রন্থের 
আদ্র বাড়িতেছে। ইহা কম আনন্দের কথ। নহে । এন্ত আমি 
পাঠকগণের নিকট কৃতজ্ঞ । | 

দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশের জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিক্ষাবিভাগ 
অর্থ সাহাধ্ দ্বান করিয়াছিলেন। 'শিক্ষাবিভাগ অনুগ্রহপূর্ববক গ্রন্থথানিকে 
"প্রাইজ বুক"্রূপেও অনুমোদন করিয়াছেন । ( কলিকাতা গেজেট, ওরা মে 
১৯৫১ ) এজন্ত আমি কর্তৃপক্ষগণের নিকট কৃতজ্ঞ । তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশের 
জন্ত জয়দেব কেন্দুবিন্বের মোহান্তের নিকট, এবং বীরভূমের ধনী ও শিক্ষিত 
সম্প্রদায়ের অনেকের নিকট সাহাধ্য প্রার্থনা করিয়াছিলাম। কিন্তু বীরভূম, 
হইতে সেরূপ সহানুভূতি পাওয়! যায় নাই। অনেকে প্রতিশ্রতি দিয়াও 
বিমুখ করিয়াছেন। অথচ কবি জয়দেবের নামে কলিকাতার বন্ধুগণের 
নিকট বিশেষ উৎসাহ ও সাহায্য পাইয়াছি। যাহাদের অর্থানুকুল্যে তৃতীয় 
সংস্করণ প্রকাশ সম্ভব হইয়াছে, সাহাধ্য প্রাপ্তির পৌর্বাপর্য্য অনুসারে 
যথাযোগ্য শ্রদ্ধা ও প্রীতির সঙ্গে কৃতন্ঞচিত্তে তাহাদের নাম উল্লেখ 
করিতেছি । 

শ্রীযুক্ত অশোককুম[র সরকার-_ আনন্দবাজার ও হিন্দৃস্থান 

্যাগার্ভের ম্যানেজিৎ ডিরেক্টার )। 


৮% ও 

করিয়া লিখিতে হইয়াছে । “কংসারির সংসার* নিবন্ধ সম্পূর্ণ দৃঙন। 
সাত্বত-ধর্মের ইতিহাস আলোচনা-প্রসঙ্গে প্রবীণ এ্রতিহাসিক ডাঃ শ্রীবুক্ত 
জিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধায়ের লক্ষৌ নিখিল-ভারত বঙ্গ-সাহিত্য-সম্মেলনের 
ইতিহাস শাখার অভিভাষণ হইতে কিঞ্চিৎ সাহাধ্য গ্রহণ করিয়াছি । 
ভূমিকাটিকে পুর্ণাঙ্গ করিবার জন্ঠ সঙ্গীত-শান্ত্রে বিশেষজ্ঞ, বিবিধ গ্রন্থ 
প্রণেতা শ্রীগ্রজ্ঞানানন্দ স্বামীর দ্বার! “শ্রীগীতগোবিন্দে গীত” নিবন্ধের 
প্রথমাধংশ সংশোধন করাইয়া লহইয়াছি। বিখ্যাত সঙ্গীতঙজ্ঞজ ন্ুহ্ৃদ্বর 
শ্রীযুক্ত সুরেশচন্ত্র চক্রবর্তী সঙ্গী তশান্ত্ী স্ব-লিখিত *্রীগীতগোবিন্দে শী” 
ভূমিকায় মুদ্রণের অনুমতি দিয়া আমাকে উপকৃত করিয়াছেন। আমার 
পরম ন্নেহভাজন অধ্যাপক “মঙ্গলচগ্ডীর গীত” প্রভৃতি গ্রন্থ-প্রণেতা 
শ্নীমান্‌ সুধীভূষণ ভষ্রাচাধ্য এই গ্রন্থের প্রচ্ষ প্রায় আগ্চোপাস্ত দেখিয়া 
দিয়াছেন। তাহার লিখিত “জয়দেবের ছন্দ” শীর্ষক নিবন্ধটি আমি 
সম্পূর্ণ গ্রহণ করিয়াছি। শ্রীমানকে আমার আশীর্বাদ জানাইতেছি । আমার 
অনবধানতার অন্ত গ্রন্থমধ্যে কিছু ছাপার ভূল থাকিয়! গিয়াছে । পাঠকগণের 
নিকট তজ্জন্য ক্ষম। প্রার্থন। করিতেছি, এবং একটি শুদ্ধিপত্র দ্বিতেছি। 

বাঙ্গালার বৈষ্ণবগণ, বৈষ্ব-স্প্রধায়ের আচাধ্যগণ, . সংস্কৃতজ্ঞ 
অধ্যাপকগণ, বর্তমান দ্বিনের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের প্রধানগণ, দৈনিক, 
সাপ্তাহিক ও মাসিক পত্রের সম্পাদকগণ, অন্তান্ত সাহিত্যিক বন্ধুগণ এবং 
সাধারণ পাঠকগণ অনেকেই গ্রন্থথানিকে প্রীতির চক্ষে দেখিয়াছেন। ইহ! 
আমার আশাতীত সৌভাগ্য, ইহাই আমার পরম পুরফফার। ভরসা আছে 
তাহাদের নিকট এই সংস্করণও সমাদৃত হইবে। | 


সারদা-কুটীর, 
.কুড়মিঠা (বীরভূম ) বিয়ার 
সন ১৩৬২ সাল, ৬ই আষাঢ় ভ্রীহরেকষঃ মুখোপাধ্যায় 


৬রথযাওা 


॥/০ 


উদ্দীয়মান সাহিত্যিক শ্রীমান্‌ অমলেন্দু মিত্র-( রতন লাইব্রেরী, 
সিউড়ী, বীরভূম )। 
শ্রীমতী জ্যোৎঙ্গামরী দ্েবী_(রাঞ্জ পৌন্রবধূ, হেতমপুর- 
রাজবাটা, বীরভূম )। 


দেশকন্ী শ্রীমান্‌ বৈগ্যনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়-_€ চেয়ারম্যান-ডিদ্রিক্টবোর্ড, 
অবিনাশপুর, বীরভূম )। 


মনস্বী বাক্সবল্লভ শ্রীযুক্ক সতোন্দ্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, আই, লি, এস, 
পি, আই, ই ( বেভিনিউ বোর্ডের মেস্বার, পশ্চিমবঙ্গ, কলিকাতা )। 
ন্থলেখক শ্রীমান্‌ নিত্যনারায়ণ বন্দ্যোপাধায়__-( লাতপুব, বীরভূম )। 


্ প্রসিদ্ধ কগা-সাহিত্িক শ্রীমান্‌ তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়__ 
(লাভপুর, বীরভূম )। 


শ্ীমান্‌ শিশিরকুম।র বিখবাস--( ম্যানেজার, নারিকেল ডাঙ্গ। 
রোলার ফ্লাওয়ার মিল, কলিকাতা )। 


শ্রীমান্‌ স্থবলচন্ত্র বন্দ্যোপাধ্যায়_-€ কলিকাতা )। 

সর্বাধিক সাহাধ্য করিয়াছেন-_- 

প্রতিষ্ঠাভাজন চিকিৎসক ডাঃ শ্রীযুক্ত হুবোধ মিত্র, তরদীয় পত্রী 
নুলেখিক। শ্রীমতী স্থযম! মিত্র (কলিকাতা) স্বনামধন্ত স্ুলেখক মনীষী শ্রীযুক্ত 
অতুলচন্দ্র গুপ্ত (কলিকাতা ) খ্যাতনাম! কীর্তন-গায়ক শ্রীমান রথীন্দ্রনাথ 
ঘোষ গীতরত্ব, ( কলিকাতা) এবং প্রসিদ্ধ ব্যবহারাজীব শ্রীযুক্ত অসীমকৃষ 
দত্ত ও তদদীয় পত্তী শ্রীমতী শোভা দেবী ( কলিকাতা )। শ্রীমন মহাপ্রভুর 
শ্রীপদ্প্রাস্তে সকলের কল্যাণ কামনা! করিতেছি। 

, আজ সুদীর্ঘ পঞ্চাশ বৎনর যাবৎ শ্রীগীতগোবিন্দ পাঠ করিয়াও গ্রন্থের 
মর্ম গ্রহণ করিতে পারিতেছি না। শ্রীমন্‌ মহাপ্রভুর করুণায় যেমন 
ঘেমন অনুভব করিতেছি, ভূমিকায় লিপিবন্ধ করিবার প্রয়াস পাইয়াছি। 
প্রথম, দ্বিতীয ও তৃতীয় সংস্করণের ভূমিকা মিলাইয়! পাঠ করিলেই আমার 
উক্তির লত্যতা উপলব্ধ হইবে । তৃতীয় সংস্করণেও অনেক বিষয় নৃতন 


(১) 
(২) 
(৩) 
(৪) 
6৫) 
(৬) 
(৭) 
(৮) 
(৯) 
(১০) 
৬১১) 
(১২) 


(১৩) 


(১) 


সূচীপত্র 


কবিজয়দেব ও শ্রীগীতগোবিন্দ 


ভূমিকা 


বিষয় পৃষ্ঠা 
সাত্বত ধরব ১. (১৫) 
বীরভূমি ১৫ | (১৬) 
কবি-সাময়িকি ১৮ | ০১৭) 
কবি-জীবন ৩৩ | ০১৮) 
কাব্য-কথা ৫৫! (১৯) 
শ্রীগীতগোবিন্দে গীতা ৭৫ | (২) 
শ্রীগীতগোবিন্দে গোবিন্দ ৯২ 
শ্রীকষ্ণ-প্রসঙ্গ ৯৯ | (২১) 
শ্রীরাধা-প্রসঙগ ১০৫ 
জ্রীরাধাতত্ব ১১৫ | (২২) 
কংসারির সংসার ১৩২ | 6২৩) 
শ্ীমদ্ভাগবত এবং 

শ্রীগীতগোবিন্দ ১৩৭ | (২৪) 
প্রীগীতগোবিন্দের 

প্রথম শ্লোক ১৫* ; (২৫) 

নিত্যলীল। ১৬৯ 


বিষয় পৃষ্ঠা 
সর্গবন্ধ ১৭২ 
শ্ঙ্গার রস ১৮৩ 
প্রকৃতিভাবে উপাসনা ১৮৯ 
ধোগমায়। ২০১ 
জয়দেবের ছন্দ ২৩৯ 
শ্ীগীতগোবিন্দে 

পাঠভেদ ২২০ 


বাঙ্গাল। সাহিত্য ও 

শ্ীগীতগোবিন্দ ২২৬. 
পূজারী গোস্বামী ২২৭ 
বৈষ্ণবামূত বা 

পীযূষ লহরী ২৩৩ 

জয়দেব রচিত 
সছৃক্তিক্ণামৃত ধৃত শ্লোক ২৩৮ 
পরিশিষ্ট . ২৪৪. 


৯) 
(২) 
(৩) 
(৪) 


4৫9 
(৯) 


৭) 


(৮) 
(৯) 


(১০) 
১৯) 


€১২) 


শ্্রীপ্রীগীতচগাবিন্দম্‌ 


বিষয় 
প্রথম সর্গ 
প্রলয় পয়োধি জলে 


শ্রিত কমলাকুচমণ্ডল 


ললিত লবঙ্গলতা 
চন্দনচচ্চিত 
ছিতীয় অর্গ 
সঞ্চরদধর 
নিভৃত নিকুঞ্জ গৃহং 
তৃতীয় জর্গ 
মামিয়ং চলিত। 
চতুর্থ সর্গ 
নিন্দতি চন্দন 
স্তন বিনিহিত 
পঞ্চম অর্গ 
বহুতি মলয় সমীরে 
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কবি জন্মদেঘ ও শ্রীগীতাগাধিজ্ক 


ভূমিকা 


৯ 


সাত্বত ধর্ম 


বেদ অপৌরুষের এসং সাত্বত ধর্ম বৈদিক ধর্। লাত্বত ধর্মই 
পরবর্তী কালে বৈষ্ণৰ ধর্ম নাঁমে পরিচিত হইয়াছে । বেদ অপৌরুষের, 
কিন্তু খবিহাদয়ে ইহার আবির্ভাবের এবং খষি দৃষ্টিতে ইহার প্রকাশের একটা 
কালানুক্রম আছে। এ বিষয়ে নানামুনির নানা যত। আমরা আধুনিক 
পণ্তিতগপের মতানুসরণে এই সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা করিতেছি। 

পৃথিবীর সর্বপ্রাচীন শান্তর খর্থেদের বহু খকে বিষ্ুুর উল্লেখ আছে। 
বেদে বিষুর অপর নাম উরুক্রম, পৃশ্রিগর্ভ । শ্রীমন্তাগবতেও এই নামের 
উল্লেখ পাই। আচাধ্যগণের মতে পৃষ্রিগর্রূপে বিষু এাঁবকে কৃপা 
করিয়াছিলেন। 

“তদন্ত প্রিয়মভি পাথে। অন্তাৎ নয়ো। দেব যঝো' মন্ধস্তি॥ উরুক্রবন্ত 
স-হি বন্ধ বিখ। বিষেগঃ পদে পরমে মধব। উতে ॥ তাবাং বাস্তু নয[শ্মনি গমধ্যৈ 
ক্র গাকে। ভূরি স্ঙ্গ! অবাসঃ ॥ অত্রাহ তদরুগায়ন্ত বৃফঃ পরম পদ নবভাতি 
সরি” খাঙ্চেদ, ১ম ওল, ১৫৪ সুক্ত, ৫1৬ খক্‌। বিষ্ুর পরম পদ মধুর উৎস। 
তিনিই আবাদের বখার্থ বন্ধ। সেই উরুক্রয উরগায় বিষুর আননন 


২. কবি জয়দেব ও শ্রীগীতগোবিন্দ 


লোক ভূরিশৃঙ্গ গোধনে পুর্ণ ।” মন্ত্রের এই রূপ মর্মার্থ হইতে অনুমিত 
হয়, খধিগণ সেই রসম্বরূপের, আনন্দময় মধূত্রদ্ষের উপাসনা করিতেন। 
তাহাকে বন্ধুরূপে ধ্যান করিতেন। . গে! গোপ সংঘাবৃত. গোলোকের 
প্রতিচ্ছবি তাহাদের দিব্য হৃদয়ে প্রতিভাত হইক্নাছিল।' 

খণ্বেদোক্ত বুষোতৎসর্গ পদ্ধতিতে দ্রশর্দিকপাল পুজায় অনন্তদ্দেবের 


পুজা মন্ত্র. 
ও কালিক1 নাম সর্পো নব নাগসহ্জবলঃ। 
যমুন। হদে হ সো৷ জাতো যে নারায়ণবাহনঃ ॥ 
যদি কালিকে দৃতম্য যদি কাঃ কালিকান্তয়ং। 
জন্মভূমিপরিক্রীন্তো নিবিষে। যাঁতি কাঁলিকঃ ॥ 


শ্রীমন্তাগবতের কালীয়-দমন লীল! ম্মরণ করাইয়। দেয়। 

খখেদের একটা মন্ত্র “ত্রিপধ। বিচক্রমে বিষুর্গোপা অদাভ্যঃ॥ (১।২২। 
১৮) ইহারই পূর্ববর্তী (খধি মেধাতিথির দৃষ্ট ) বহুশ্রুত মন্ত্র_“ইদৎ বিকু- 
িচক্রমে ত্রেধ! নিদধে পদং* (১1২২।১৭) ইহার ব্যাখ্যায়_-প্রায় তিন" 
হাজার বৎসরের পূর্ববর্তী নিরুত্তকার "যাস্ক* ছুইজন পুর্ববাচার্য্ের মত 
উদ্ধত করিয়াছেন। ইহাদের একজন শাকপুণি বলেন__বিষুর ত্রিপাদ- 
ক্ষেপের স্থান পৃথিবী, অন্তরীক্ষ ও ছ্যালোক। পৃথিবীতে অগ্ি, অস্তরীক্ষে 
বিদ্যুৎ এবং ছ্যলোকে ন্ুর্ধ্যরূপে বিষু্র অধিষ্ঠান। অপর নিরুক্তকার 
ওর্ণবাভ বলেন-_-“সমারোহণে, বিঝ্ুপর্দে এবৎ গয়শিরসি” বিষুণ ব্রিপাঘ 
স্থাপন করেন। মনীবী কাশীগ্রসা আয়সোয়াল এই নুত্রটি আবিফার 
করিয়াছিলেন। টীকাকারের মতে উদয়াচলে, মধ্যগগনে, এবং অন্তাচলে 
স্থিতিই আদিত্যরূপী বিষুণর ত্রিপাদক্ষেপণ। শতপথ ব্রাঙ্গণাদিতে ইহার 
গ্রসঙ্গছ আছে। বামন, দ্বাদশ আদিত্যের অন্ততম। পূর্বের ত্রিবিক্রস 
বামন উপান্তরূপে পুঙ্গিত হইতেন, বিষুপদে ইহার পুজা হইত। : 


ভুমিকা 8 সাত্বতধন্ম ৩ 
. তৈত্তিরীয় আরণ্যকে “নারায়ণায় বিল্লহে বাস্থদেবায় ধীমহি তক্লো৷ বিফু 
প্রচোদয়াৎ» এই গায়ত্রী মন্ত্রের উল্লেখ পাই। ছান্দোগ্য উপনিষদে ঘোর 
আঙ্গিরস-শিষ্য দেবকীপুত্র (পুরাণে যশোদারও একটা নাম দেবকী) 
কৃষ্ণের প্রসঙ্গ আছে। ঘোরনামক ( আঙ্গিরস ) খধি কৃষ্ণকে যজ্ঞদর্শন 
বিগ্া উপদেশ করিয়াছিলেন। “তদ্বৈতৎ ঘোর আঙ্গিরসঃ কষ্চায় দেবকী- 
পুত্রায় 1%৯* €৩1১৭।১৪ ) 
নারায়ণ উপনিষদে ইহার সমর্থন পাওয়। যায়__ 
্রহ্ধণ্যো দেবকীপুত্র ব্রহ্মণ্যে। মধুসূদনঃ। 
্রহ্মণ্যে। পুগুরীকাক্ষে। ব্রহ্মণ্যে বিঞ্্রুচ্যতে ॥ 
“এতদর্থ এবাঙ্গিরপৎ হৃথবাঙ্গিরসং যোহ্ধীতে প্রাতরধিয়ানে। রাত্রিকৃত 
পাপং নাশয়তি*। 
এঁতরেয় ব্রাঙ্গণে বৈষ্ুবের পরিচয়-_“বৈষবো৷ ভবতি বিষুর্বৈ যজ্ঞ 
স্বয়মেবৈনৎ তদ্দেবতয়। স্বেন চ্ছন্দস! সম্থর্ধপ্জতি ॥ 
এই বিষুই সর্বব্যাপক বিভূ বাস্থদেব কৃষ্ণ। ইনিই দ্বেবকীনন্দন, 
যশোদ1ছুলাল। বেদে নানাস্থানে গুঢ়ভাবে সংক্ষেপে কৃষ্ণের কথা! আছে। 
উপনিষদে এই কষ্ণই মধুত্রহ্মরূপে, রসব্রন্গরূপে, আনন্দত্রক্গরূপে আস্বাদিত 
হইয়াছেন। বিবিধ পুরাণে তন্ত্রে কাব্যে নাটকে ইহারই লীল! বর্নিত 
হইয়াছে । আস্বাদনের মাধুর্য, অনুভূতির ক্রম পরিণতিতে উপনিষদ্বের 
কৃষ্ণই মহাভারতে, শ্রমদ্ভাগবতে, শ্রীগীতগোবিন্দে আপন স্বরূপে আবিভূ্ি 
হইয়াছেন। 
মহাভারত শ্রান্তিপর্কে (৩৪১) শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন-_ 


ছাদয়ামি জগছিশ্বং ভূত্বা সূর্য্য ইবাংশুভিঃ। 
সর্ববভূতীধিবাসম্চ বানস্থদেবস্ততে। হৃহম্‌ ॥ 
ইহার সঙ্গে ঈশোপনিষদের “ঈশাবান্ত মি সর্বং* শ্লোকটী তুলনীয় । 


৪ কবি জয়দেৰ ও শ্রীগীতগোবিন্দ 


মহাভারত শাস্তিপর্ধে নারায়ণীয় উপাখ্যানে (৩৪২ জ) বিষুর 
কয়েকটা নামের নিরুক্তি পাওয়া যায়। অন্শাঁসনপর্কে (১৪৯ অ) বিষ 
সহন্র নামের উল্লেখ আছ্ে। এই প্রসঙ্গে বিশেষ উল্লেখবোগা বিরাট পর্বের 
তৃতীয় অধ্যায়ে বুিষ্টিরের ছূর্গ/স্ততির মধ্যে নন্দগোপগৃহে মহ্থাষায়ার উবে 
প্রসঙ্গে উহাকে বাস্থদেবের ভগিনী বল। হইয়াছে । মার্কণেয় চত্তী এবং 
শ্রীমন্ভাগবতেও ত্র একই উক্তি রহিয়াছে । শ্রীনন্দনন্ননের আবির্ভাব 
রহস্তের মর্শে|দ্ঘাটনে এই উল্লেখ সর্ব ম্মরণীয়। বৌধায়ন ধর্মনথত্রে বিষুর 
অপর নাম গোবিন্দ ও দামোদর । 

মহাভারত ২য় পর্বে ৭৯ অধ্যায়ের ২৩ শ্লোকে সন্কর্ষণানুজরপে কৃষ্ণের 
উল্লেখ পাই। পাঁণিনির ১।২।২৩ সুত্রের টীকায় মহাভাষ্যকার পতঞ্জলি 
বহুত্রীহি সমাসেদ দৃষ্টান্ত দিয়াছেন-_“সন্বর্ষণ ্বিতীয়ন্ত বলং কৃষ্ণন্ত বর্ধাতান্* | 
অন্তত্র বলিয়াছেন__”অসাধুর্মাভুলে কৃষঃঃ।” বলিয়াছেন-__্লঘান কংসান্‌ 
কিল বান্থদেব:”। সুতরাং কৃষ্ণই বাস্থদেব এ বিষয়ে কোন সংশয় নাই। 
কবি জয়দেব বাহ্দেব-রতিকেলি কথাই বর্ণন! করিয়াছেন । 

অতি প্রাচীনকালেই ভারতে যুগ্ম দেবতার পূজা প্রচলিত হইয়াছিল। 
বেছে অ্থিনীঘ্বয়, মিত্রাবরুণ, ইন্দরাপ্সি, ইন্দ্রবরুণ, ইন্ত্রবিষণ প্রভৃতি বু 
দেবতার উল্লেখ আছে। হয়তো সেই ম্মরণাতীত কালেই বাসুদেব-বলদেব, 
নরনারায়ণ, বাস্থদেবার্জুন, লক্ষমীনারায়ণ, রাঁধাকুষ্ণ, হরগৌরী প্রভৃতি যৃগল 
দেবতার পুজা প্রচলিত হইয়াছিল। খ্যাতনাম। অধ্যাপক বন্ধুবর শ্রীধুক্ত 
হরিদাস ভট্টাচার্য্য বলেন_-জৈনদের একাদশ অঙ্গের অন্তর্গত ভগবরতী শুত্রে 
আজীবকদের লম্বন্ধে বল! হইয়াছে__ইহাদ্দের পৃজিত বৈদিক ও অবৈদিক 
দেবতাগণের মধ্যে পুর্ণভ্ব ও মনিভদ্র 'অন্ততম। গ্রায় আড়াই হাঁজার 
বৎসরের পুরাতন বৌদ্ধ হৃত্তপিটকের ক্ষুদ্দ নিকায়ের জন্তভূক্ি নিদেশ” 
গ্রন্থে পাওয়া যার আজীবকদের এক সম্প্রদায় পূর্ণভ্র ও মণিভদ্রের এবং 
অন্ত সম্প্রবায় বলদেব ও বাস্থদদেবের পুজা করিত। এই গ্রন্থে রুপ্রোপাসক 
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জটিল সম্প্রদায়েরও উল্লেখ আছে। জৈনদের দ্বাদশ উপাঙ্গের অন্যতম 
ওপপাদিক সুত্রে বাসুদেব ও বলদেব শলাকা পুরুষরূপে উল্লিখিত 
হইয়াছেন। প্রায় ছুই হাজার বৎসরেয় পূর্ববর্তী কবি ভাসের দুতকাব্যে 
বাসুদেবকে বাস্থভদ্র বল। হইয়াছে । 

গ্রহণমুপগতে তু বাস্থুভত্রে হৃতনয়ন। ইব পাগুবা ভবেষুঃ। 
গতিমতিরহিতেষু পাগুবেষু ক্ষিতিরখিলাপি ভবেম্মমাসপত্যু। ॥ 


যুগ্মদেবতার পুজা অপেক্ষাও চতুর্ববুযুহবাদ সাত্বতধর্ম্বের লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য । 
প্রায় বাইশ শত বৎসর পুর্বে উৎকীর্ণ ঘুষুণ্ডতী লিপি হইতে জানা যায়, 
পারাশরীয় পুত্র গজায়ন নারারণবাট স্থানে ভগবান সম্কর্ষণ ও বানুদেবের 
শিলাপ্রাকার নির্মাণ করিয়] দেন। সময়ের বেষনগর লিপিতে গরুড়ধবজ 
বিষু, তালধবজ সন্র্ষণ, মকরধ্বজ প্রায় ও মৃগধবজ অনিরুদ্ধ এই চতুরবধ্যহের 
পারচয় পাওয়। যায়। ইহ হইতে পণ্তিত শ্রীযুক্ত হরিদাস ভট্রাচাধ্য অনুমান 
করেন খেচরের বিষু, উদ্ভিদ্বের বলদেব, জলচরের প্রহ্যয় এবং বনচরের 
দেবতারূপে অনিরুদ্ধকে গ্রহণ করা যাইতে পারে। বাসুদেব জ্ঞান, সন্বর্ষণ 
বল, প্রহ্যয় এশবর্্য, এবং অনিরুদ্ধ শক্তির প্রতীকরূপেও অন্াত্র উল্লিখিত 
হইয়াছেন। ছুই হাজার বৎসর পুর্বে উৎকীর্ণ নানাঘাট গুহার শিলালেখে 
ধর্ম ইন্দ্র আদি দেবতার সঙ্গে সন্কর্ষণ ও বান্থদেবের উল্লেখ পাইয়াছি। 
বায়ুপুরাণ ৯৬ অধ্যায়ে বিষ্ুবংশ বর্ণন। করিয়! ৯৭ অধ্যায়ে সত বলিতেছেন 
-_€ বঙ্গবাসী সংস্করণ )। 


মনুষ্য প্রকৃতীন্‌ দেবান্‌ কীত্মানান্নিবোধত। 
সঙ্কর্ষণে। বাস্থদেবঃ প্রত্যুন্দঃ সান্ধ এবচ ॥ 
অনিরুদ্ধশ্চ পঞ্চৈতে বংশবীরাঃ প্রকৃত্তিতাঃ ॥ 


মনুষ্য প্রকৃতি দেবতারূপে সক্কর্ষণ, বানুদেব, প্রহ্যন়, সান্ব ও অনিরুদ্ধ, 
বিষ্ুবংশীয় এই পঞ্চবীরের উল্লেখ করিয়া! সত ঝলিয়াছেন-_সপুধিগণ্, কুবের, 
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ক্ষ মণিবর, শালকী, বদর, বিদ্বান ধন্বস্তরী, নন্দী আদি শিবানুচর, মহাদেব, 
শালঙ্কায়ন এবং আদিদেব বিষণ ইহার! দেবগণের সহিত অভিন্ন । 

উদ্ধত শ্লোকের অর্থ বুঝিতে পারা যায় না। কারণ ইহার পরবর্তী 
শ্লোক মালায় সত যে ভাবে বিষ্ণু মাহাত্ম্য কীর্ডন করিয়াছেন, তাহাতে 
সপ্তর্ষিগণ এবং নন্দী আদি শিবানুচরের সঙ্গে আদিদেব বিধুর উল্লেখ 
অসামঞজস্তপুর্ণ বলিয়া মনে হয়। উদ্ধৃত গ্লেক হুইতে অনুমান করিতে পাঁরি, 
স্কর্ষণ, বান্থদেব, প্রত্যয় অনিরুদ্ধের সঙ্গে কোন সময়ে সান্বও পুজ। প্রাপ্ত 
হইতেন। মথুরার নিকট মোর! গ্রামে প্রাপ্ত ছুই হাজার বৎসরের একটা 
শিলালেখ হইতে এই অনুমান সমর্থিত হয়। মহাক্ষত্রপ রাজুলের পুত্র 
ষোডাশের রাজ্যকালে তোষ! নায়ী একজন রমণী প্রস্তর নিম্মিত মন্দিরে 
বুঝ্িবংশীয় পঞ্চবীরের পাঁচটা উজ্জ্বল মুর্তি প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। এই 
পঞ্চবীর সন্কর্ষণ, বাসুদেব, প্রহ্যয়, সাম্ব ও অনিরুদ্ধ । 

আড়াই হাজার বৎসর পূৃর্ধে রচিত কৌটিল্যের অর্থশান্ত্রে সন্বর্ষণ- 
সম্প্রণায়ের উল্লেখ আছে। সেকালে গে! হরণকারী একশ্রেণীর তম্কর 
সন্র্ষণ-সম্প্রায়ের ছদ্মবেশে ঘুরিয়া বেড়াইত। পাণিনির-_“বাস্থদেবা- 
জ্ভুনাভ্যাৎ বু” ভ্রই সুত্র হইতে জানা যায় তাহার সময়ে বাসুদেব ও 
অর্জুনের উপাঁসক দুইটা সম্প্রদায় ছিল। 


পাঞ্চরাত্র আগমের অগ্ততম প্রামাণ্য গ্রন্থ পাদ্মতন্ত্র হইতে সাত্বত ধন্মাবলম্বী 
আটটি সম্প্রবার়ের নাম জানিতে পারি ।__ষথ। স্ুরি, স্ুহৃৎ, ভাগবত, সাত্বত, 
পঞ্চকালবিৎ, একাস্তিক, তন্ময়, এবং পাঞ্চরাত্রিক। পাঞ্চরাত্র আগমের 
অপর এক প্রামাণ্য গ্রন্থ ঈশ্বর সংহিতাঁয় এই ধর্মের অপর এক নাম একায়ন 
বা একান্তি মার্গ। “শঙ্কর-বিজয়” গ্রন্থে আচাধ্য শঙ্করের সম-সাময়িক 
বৈষ্ণবগণের ছয়টা সম্প্রবায়ের পরিচয় আছে। 


ভক্তীঃ ভাগবতাশ্চৈব বৈষ্ুবাঃ পঞ্চরাত্রিণঃ। 
বৈখানসাঃ কণ্্মহীনাঃ ষড়বিধ। বৈষ্ণব মতাঁঃ ॥ 
ক্রিয়াজ্ঞান বিভেদেন ত এব দাদশাভবন্‌ ॥ ( ষষ্ঠ প্রকরণ ) 
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ভক্ত, ভাগবত, বৈষ্ণব, পাঞ্চরাত্র, বৈখানস ও কর্মহীন, এই ছয়টা 
সম্প্রদায় বৈষ্ব-মতাবলম্বী। ক্রিয়া এবং জ্ঞানভেদে ইহার! দ্বাদশ শ্রেণীতে 
বিভক্ত হইয়াছিলেন। কথিত আছে আচার্ধ্য শঙ্কর ধর্মপ্রচার-ব্যাপদেশে 
অনন্তশয়ন নামে কোন স্থানে একমাস কাল অবস্থিতি করিয়াছিলেন। সেই 
সময় পুর্বোক্ত সম্প্রদায়ের অনেককে স্বমতে আনয়ন করেন। তথন বৈষণব- 
সম্প্রদ্ধায়ের প্রধান ছিলেন শাঙ্গপাণি। পাঞ্চরাত্র-সম্প্রদ্ধায়ের একজ্বনের নাম 
পাইতেছি মাধব । এই সঙ্গে বৈখানস সম্প্রদ্ধায়ের প্রধান ব্যাসদ্বাস, এবং 
কর্মহীন-সম্প্রদায়ের মৃখ্যজন নামতীর্থের উল্লেখ পাইতেছি। আচার্য শঙ্কর 
মরুজ্ঘ নগরে বিশ্বকসেনের বহু উপাসককে স্বমতে আনয়ন করিয়াছিলেন। 
এই সমস্ত সম্প্রদায়ই সাত্বত ধর্মাবলম্বী । 

(১) ভক্ত সম্প্রদায়__উপান্ত বান্দেব। ইহাদের ছুই শ্রেণী, 
বিষুশর্্মানুসারী ও ব্রহ্মগুপ্তান্ুসারী | 

(২) ভাগবত সম্প্রদায়__পর, ব্যহ, বিভব, অন্তধ্যামী ও অগ্চা 
শ্ীভগবানের এই পঞ্চরূপের উপাসক। শ্ীভগবানের নাম কীর্তনাদ্ধি এই 
সম্প্রদায়ের উপাসনা । 

(৩) বৈষ্ণব সপ্প্রদ্যায়-_নারায়ণ বিষণ উপান্ত। ইহার! বাহুমূলে শঙ্খ- 
চক্রার্দি ধারণ করেন। 

(৪) পাঞ্চরাত্র সম্প্রদায়_-পর, বাহ, বিভব, অন্তরধ্যামী ও অর্চা-মুততি 
ইহাদের উপান্ত ৷ নারদ পঞ্চরাত্র ইহাদের প্রামাণ্য গ্রন্থ । বাসুদেব, সক্বর্ষণ, 
প্র্যয় ও অনিরুদ্ব-__এই চতুবু্হবাদ ইহাদের বৈশিষ্ট্য । 

(৫) বৈখানস অম্প্রদ্থায়__-উপান্ত বিষ) ইহারাও তিলক মুদ্রাদি ধারণ 
করেন। নারায়ণোপনিষদ ইহাদের প্রামাণ্য শ্রুতি । | 

(৬) কর্তহীন সম্প্রদায়_-ইহাদের মতে বিষ উপাসকের অপর কোন- 
রূপ কর্মানুষ্ঠানের প্রয়োজন নাই । 

পরবর্তী কালে শ্রী, ব্রহ্ম, রুদ্র ও সনক সম্প্রদায় গ্রসিদ্ধি লাভ করেন। 
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আচার্য রামানুজ শ্রী সম্প্রদায়ের প্রবর্তক । মধ্ৰাচার্য্য প্রবর্তিত সম্প্রদায় 
্রহ্মদন্প্রদায় নামে পরিচিত। রুত্র সম্প্রদায়ের প্রবর্তক বিষুম্বামী, এবং 
চতুঃসন সম্প্রদায়ের প্রবর্তন করেন আচার্ধ্য নিষ্বার্ক। শ্রীসন্প্রদায় 
লক্মীনারায়ণের উপাপক, রামান্ুজ বিশিষ্টাদ্বৈত মতের প্রচার করেন। 
মধ্বাচীর্য্য দ্বৈতবা্দী, শ্রীকৃষ্ণের উপাসক, এই সম্প্রদায় অধুনা শ্রীরাধা- 
কৃষ্ণের উপাসনা! করেন। বিষণ স্বামী শুদ্ধাদ্বৈত মতের প্রচারক, 
উপান্ত শ্রীবালগোপাল। বিষুশ্বামীর শিষ্য জ্ঞানদেব, 'তৎশিধ্য নাঁমদেব, 
ইহার শিষ্য ত্রিলোচন। ত্রিলোচন শিষ্য বল্পভাচার্ধ্য । ইনি শ্রীরাধারুক্চের 
যুগল উপাসনার প্রবর্তক। বিষুম্বামি-প্রবর্তিত সম্প্রদায় এখন 
বল্লভাচারী নামে পরিচিত। আচাধ্য নিম্বার্ক শ্রীরাধাক্জের উপাসক। 
দর্শনমতে দৈতাদ্বৈতবাদ্দী। ইহারা শ্রীরাধাকে শ্রাকষ্ণের বিবাহিত 
পত্বীরূপে উপাসনা করেন । বাঙ্গালার প্রেমের ঠাকুর শ্রীগৌরাঙগদেব গৌড়ীয় 
সম্প্রনায়ে শ্রীরাধাকৃষ্ণের উপাসন। প্রচার করিয়াছিলেন। ইহার মতানুবর্তা 
আচার্ধ্যগণ দর্শনে অচিন্ত্য-ভেদাভেদবাদ প্রবর্তন করেন। আচার্য্যগণ কেহ 
কেহ প্রকট লীলায় পরকীয়া এবং অপ্রকটে শ্রীরাধাকে শ্রীরুষ্ের স্বকীয়! 
নায়িকারূপে উপাসন। করিয়া থাকেন। কেহ কেহ প্রকট অপ্রকট 
উভয় লীলাতেই শ্রীরাধাকে শ্রীকৃষ্ণের পরকীয়ারূপে উপাসনা পদ্ধতি গ্রহণ 
করিয়াছেন। এই সমস্ত অন্প্রধায়ও সাত্বত সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত । সকলেই 
লাত্বতধর্ম্বের অনুষ্ঠাতা । 

মহাভারতে মোক্ষধন্থ্ম বর্ণনগ্রসঙ্গে সাত্বতধর্ম্মের উল্লেখ আছে। রাজা 
উপরিচর বন ইন্ত্রের সথা ছিলেন। তিনি হৃূর্ধ্যমুখনিঃস্থত সাত্বতবিধি 
অনুসারে নারায়ণের উপাসন। করিতেন। ব্রহ্গা ভিন্ন ভিন্ন কালে নারায়ণের 
মুখ, চক্ষু, বাক্য, কর্ণবিবর ও নাসা হইতে, এককালে অওড হইতে এবং 
পরে নারায়ণের নাঁভিপল্প হইতে আবিভূর্তি হইয়া পর পর সগুবার 
নারায়ণের নিকট এই ধর্ম গ্রহণপূর্ব্ক ফেণপা ও বৈখানস প্ররস্থৃতি 
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খধিগণকে ও অন্ত দেবগণকে প্রদান করেন । কৃুর্মপুরাণে বণিত আছে 
যছুবংশীয় অংগুর পুত্রের নাম সত্বত। তাহার পুত্র সাত্বত নারায়ণের নিকট 
হুইতে প্রাপ্ত হইয়া যে ধর্ম প্রচার করেন, সেই ধর্মের নাম সাত্বত ধর্ম । 
দেবধি নারদ যেমন ভগবান কৃষ্দৈপার়নকে ভাগবতধর্্ম উপদেশ 
করিয়াছিলেন, তেমনই নিজেও পঞ্চরাত্র গ্রন্থ প্রণয়নপূর্বক ধর্্ম-আচরণের 
পথ-প্রদর্শক হইয়াছিলেন। শ্রীমদ্ভাগবতে ভগবান মৈত্রেয় বিছুরকে 
বলিতেছেন-_-( ৪র্থ স্বন্ধ, ১৩ অধ্যায়, ৩ শ্লোক )। 
মন্যে মহাঁভাগবতং নারদং দেবদর্শনং। 
যেন প্রোক্তঃ ক্রিয়াষোগঃ পরিচ্য। বিধিরহবরেঃ ॥ 
দেবধি নারদ উত্তানপাদপুত্র ঞ্চবকে এই ধর্থেরই উপদেশ দিয়/ছিলেন। 
নারদপঞ্চরাত্র ভিন্ন এই মতের আরো অনেক গ্রন্থ আছে। আচাধ্যগণের 
মতে পঞ্চরান্ত্র সগুবিধ__ 
পঞ্চরাত্রং সপ্তবিধং জ্ঞানিনাং জ্ঞানদং পরং। 
্রাহ্মং শৈবঞ্চ কৌমারং বাশিষ্ঠ্যং কাপিলং তথা । 
গৌতমীয়ং নারদীয়মিদং সপ্তবিধং ম্যুতম্‌ ॥ 
এই অপ্তবিধ পঞ্চরাত্রের সংখ্যা একশত আট এবং ইহ! ক্রিয়াপাদ, 
র্যযাপাদ, জ্ঞানপাদ্দ ও যোগপাদ্দ এই চারি অংশে বিভক্ত। শ্রমন্তাগবতের 
তৃতীয় হ্বন্ধের টীকার প্রারস্তে শ্রীধর স্বামী লিখিয়াছেন--পদ্বিধা হি ভাগবত- 
জম্প্রদায়প্রবৃত্তিঃ। একতঃ সঙ্ঞেপতঃ শ্রানারায়ণাঘ ক্ধা-নারদাদি-দ্বারেণ। 
অন্ততস্ত বিস্তরতঃ শেষাৎ সনৎকুমারসাংখ্যায়নাদিঘবারেণ।” এই ছুই 
ধারা হইতেই পূর্বোক্ত রী ব্রহ্মাদি চারি সম্প্রদায় এবং তৎপূর্ববর্তী স্থরি, 
সুাং, ভক্ত ভাগবতাদ্দি অশ্প্রদায়ের উদ্ভব হইয়াছিল।  মুলতঃ .ইহারা 
পকলেই সাত্বত সপ্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত। 
পঞ্চরাত্র শবের ব্যথ্যায় মহাভারত বলিয়াছেন--এই শান্ত্রে চারি 
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বেদ ও সাংখ্যযোগ একত্র সন্নিবি্ট আছে, তাই ইহার নাম পঞ্চরাত্র। 
কেহ কেহ বলেন--শৈব, শান্ত, সৌর, গাণপত্য ও পাশুপত এই পঞ্চ 
মতবাদ যাহার প্রভায় রাত্রির মত নিশ্প্রভ হইয়াছে, তাহাই পাঞধচরাত্র ধর্ম । 
দেবধি নারদ বলিয়াছেন। 
রাত্রঞ্চ জ্ঞানবচনং জ্ঞানং পঞ্চবিধং স্ুতম্‌। 
তেনেদং পঞ্চরাত্র প্রবদন্তি মনীষিণঃ ॥ 
জ্ঞানবচনের নাম রাত্র। জ্ঞান পঞ্চবিধ। পরমতত্ব, মুক্তি, ভক্তি, 
যোগ ও তামস এই পঞ্চ জ্ঞানমূলক শাস্ত্রের নাম পাঞ্চরাত্র। ঈশ্বর সংহিতায় 
বণিত আছে শাগ্ডিল্য, ওঁপগায়ন, মৌঞ্জায়ন, কৌশিক ও ভারছ্বাজ পঞ্চ খষি 
পঞ্চরাত্রিতে এই ধন্মোপদেশ দ্বান করিয়াছিলেন, তাই এই ধর্মের নাম 
পাঞ্চরাত্রধর্্ম। 
নারদ-কথিত একতম জ্ঞ।নের নাম ভক্তি। ভক্তির অপর নাম, 
শাণ্ডিল্য বিদ্যা । মহর্ষি শাগ্ডিল্য পাঞ্চরাত্র ধর্মের অন্যতম উপদেষ্টা । 
ইহার প্রণীত “শাপ্ডিল্যস্থত্র” ভক্তিধর্ধের প্রামাণ্য গ্রন্থ। ছান্দ্যোগ্য 
উপনিষদের প্সর্বকর্মা] সর্বকামঃ সর্বগন্ধঃ সর্বরসঃ* ব্রঙ্গের সগুণত্ব 
প্রতিপাদক এই শ্রুতির দ্রষ্টা শাগ্ডিল্য। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে ভক্তির 
কথ আছে। 
যস্য দেবে পরাভক্তি থা দেবে তথা গুরৌ । 
তশ্বোতে কথিতা হার্থঃ প্রকীশন্তে মহাত্মনঃ ॥ 
পাঁণিনি এক সুত্র করিয়াছেন --“ভক্তিঃ5। 
শ্রীমদ্ভগবদ গীতা প্রবর্তিত ধর্মই যে পঞ্চরাত্র আগমে বণিত হইয়াছে, 
অথবা এই স্থুপ্রাচীন আগমোক্ত ধর্মই দূতনরূপে গীতায় ব্যাখ্যাত হইয়াছছে,. 


এ বিষয়ে সন্দেহের কোন কাঁরণ নাই। তক্তিই এই ধর্ের সর্বস্ব । অকপট- 
তক্তিতে কায়মনোবাক্যে ভগবৎ শরণাগতিই প্কাস্তিকতা। . শ্রীগীতার 
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দার্শনিক বিচার সমগ্িতা ভক্তি শ্রামদ্ভাগবতে মুর্ভ হইয়াছেন। ব্রজ- 
গোপীগণ ভক্তির মাধূরধ্যমরী মুস্তি, গীতার জঙ্গম প্রতিমা । 

আচার্ধ্য রামানুঙ্গ পাঞ্চরাত্র মতবাদের সর্বপ্রধান প্রবর্তক। এমন কি 
দেবাদেশ অগ্রাহ করিয়াও বহু তীর্থে তিনি পাঞ্চরাত্রবিধান প্রবর্তনের 
প্রবল চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন। তাহার পথপ্রদর্শক আচার্য্য যামুন স্বীয় 
আগম-প্রামাণ্য গ্রন্থে ঈখবরসংহিতা হইতে বচন উদ্ধার করিয়াছেন। 
যামুন প্রায় সহস্র বৎসর পূর্বে দ্াক্ষিণাত্যে বর্তমান ছিলেন। ইহারই 
কিছু পুর্বে উত্তর ভারতে কাশ্মীরে পাঞ্চরাত্র মতবাদের অপর একজন 
প্রামাণ্য পণ্ডিত বর্তমান ছিলেন_-উৎপল দেব। ইনি জরাখ্য, নারঘ- 
সংগ্রহ, সাত্বত-সংহিতা প্রভৃতি গ্রন্থের নাম উল্লেখ করিয়াছেন । খ্যাতনাম। 
দ্বার্শনিক "ন্ঠায়মঞ্জরী প্রণেতা জয়ন্ত ভট্ট স্বীয় গ্রন্থের প্রামাণ্য প্রকরণ 
পঞ্চরাত্রা্দি আগমের প্রামাণিকতা স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। 

স্মরণাতীত কালেই পাঞ্চরাত্র মতবাদের সঙ্গে পৌরাণিক মতের 
সংমিশ্রণ ঘটিয়াছিল। পাঞ্চ্রাত্র ধর্ম প্রায়শঃ আচরণপ্রধান এবং পৌরাণিক 
ধর্ম অনেকট। অন্ুরাগপ্রধান। উভয়তই একাগ্র নিষ্ঠাকন ভগবৎ শরণাগতি 
অনুন্যত রহিয়াছে। পঞ্চরাত্রের যেমন বিভিন্ন শ্রেণী, পুরাণেরও তেমনই 
ভিন্ন ভিন্ন মত ও পথ। বৈষ্ণব পুরাণের মধ্যে দুইটি ধার! দেখিতে পাই। 
একদিকে শ্ীমদ্ভাগবত, অন্তদ্দিকে ব্রহ্মবৈবর্ত। পদ্মপুরাণে এই ছই ধারার 
সামঞ্জন্ত ঘটিয়াছে। তিনটি পুরাণই পঞ্চরাত্র আগমের অন্ভমোদ্বিত গ্রন্থ । 

বিষুভক্ত চগ্ডালও থে ব্রাহ্মণেরও বন্দনীয়,। এ আদর্শ বোধ হয় 
দাক্ষিণাত্যেই প্রথম উদ্ভুত এবৎ সমাদৃত হয়। আচার্য রামানুজ শুর 
কাঞ্চীপুর্ণের নিকট দীক্ষা গ্রহণে উদগ্রীব হইয়াছিলেন। চগ্ডালবংশ-সম্ভৃত 
শঠারির পাছুকার তিনি নিন নামে নাম-করণ করিয়াছিলেন। শঠারির 
দিধ্য-প্রবন্ধ বা সহত্রগীতি তাহার নিত্যপাঠ্য ছিল। শিষ্যগণকে তিনি 
বারবার শঠারির পদ্বাঙ্ক অনুসরণের উপদেশ দিতেন শ্র্মদভাগতোক্ত 
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রাগমার্গের ভজন বোধ হয় দাক্ষিণাতোর আলোয়ারগণই জীবনে প্রথম 
অনুসরণ করিয়াছিলেন। অবশ্ত ইহার! প্রায় লক্মীনারায়ণের উপাসন৷ 
করিতেন। শ্্রীরাধাকে পুরোবপ্তিনী করিয়া কেহ কেহ শ্রীরুষ্$ভজনও 
গ্রহণ করিয়াছিলেন। শুনিয়াছি দ্বাক্ষিণাত্যে প্রচলিত প্রাচীন তামিল, 
কবিতা সংগ্রহ “সঙ্গম” শ্রীরাধাকৃষ্ণ লীলাগানে পূর্ণ। 
আলোয়ার শঠারি বা শঠকোপ সম্বন্ধে প্রসিদ্ধি আছে__ 
রাঘবে ভরতলক্মমণজানকীনাং 
যে ঘোষমুগ্ধনদৃশীমপি নন্দসূনৌ । 
ভাবা রসৈক বপুষঃ প্রথিতাঃ শঠারি- 
স্তানেব বা তদধিকামুত তত্র লেভে ॥ 
শ্রীরামচন্দ্রের প্রতি ভরত লক্ষণ ও জানকীর যে ভাব, ব্রজের মুগ্ধ 
স্থনয়নাগণের প্ীনন্দনন্দনে যে ভাব, সেই সমস্ত রসপুর্ণভাব বা তদ্ধিক 
ভাব শরঠারি লাভ করিয়াছিলেন । 
পুর্ব্বে বলিয়াছি, শ্রীমদ্ভগবদদ-গীতায় এই ধর্মই কথিত হইয়াছে। 
এই ধর্মের অপর নাম ভাগবতধর্্ম, একান্তধর্্ম। মহাভারত শান্তিপর্বের 
(৩৪৬।১১ ) বৈশম্পায়ন জনমেঞ্জয়কে বলিতেছেন__ 
এবমেষ মহান ধর্মঃ স তে পূর্ববং নৃপোত্তম । 
কথিতে। হরিগীতান্থ সমাসবিধিকলিতঃ ॥ 
হে নৃপোত্তম, পুর্ববে এই মহান্‌ ধর্ম বিধিষুক্ত সুত্রাকারে হরিগীতায়, 
কথিত হইয়াছে । জনমেজয়ের প্রশ্নে বৈশম্পায়ন ম্পষ্টরূপেই বলিয়াছেন-_- 
সমুপোঢ়েঘনীকেষু কুরুপাগুবয়োর্ধে । 
অঙ্ঞুনে বিমনস্কে চ গীত ভগবতা স্বয়ম্‌ ॥ 
কুরু-পাওবের যুদ্ধে কুরুক্ষেত্র রণালণে বিমনস্ক অর্জুনকে এই ধর্ম শ্বয়ং, 
ভগবান বলিয়াছিলেন। | 
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মহাভারত শাস্তিপর্ধবে নারায়ূণীয় পর্ববাধ্যায়ে এই একাস্ত তক্তিযুক্ত 
নারায়ণ পরান্ণ মানব সতত পুক্রষোত্তমকে ধ্যান করিয়া সর্বাভীষ্ট প্রাপ্ত 
হন, এইরূপ বপ্লিত হইয়।ছে। বর্ধিত হইক়াছে-_নিফাম কর্মের অনুষ্ঠাতা 
একান্ত ভক্তগণের বাস্র্দেবই একমাত্র আশ্রয় । লাংখ্য, যোগ, 
ওপনিষদ জ্ঞান ও পাঞ্চরাত্র মার্গ পরস্পরের অঙ্গস্বরূপ | ইহাই লাত্বতধর্শ 
বা! ভাগবতধর্মথ। 

পল্পপুরাণ বলেন--“পত্বন্বূপ সব্বশ্রর, সবগুণাত্মক কেশবকে ধিনি 
অনন্তমনে উপাসনা করেন তিনিই সাত্বত। ঘধিনি কাম্য কর্ম 
পরিত্যাগপুর্ববক একান্ত ভক্তিঘুক্তচিত্তে শ্রহরির ভজনা করেন লেই 
সত্বগুণোপেত ভক্তকে সাত্বত বলিয়া জানিবে। শ্রীমুকুন্দের পাদসেবায়, 
নামশ্রবণে, কীর্তনে, ন্মরণে, অর্চনে, বন্দনে, দাস্তে, সথ্যে, নীর্গিন 
ধাঁছার দৃঢ় অন্থুরাগ তিনিই সাত্ৃত। 

প্ীমদ্ভাগবত এই সাত্বত ধর্মের র্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ । এই গ্রস্থের অপর 
নাঁষ সাত্বতীশ্রুতি। মহধি শৌনক সুতকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন-__ 


“কথং বা পাগুবেয়ন্য রাজর্ষে মুনিনা সহ্‌। 
সংবাদসমভূৎ তাত যত্রৈষ। সাত্বতী শ্রুতি ॥” 


“বৎস, কিরূপে রাজধি পরীক্ষিতের সঙ্গে মহামুনি শুকদেবের লংবাদ্ধ 
সংঘাটত হৃইরাছিন, যাহার ফলে শ্রীধদ্ভাগবতরূপ এই সাত্বৃতী শ্রপ্তি 
আঁবিভূতা হইয়াছেন ।” 

দাক্ষিণ।ত্োের আলবারগণেয় কথা উল্লেখ করিয়াছি । আলবারগণের 
অগ্ততম কুলশেখর শকাবের একাদশ শতকে বর্তমান ছিলেন। ইহার 
মুকুন্দমাল! স্তোত্রে প্রীঘদ্ভাগবতের (€ ১১১৩৬) একটি গ্লোক নিবন্ধ 
রহিয়াছে। 
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কায়েন বাচ। মনসেন্দ্িয়ৈশ্চ 
বদধ্যাত্মনা বানুস্থতং স্বতাবাৎ। 
করোতি যদ্‌ যদ সকলং পরন্যৈ 
নারায়ণায়েতি সমপয়েত্ততঃ ॥ 


দেবগিরিরাজ হেমাড্রি চতুর্ববর্গ চিন্তামণি গ্রন্থের দ্বানখণ্ডে পুরাণঘান 
প্রসঙ্গে মত্ম্তপুরাণ হইতে শ্রীমদ্ভাগবতের প্রশংসাবচন উদ্ধার করিয়াছেন! 
হেমাত্রি শকাব্ধের দ্বাদশ শতকের মধ্যভাঁগে বর্তমান ছিলেন। আধুনিক 
পণ্ডিতগণ মত্স্তপুরাণের প্রাচীনত্ব স্বীকার করেন। সুতরাং শ্রীমদ্ভাগবত 
যে মত্তপুবাণ হইতেও পুবাতন, সে বিষয়ে সংশয়ের অবকাশ নাই। 

স্রণাতীত কাল হইতেই উত্তর ভারতে বৈষ্ণবধর্ম প্রচলিত ছিল। 
“গোপীশতকেলিকার কৃষ্ণই থে মহাভারতের স্থত্রধার” প্রায় সহস্র বৎসর 
পুর্ধেই বঙ্গের বর্ধরাঞ্জগণ সে কথ! তাঁআলেখে উৎকীর্ণ করিয়াছিলেন। 
আলবারগণের অল্পদ্দিন পরেই প্রায় সম-সময়েই দক্ষিণ ভারতে বিহ্বমঙ্গল 
এবং পুর্বব-ভারতে জয়দেব প্রমদ্ভাগবতের গোপীগীতায় অভিনব স্থর-দংযোগ 
করেন। সেই সুর মুচ্ছনায় আকৃ হইয়া ভারতের আত্ম। বাঙ্গালায় মুক্তি 
পরিগ্রহ করিলেন প্রেমবিগ্রহ শ্রীচৈতন্তদেব। উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের 
সংযোগ সেতু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য । পাঞ্চপাত্রাদি আগম এবং শ্ীমদ্ভাগবতাদি 
পুবাণের সমন্বপ্-সুর্তি বাঙ্গালার শ্রীগৌরাঙ্গ। তাহারই করুণ!লোকে 
শ্ীমদ্ভগবদ গীতার-- 


গতিভর্ত। প্রভুঃ সাক্ষী নিবাসঃ শরণং স্থহদ্‌। 
প্রভবঃ প্রলয়স্থানং নিধানং বীজমব্যয়ম্‌ ॥ 


পুরুষোত্তমকে লোকে শ্রীবৃন্দারণ্যের কালিন্দী-তীরবর্ভী কেলিকুঞ্জে গোপ- 
বধূটি বিট্রূপে প্রত্যক্ষ করিয়াছে। কবি অয়দেব তাহার নেপথ্য বিধায়ক । 
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বীরভূমি 


"্বীরাভূঃ কাঁমকোটা স্যাৎু প্রীচ্যাং গ্গাজয়া স্বিত। | 
আরণ্যক প্রতীচ্যন্ত দেশে! দীর্ষদ উত্তরে । : 
বিস্ক্যপার্দোন্তব! নগ্চঃ দক্ষিণে বহব্যঃ সংস্থিতাঃ৮ ॥ 

( মহেশ্বরের কুলপঞ্রিক। ) 


বীরভূমির পুর্বব নাম ছিল “কামকোটা*। সেকালে-_পুর্ববে অজরু- 
সম্মিলিতা। গঙ্গা, পশ্চিমে আরণ্যভূমি (ঝাঁড়খণ্ডের ঘন অরণ্য ), উত্তরে 
পাথরের দেশ (রাজমহলের পর্বতশ্রেণী ) এবং দক্ষিণে বিন্ধ্যপাদোত্তব! 
বহু নদ-নদী (দামোদর প্রভৃতি ) এই ভূমিথগ্ডের চতুঃসীমারূপে নির্দিষ্ 
হইত। মহেখবরের কুলপঞ্জিকায় পাই-“কাঁমকোটী বীরভূম আনিবে 
নির্ধ্যাস”। কিন্তু বর্তমানে এই কামকোটী নামে স্থান বীরভূমে অথব! 
তাহার আশেপাশে কোথাও খুংক্িয়! পাওয়া! যায় না। সুতরাং কোন্‌ 
সময় বীরভূমি কামকোটি নামে পরিচিত এবং পূর্বোক্ত চতুঃসীমায় 
চিহ্নিত ছিল, তাহা অনুমান করা কঠিন। হয়তো৷ সম্রাট শের শাহবা 
আকবরের সময় ইহার এইরূপ বিস্তৃতি ছিল। ন্বাধীন ভারতে বীরভূমি 
বর্ধমান বিভাগের একটি ক্ষুদ্র জেলা, লোকসংখ্যা প্রায় দশ লক্ষ। 

অতি পূর্বকালে এই স্থান নুন্ধ দেশের অন্তর্গত ছিল। দৃণ্তীব 
'্শকুমার-চরিতে,, কালিদাসের “রঘুবংশে” বাণভট্ট্রের “হর্ষ-চরিতে' এবং 
ধোয়ী কবির “পবনদৃত' প্রস্ৃতি গ্রন্থে সক্ষের উল্লেখ পাওয়। যায়। শকার্ের 
পঞ্চম শতাব্দীতে ইহ কর্ণ-মুবর্ণের অধিকারভুক্ত হয়। অতঃপর ইহ! 
পালরাজগণের সামস্ত-শাসনরূপে পরিচিত. হইত। কিছু .দিন 
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*খুর-বংশীয়গণ' ইছার অধীশ্বর ছিলেন। পরে সেনবংশীয্গণ এই দেশ 
অধিকার করেন । 

মহাভারতের টীকাকার নীলকণ্ঠ বলেন “মুদ্ধা রাঢ়াঃ”। “রাড নাম 
কত দ্বিনের পুরাতন আন! বাঁ না। মধ্যভারতের খাজরাহো লিপি 
বণিরা পরিচিত 'ঙ্গে'র পিপিতে রাঁঢ়ের উল্লেখ আছে। প্রতিহ্থাসিক মতে 
ধঙ্গ ১০০২ খৃটাব্দে রাঢ় আক্রমণ করিয়াছিলেন। বল্ল।লসেনের সীতাহ।টাী 
তামশালনে রাট়ের নাম পাওয়া! বায়। এই পিপিতে সেনবংশের পূর্বপুরুষ 
বীরসেনের নাম আছে এবং বিজয় সেনের পূর্ববর্তী বহু রাজকুমার যে 
লদাচারচর্ধ্যার খ্যাতিগৌরবে প্রৌঢ় রাঢদেশকে গর্বাস্থিত করিয়াছিলেন, 
তাহারও উল্লেখ আছে। অনুষত হুর, সেনরাঞ্কুষারগণই তাহ|দের 
পূর্বপুরুষ বীরসেনের নাদনুলারে এই স্থানের 'বীরতূমি” নামকরণ করেন। 
'আইন-ই আকবরী'র মতে বীরভূষের লক্ষুর' (€ অহনা 'নগর+ নাষে 
পরিচিত ) বল্লালসেনের প্রতিঠিত। লঙ্ষুরের হিন্দু শাসনকর্তাদিগের 
সেকালে “বীর উপাধে ছিল। ইতিহাসে ভভিয্যার রাজগণের রাড় 
আক্রমণের পরিচয় পাওয়া বার । একবার লক্ষ রও তাহাদের দ্বারা আক্রাত্ত 
হইয়াছিল । নবন্বীপ-বিজয্বের কিছুদিন পরে বীরভূম মুসলমানগণের 
অধিক।রহুক্ত হয়। অরদেব রাছ়ের কবি, বীরভূমের কবি। 

বাঙ্গালার সাহিত্য, সমাজ, ধর্ম ও রাজনীতির ইতিহাসে রাঢদেশ 
অনেকখানি স্থান অধিকার করিয়া আছে। রাড়ের সাহিত্য ও ধর্ম প্রায় 
অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। আমাদের যনে হয়, বৈষবধর্শহ এদেশের নিজস্ব 
ধর্, এবং সে ধর্ম এদেশে বাধির হইতে আসে নাই। হয়তো ৰা এমন 
কোনো অজ্ঞত উৎস হইতে উথ্খিত হইয়াছিল, বাহার সন্ধান আজিও 
পাওয়া ধায় না । এষনও হইতে পারে যে, একই উৎস হইতে বৈষ্ণব- 
ধর্থের বিতিক্ন ধার। ভারতের নানা দেশে প্রবাহিত হইরাছিল। আবরা 
বৈষ্ণবধর্্ ব্যাপক অর্থেই গ্রহণ করিয়াছি । 


ভূমিকা ঃ বীরভূমি ১৭ 
গুগুসম্রাটগণের সময় হইতেই রাঢ়ে বৈষব-ধর্ম্বের নিদর্শন পাওয়া 
যায়, কিন্ত গুগুগণ যে এদেশে সে ধর্ম বহন করিয়া আনেন নাই, বাকুড়া 
জেলার “গুশুনিয়া” লিপিই তাহার প্রবলতম প্রমাণ। এই ধর্ম নান! 
সমন্বয়ের মধ্য দরিয়া জয়দেবের গীতগোবিন্দের আশ্রয়ে এক অভিনব ধারায় 
বিকশিত হুইয়! উঠিম্াছিল। সাহিত্যের সহায়তা না পাইলে এই ধর্ 
উত্তরকালে এদেশে একটা শক্তিশালী সম্প্রদ্যা়-গঠনে সমর্থ হইত কি না 
সন্দেহ। অয়দেবের প্রভাব সম্বন্ধে এই কথা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, 
ভিন্ন ভিন্ন দেশবাসী কর্তৃক বিভিন্ন ভাষায় গীতগোবিন্দের চলিশখানিরও 
অধিক টীকা প্রণীত হইয়াছিল এবং এই কাব্যের অনুকরণে প্রায় আট- 
দ্বশখানি কাব্য রচিত হইয়াছিল। এদেশে সেকালে জৈন, বৌদ্ধ, 
সহজিয়া, নাথপন্থী, শৈব, শাক্ত প্রভৃতি নাঁন। অন্প্রপায়ের ধর্ম প্রচলিত 
ছিল, আজিও তাহার নিদর্শন পাওয়। যায় । কিন্ত আমাদের যেন মনে হয়, 
নান! ধর্মের পীঠ-ভূমি পরিক্রমণ করিয়া বর্ম ও সেনরাজগণের সময় হইতেই 
বৈষ্বধর্ম বাঙ্গালায় এক উদ্বারতর পথে অগ্রসর হইতেছিল। জঅয়দেবের 
মধুর কোমলকাস্ত সঙ্গীতের তরঙ্গ বাহিয় চণ্তীদ্ধাসের মধ্য দিয়া সেই 
ধর্মপ্রবাহ মহাপ্রভুর জীবনবন্যায় আসিয়া সম্মিলিত হইয়াছে এবং 
সেই বন্ত। পূর্বোক্ত ভিন্ন ভিন্ন ধর্মের পীঠক্ষেত্রগুলিকেও পরিপ্লাবিত 
করিয়াছে। 
রাট়ের ধর্ম ও সাহিত্য ষে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত, চণ্তীমঙ্গল, 
মনসামঙ্গল, শিবার়ন, ধর্্মমঙ্গল প্রভৃতি হইতেও তাহা প্রমাণিত হয়। কিন্তু 
সে সমস্ত কথ! আমাদের এই আলোচনার বিষয়ীভূত নছে। 
ভূমিকায় আমর! কবি জয়দেব ও শ্রীগীতগোবিন্দ সম্বন্ধে আলোচনার 
চেষ্টা করিয়/ছি; কতদূর কৃতকাধ্য হইয়াছি আনি না। তবে এই 
আলোচিন। দ্বিক্‌-দর্শন হিসাবেও যদি সাধারণের গ্রহণীক় হয়, তাহ। হইলেই 
ক্ৃতার্থ হইব, শ্রম সার্থক মনে করিব। 
২ 


১৮ কবি জয়দেব ও শ্রীগীতগোবিন্দ 


১১. 


কবি-সাময়িকী 


বাঙ্গালার অদ্বিতীয় বৈষ্ণবকবি জয়দেব যখন জন্মগ্রহণ করেন, 
এ দেশের সে এক আঙ্কটময় সময়। অনুমান শকাব্দ একাদশ শতকের 
শেষ এবং দ্বাদশ শতকের প্রথম ভাগ-_সমাজ ব্যভিচারে পূর্ণ, প্রর্কৃতিপু্ 
মোহগ্রস্ত, রাঁজশক্তি অবসন্ন, রাজ্যেশ্বর প্রতীকারে অসমর্থ । যেবাঙ্গালী 
গ্রজ। একদিন নিজেদের নির্বাচিত প্রতিনিধিকে সিংহাসনে বসাইয়া॥ 
দেশে “মাতম স্তায়” প্রশমিত করিয়াছিল, আজ তাহারা পাশব-ব্যসনে 
উন্মত্ত, বৈদেশিক আক্রমণের আসন্ন সম্তাবনায়ও অনু্ধিগ্ন। যেরাজ্যের 
পরাক্রান্ত নৌবাহিনী ক্ষেপনী-উৎক্ষিপ্ত অলধারায় একদিন চন্দ্রমগুলের 
কলঙ্ক প্রক্ষালনের স্পর্ধা রাখিত, আজ প্রমোদ-তরণীতে প্রমদাগণের 
নয়ন-কজ্জবলে তাহাদেরই গণ্ড কালিমামণ্ডিত--তাহারা সেই পোহাগেই 
অঠৈতন্ভ। ভারতের বাহিরে কোথায় কি ঘটিতেছে, ভারতের ভিতর কোথায় 
কি পরিবর্তন লাধিত হইতেছে, সে সব সংবাদ লওয়া তে দুরের কথা,__ 
নিজেদের ভবিষ্যৎ-ভাবনাও কাহারে৷ মনে স্থান পায় না। ছর্দিন ঘনাইয়া 
আসিতেছে, সর্বনাশ সমীপবর্তী, কিস্ত রাজ্যে নিত্য উৎসব লাগিয়াই 
আছে। কবির কাব্য রচন। করিতেছেন, স্থরচিত বিস্তৃত প্রশস্তিগাথায় 
নূপতির যশের কাহিনী কীরিত হইতেছে, সমগ্র দেশ এক কল্পিত শাস্তির 
মৃতকল্প জড়তায় তন্দ্রাচ্ছন্ন। বাঙ্গালীর সৌভাগ্যন্ূর্য্য তখন ধীরে 
অন্তাচল-মুলে ঢলিয়! পড়িতেছিল, আর তাহার শেষ রশ্মিটুকু গ্রাস করিবার, 
জন্ত এক রণহুর্মদ জাতির বিজয়-বৈজয়ন্তী আপন গৌরবোজ্জল অর্ধচন্্রপ্রভায় 
অলক্ষ্যে বাঙ্গালার সান্ধ্য-গগনে অভ্যুথিত হইতেছিল। এমনি দিনেই 
জয়দেব গোস্বামীর আবির্ভাব, এমনি এক দিনেই সংস্কৃত গীতিকাব্যের এই 
অপ্রতিতবন্দী কবি বীরভূমের অজয়তীরবর্তাঁ কেন্দুবিষ্ গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। 


ভূমিকা £ কবি-সাময়িকী ১৯ 


কবিরাজ গোস্বামী জয়দেব, __বঙ্গেশ্বর লক্ষ্মণসেনের সভাসদ-_সম্রাটের 
পঞ্চরত্বের অন্ততম রত্ব ছিলেন। অনেকে বলেন, শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামী 
নবন্থীপের নৃপ-সভাদ্বারে নিয়োক্ত শ্লেকটি ক্ষোদিত দেখিয়াছিলেন__ 


“গোবর্ধনশ্চ শরণে। জয়দেব উমাপতিঃ। 
কবিরাজশ্চ রত্বানি পঞৈঠতে লক্ষণস্য চ ॥৮ 


এই শ্লোকে কবি ধোয়ী কবিরাজ আখ্যায় অভিহিত হ্ইয়াছেন। 
সম্রাট-সভার পীঁচটা রত্ব__উমাপতিধর, গোবর্ধন, শরণ, ধোয়ী এবং জয়দেব । 

প্রহ্যয়েশ্বর মন্দির-প্রশস্তিতে উমাপতিধরের নাম পাওয়া বায়, 
ইনি লক্ষ্মণসেনের সান্ধিবিগ্রহিক ছিলেন। শ্রীমস্ভাগবতের বৈষ্ণব-তোষণী 
টাকায় উল্লিখিত আছে,__ক্রীজ়দেবসহচরেণ মহারাজ-লক্্মণসেনমন্ত্িবরেণ 
উমাপতিধরেণ ইত্যাদি । শ্রীগীতগোবিন্দের টীকাকার ধৃতিদাসও 
লিখিয়াছেন--“উমাপতিধরে। নাম। সান্ধিবিগ্রহিকো* 

গোবর্ধনাচার্ধ্য তাহার আধ্যাসপ্তশতীর একটি শ্লোকে লিখিয়াছেন__ 

"সকলকলাঃকল্পয়িতুৎ গ্রভোঃ প্রবন্ধন্ত কুমুদ্ববন্ধোশ্চ। সেনকুলতিলক- 
ভূপতিরেকে। রাকা প্রদোষণ্ঠ*। প্রবন্ধের (নৃত্যগীতাি চতুঃষষ্ঠি কলা) 
এবং কুুদ্ববন্ধুর ( ষোল কল! ) সকল কলার সম্পূর্ণত। সাধনে সেনকুলতিলক 
ভূগতি ও পুণিমার সন্ধ্যাই সমর্থ। অর্থাৎ পুণ্রিমা-প্রদ্দোষে যেমন কুমুদবন্ধু 
পূর্ণতা সংপ্রাপ্ত হন, সেনরাজের সময় তেমনি পূর্ণাঙ্গ প্রবন্ধমকল সংরচিত 
হইয়াছিল। পগ্ডিতগণের মতে এই সেনকুলতিলক ভূপতি লক্ষমণসেন। 
দৃশটীকাবিদ্‌ আর্তিহর-পুত্র বন্দ্যঘটীয় সর্ববানন্দের 'টীকাসর্বস্বেঁ গোবর্ধনের 
এবং গোবর্ধন-প্রণীত উনাদ্ধি-বুত্তির উল্লেখ আছে। ১০৮১ শকান্ধায় 
এই গ্রন্থ রচিত হয়। বল্লালসেন তখন .সম্ট এবং লক্্ষণসেন যুবরাজ । 
এই গোবর্ধনকেই অয়দেব-কথিত গোবর্ধনাচাধ্য এবং আর্ধ্যাসপ্তশতীর 
রচগ্নিত। বলিয়। মনে হয়। 


২০ কবি জয়দেব ও শ্রীগীতগোবিন্দ 


ধোয়ী কবি স্বরচিত পবনদুত কাব্যে যুবরাজ লক্ণসেনকেই নায়ক 
কল্পনা করিয়াছেন । বথা ১ 
তশ্মিন্নেক! কুবলয়বতী নাম গন্ধর্ববকন্য। 
মন্যে জৈত্রং মৃদুকুন্থমতোহপ্যামুধং যা স্মরস্থ | 
দৃট দেবং ভূবনবিজয়ে লক্ষণং ক্ষৌণিপালং 
বাল৷ সগ্ভঃ কুম্থুমধনুষঃ সংবিধেয়ী বড়ৃব ॥ ২॥ 
( পবনদূত ) 
জহলন-দেবের সুভাধিতাবলীর মধ্যে ধোয়ীর নাম আছে। জহলন 
শকাবঝের দ্বাদশ-শতকে বর্তমান ছিলেন । 
লক্ষণসেনের মহাসামস্ত বটুধাসের পুত্র শ্রীধরদাসের সহুক্তিকর্ণামৃত 
গ্রন্থে শরণের' এই শ্লোকটা পাওয়া যায়-__ 
দেবঃ কুপ্যতু বা বিচিন্ত্য বিনয়ং গ্রীতোহস্ত বা মাদৃশৈ- 
বাঞ্স্তিঃ প্রভূকীত্তিমপ্রতিহতাং বক্তব্যমেবৌচিতম্‌। 
সেবাভির্যদ্ি সেনবংশতিলকাদা শাসনীয়াঃ শ্রিয়ঃ 
সংকল্লানুবিধায়িনাং সুরতরস্তৎ কেন হাধ্যে। মদঃ ॥ 
শরণ--(৩--৫৪--৫ 9। 
সহৃক্তিকর্ণামৃত লক্মণসেনের সময়েই রচিত হইয়াছিল। স্মুতরাং 
বলিতে হয়, কবি শরণ সম্্রটের সমসামগ্সিক এবং শ্লোকের সেনবংশ- 
তিলক লক্ষসণসেনকেই বুঝাইতেছে। ১১২৭ শকাবায় সহুক্তিকর্ণামৃত 
সঙ্কলিত হয়। উপরে উদ্ধৃত সমস্ত প্রমাণের সঙ্গে গীতগোবিন্দের-_ 
বাচঃ পল্পবয়ত্যুমাপতিধরঃ সন্দর্ভশুদ্ধিং গিরাং 
জানীতে জয়দেব এব শরণঃ শ্লীঘ্যে দুরহদ্রতে | 
শঙ্গারোত্তরসতপ্রমেয়রচনৈরাচার্য গৌবর্ধন- 
স্পর্থী কোহপি ন বিশ্র্তঃ শ্রতিধরো ধোয়ী কবিক্মাপতিঃ॥ 


ভূমিকা ঃ কবি-সাময়িকী ২১. 


এই ঙ্লোকটা মিলাইয়! লইলে সনাতন গোস্বামীর সাক্ষ্যবাক্যে অবিশ্বাসের 
কোনো হেতু পাওয়। যায় না। 

কেন্দুবিষ্বের অনতিদুরে অনয়ের দক্ষিণ তীরে শ্তামারপার গড় ব 
সেনপাঙথাড়ী নামে একটা প্রাচীন ছুর্গের ধ্বংসাবশেষ আছে। জনশ্রুতি 
শুনিয়াছি-_-তান্ত্রিকসাধনার অন্ত বল্লালসেন নাকি এক নীচজাতীয়া 
পল্লিনী রমণীকে শক্তিনূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই লইয়া! পিতাপুত্রে 
মনোমালিন্য ঘটে এবং লক্ষ্পণসেন কিছু দিনের জন্য সেনপাহাড়ীতে আপিয়। 
বাস করেন। কুল-পপ্রিকা় দ্বেখিতে পাই, এই মনোবিবাদ-উপলক্ষে 
পিতা-পুত্রে কয়েকখানি পত্র-বিনিময় হইয়াছিল। সংস্কৃতের আড়াল থাকিলেও 
পিতা-পুত্রের মধ্যে ষে এ হেন পত্রের আদান-প্রদান চলিতে পারে, আঞ্জিকার 
দিনে এরূপ বিশ্বাস করিতে কাহারো প্রবৃত্তি হইবে কি না সন্দেহ। 
কুলগ্রন্থের এই সমস্ত কাহিনীর সত্যতাও বিতর্কের বিষয়। তবে থে 
কোনে! কারণেই হউক, যুবরাজের পক্ষে আপন সামন্ত রাজ্যে শুভাগমন 
এবং সেই শ্ত্রে নিকটবর্তী কেন্দুবিষ্ববাসী কবির সঙ্গে পরিচয় এমন একট! 
অসম্ভব ব্যাপার বলিয়া মনে হয় না'। রাট়ে সেনরাকত্বের বহু নিদর্শন 
বিদ্যমান আছে। 'ধোয়ী কবির পবনদুতে যুবরাজের প্রবাস বাসের আবাস- 
ভূমির নাম বিজয়পুর-জযস্বন্ধাবার। বর্ণনা পড়িকনা মনে হয়, ত্রিবেণীর 
অনতিদুরস্থিত কোনে! স্থানের নামই পুর্ব বিজযনপুর ছিল। বিজয়পুর 
নবদ্ধীপের নিকটবর্তী কোনো! স্থান বা নবন্বীপের নামাস্তরও হইতে পারে। 
এইরূপ কোনো! প্রবাস-বাসে অথবা নবন্বীপে যুবরাজের সঙ্গে কোথায় কবির 
প্রথম পরিচক়্ সংস্থাপিত হইপাছিল, তাহার নিশ্চিত প্রমাণ পাওয়া! বায় ন।। 

প্রবাদকথিত বুবরাঞ্জের সেনপাছাড়ীতে আগমনের উল্লেখ পূর্বেই 
করিয়াছি। সাধারণের কৌতুহুল-নিবারণের অন্ত নিয়ে বল্লাল ও 
লক্ণয়েনের পরম্পরকে লিখিত শ্লোক কয়েকটা উদ্ধৃত করিতেছি.) 
লক্ষণসেন। লিখিতেছেন-- 


কবি জয়দেব ও শ্রীগীতগোবিন্দ 


“শৈত্যং নাম গুণস্তবৈব সহজ; স্বাভাবিকী স্বচ্ছতা 

কিং ব্রমঃ শুচিতাং ভবস্তি শুচয়ঃ স্পর্শেন যস্তাপরে । 
কিঞ্চান্যৎ কথয়ামি তে স্তুতিপদং যজ্জীবিনাং জীবনং 
ত্চেন্নী£পথেন গচ্ছসি পয়ঃ কস্তাং নিষেদ্ধ,ং ক্ষমঃ ॥৮ 


বল্লালের প্রত্যুত্তর-_ 
“তাপো নাপগতত্ষা ন চ কৃশা ধৌতা ন ধূলিস্তনো- 
ন স্বচ্ছন্দমকারি কন্দকবলং কাঁ নাম কেলী কথ।। 
দুরোত্ক্ষিপ্তকরেণ হস্ত করিণ। স্পৃষ্ট৷ ন বা! পগ্মিনী 
প্রারব্ধো৷ মধুপৈরকারণমহো বঙ্কারকোলা হলঃ ॥৮ 


লক্ষ্ণসেন পুনরায় লিখিলেন__ 
“পরীবাদস্তথ্যো ভবতি বিতথো বাপি মহতাঁং 
তথাপ্যেষ প্রায়ো। হরতি মহিমানং জনরবঃ। 
তুলোততীরস্য।পি প্রকটনিহতাশেষতমসো! 
রবেস্তাদৃক তেজে। নহি ভবতি কন্যাং গতবতঃ ॥৮ 
বল্লাল পুনরুত্তর দ্বিলেন__ 
“ধাংশোর্জাতেয়ং কথমপি কলঙ্ন্ত কণিকা 
বিধাতুর্দোযোহয়ং ন চ গুণনিধেস্তস্ত কিমপি। 
চন্দ্রো। নীত্রেঃ পুত্র ন কিমু হরচুড়ার্্চনম ণি- 
র্ন বা হন্তি ধ্বাস্তং জগছুপরি কিংব! ন বসতি ॥৮ 
ধঁতিহানিকগণের মতে সম্রাট লক্মণসেন ১০৯১ শকাবে সিংহাসনে 
আরোহণ করেন, সুতরাং বলিতে পারা যায়, কবি অয়দেব শকাখোর 
একাদশ শতকের শেষভাগে বর্তমান ছিলেন। 


তূমিকাঃ কবি-সাময়িকী ২৩ 
কাহারো কাহারো! মতে "পূথ্বারাক্র-রালো্র মধ্যে অয়দেবের নাম 
পাওয়া যায়। যথা 


. "জয়দেব অঠ্ঠং কবী কবিব রায়ং 
জিনৈ কেবলং কিত্তি গোবিন্দ গায়ং” 


পৃর্থীরাজ ১১১৫ শকাব্দায় সাহাবুদ্দীন ঘোরীর সঙ্গে যুদ্ধে নিহত হন। 
| হুতরাঁৎ জয়দেবকে পৃথ্বীরাঞ্জসভাসদ রাসো-প্রণেতা টাদকবির সম-সামগ্লিক 
বলিতে হয়। কিন্তু অনেকে বলেন এর গ্রেক প্রক্ষিপ্ত। 
১১২৭ শকাব্ধে সঙ্কলিত সছুক্তি কর্ণামৃতে শ্রীগীতগোবিন্দের__ 
০১) ১1৫৯৪ । কৃষ্ণভুজঃ ॥ 
জয়স্্রীবিন্যান্তৈর্মহিত ইব মন্দীরকুন্ুমৈঃ [» গীতগোবিন্দ ১১৩৪] 
(২) ২।৩৭।৪। বাসকসজ্জা ॥ 
অঙ্গেষাভরণং করোতি বহুশঃ [-গীতগোবিন্দ ৬১১ ] ॥ 
(৩) ২১৩২৪ । রতারস্তঃ ॥ 
উন্মীলৎপুলকাস্কুরেণ নিবিড়াশ্লেষে নিমেষেণ চ 
[ -শীতগোবিন্দ ১২১০ ]॥ 


(৪) ২।১৩৪।৪। বিপরীতরতম্‌ ॥ 
মারাহ্কে রতিকেলি [ -গীতগোবিন্দ ১২১২ ]॥ 
(৫) ২১৩৭1৫। উষসি প্রিয়দর্শনম্‌। 


অন্যাঃ তেস্তাঃ) পাটলপাণিজাঙ্কিতমুরো [- গীতগোবিন্দ ১২।১৪]॥ 


_এই পাঁচটি শ্লোক উদ্ধত রহিয়াছে। এতস্তি্ন সহৃক্কিকর্ণামৃতে কথি 
'্রয়দেব-রচিত নানাবিষয়িনী আরে ছাব্বিশটি শ্লোক পাওয়া! গিয়াছে, 
'তন্মধ্যে দুইটি শ্লোক পর-পৃষ্ঠায় উদ্ধত হইল-__ 


২৪ কবি জয়দেব ও প্রীগীতগোবিন্দ 
০১) ৩।১১।৫। প্রিয় ব্যাখ্যানম্‌ ॥ 


লন্নীকেলিভূজঙগ জলগমহরে সংকল্পকল্পত্রম 

শ্রেয়ঃসাধকসঙ্গ সঙ্গরকলাগাঙ্গেয় বঙগপ্রিয় । 

গ্রৌড়েন্দ্র প্রতিরাজরাজক সভালংকার কারাপিত- 

প্রত্যধিক্ষিতিপাল পাঁলক সতাং দৃষ্টোহসি তুষ্ট বয়ম্‌ ॥৮ 

(৩) ৩1১৫।৫। দেশাশ্রয়ঃ ॥ 

ত্বং চৌলোল্লোললীলাং কলয়সি কুরুষে কর্ষণং কুন্তলানাং 

ত্বং কার্ধীন্যঞ্চনায় প্রভবসি রভসাদঙ্গসঙ্গং করোষি। 

ইন্থং রাজেন্দ্র বন্দিস্ততিভিরপহিতোত্-কম্পমেবাগ্ধ দীর্ঘং 

নারীণামপ্যরীণাং হুদয়মুদয়তে ত্বপদারাধনায় ॥ 

দুইটি ল্লোকই মহারাজ লক্ষ্মণসেনের প্রশন্তি। 

শ্রীগীতগোবিন্দে লক্ষমণসেনের নাম পাওয়৷ যাঁয় না বলিয়! অনেকে 
অনুযোগ করেন। কিন্তু বলার (8০1১1?) সাছেব নাকি কাশ্মীরের এক 
গীতগোবিন্দের পুথিতে লক্ষ্পণসেনের নাম দ্বেখিয়াছিলেন। ব্যুলার সাহেবের 
গুথিকেও যদি প্রক্ষিগুতাবাদে কেহ অবিশ্বাস করেন, উপরের শ্লোক ছুইটির 
প্রতি কৃপাদৃষ্টিপাত করিলেই তাঁহার সন্দেহভগ্রন হইবে। অয়দেবের 
সময়ে কে গৌড়েন্্র ছিলেন, জয়দেব কাহাকে লক্ষ্য করিয়া এই 
বিশেষণগুলি প্রয়োগ করিয়াছেন, সব দিকে সামঞ্জন্ত রাখিয়া এই প্রশ্নের 
উত্তর দিতে হইলে বলিতে হয়, উক্ত গৌড়েন্দ্র লক্্ণসেন ভিন্ন অপর কেহ 
হইতে পারেন না । সেক-শুভোদয়ার মধ্যেও লক্মণসেনের সমসাময়িকরূপে 
জয়দেব ও তাহার স্ত্রী পদ্মাবতীর উল্লেখ পাওয়া যায়। 

জঅয়দেবের আবির্ভাবের পূর্বেই বৌদ্ধ সহজযানের সাধনতন্ব রাঢ়দেশে 
বিশেষ জনপ্রিয় হইয়াছিল। এই সহজিয়! সম্প্রদায়ের একটা শাখ। শ্রীপাদ 
নিত্যানন্দের প্রভাবে গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু 


ভূমিকা ঃ কবি-সাময়িকী ২৫ 


তাঁহারা আপনাদের সাধন-পন্ধতি লম্পূর্ণ পরিত্যাগ করেন নাই। হারাই 
বৈষ্ণব সহজিয়। নামে পরিচিত। ৰ 

কেন জানিনা এই সম্প্রদায় কবি জযদেবকে আপনাদের আরি-গুরু 
এবং নবরসিকের একজন রসিক বলিয়া সম্মান করিয়া থাকেন। 
সহজযানের উৎপত্তি সম্বন্ধে মহামহোপাধ্যায় ডক্টর হরপ্রসাদদ শাস্ত্রী 
মহোদয় বলিয়াছিলেন-__“বুদ্ধদেবের তিরোধানের অত্যল্প দিন মধ্যেই 
তাহার শিষ্য-প্রশিষ্যগণ ছুই ভাগে বিভক্ত হুইয়৷ পড়েন; তাহারই একভাগ 
নান! শাখা-প্রশাখায় রূপান্তরিত হইয়া কালে সহঞ্জযান অম্প্রদ্ায়ে 
পরিণতি লাভ করে। প্রায় ছুই হাজার বৎসর পুর্বে বৌদ্ধদের মধ্যে 
ষে দুইটী দলের স্থৃষ্টি হইয়াছিল, তাহার একটার নাম মহাস্থবির এবং 
অপরটীর নাম মহাসাজ্বিক। থের-বার্দিগণ বলেন বুদ্ধ আগে, তাহার 
পরে ধর্শ এবং সজ্ঘ। আজ্বিক দল বলেন,__না, ধর্ম আগে, বুদ্ধ এবং 
সঙ্ঘের স্থান তাহার পরে। লক্ষ্য করিবার বিষয়, বৌদ্ধগণ ধর্মকে 
নারীরূপে কল্পন! করিয়। থাকেন। শকাঝের প্রথম শতার্বাতে নাগার্জুনের 
নেতৃত্বে মহাসাজ্বিক দলের একাংশ লইয়া মহাধান সম্প্রদায় গঠিত হয়। 
ইহার! প্রজ্ত! (ধর্ম ), উপায় (বুদ্ধ) এবং বোধিসত্বের ( সঙ্ব) উপাসক। 
শকাবেের পাঁচ কি ছয় শতাব্দীতে এই ত্রি্দেব তারা, নিত্যবুদ্ধ ও বোধিসত্ব- 
রূপে কল্পিত হন। ইনার পর বজ্রধান নামে অন্ত এক সম্প্রদায়ের সৃষ্টি 
হয়। শকাব্দের সপ্তম শতাব্দীতে উড়িষ্যার রাজ! ইন্দ্রভৃতি-_শ্বীয় পুত্র 
পল্মুসম্ভব, কন্ত। লক্ষমীস্কর। এবং জামাতা শাস্তরক্ষিতের সহষোগিতায়--এই 
সম্প্রদায়ের প্রবর্তন করেন। ইহাদের উপাস্ত পন্ম, বজ্জ এবং বোধিসত্ব। 
ইহারই অন্ততম শাখার নাম সহজযান। রাঢ় দেশের আচাধ্য নাড়পপ্ডিত, 
পণ্তিতপত্বী নিগড বা জ্ঞান-ডাকিনী প্রভৃতি এই সম্প্রদায়ের প্রবর্তক । 
শুন, বঞ্জ ও বোধিসত্ব ইহাদের উপান্ত। শকাব্দের সপ্তম হইতে অষ্টম 
শতাবীর মধ্যে এই সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হইয়াছিল। নরনারীর মিলন-ন্ুখই 


২৬ কবি জয়দেব ও শ্রীগীতগ্গোবিন্দ 


ইহাদের মতে চরম ও পরম স্ুথ। এই সুখ-সস্তোগের জন্য দেহতত্ব 
লইয়া সাধন! করিপা ইহারা বহুবিধ উপায়ে সিদ্ধ হুইয়াছিলেন।” শাস্ত্রী 
মহাশয়ের মতে জয়দেব এই সহ্জিয়াগণের নিকট বিশেষভাবে খণী। 
সহজিনাগণ নরনারীর যে মিলন-স্থখকে একমাত্র কাম্য বলিয়া গ্রহণ 
করিয়াছিলেন, জয়দেব শ্রীরাধাকৃষ্ণের মিলনকে সেই সুখের আশ্রয়রূপে 
বর্ণনাপুর্ব্বক নিজেকে তাহার দর্শকম্বরূপে কল্পনা করিয়াছেন, এবং দেখিক্নাই 
যেন পরিতৃপ্ত হইয়াছেন। এক হিসাবে এই মতবাদ উপেক্ষা করা চলে ন1। 
কারণ, বৈষ্ণব-ধর্মের মধুর ভজনে সখীভাবের উপাসনা অনেকটা এই 
ভাবেও ব্যাখ্যাত হইতে পারে। প্রভেদ এইটুকু বে, সখীগণ শুধু 
দ্বেখিয়াই তৃপ্তি লাভ করেন না, অন্তরঙ্গ। সেবিকারূপে যুগলের মিলনানন্দের 
অংশভাগিনীও হইয়] থাকেন। সখীগণ কর্মহীন উদাসিনী দ্শিকামাত্র 
নহেন, তাঁহারাই এ-মিলনের সাঁধিকা এবং সাহাষ্যকারিণী। গীতগোবিন্দে 
এই শেষোক্ত ভাবই পরিস্ফুট | 

মহামহোপাধ্যায় শাস্ত্রী মহাশয় এই যে সংস্কার বা সমন্বয়ের কথা 
বলিয়াছেন, সম্রাট লক্ষ্ষণসেনের সময় যে বাস্তবিকই সেইরূপ একটা চেষ্ট 
হইয়াছিল, ইতিহাসে তাহার ইঙ্গিত আছে। বাজনীতিজ্ঞানে অনুরদর্শ 
হইলেও লঙক্ষণসেনের মন্ত্রিগণ সমাজনীতিতে নিতাস্ত অনভিজ্ঞ ছিলেন 
বলিয়া মনে হয় না। সমাজের দূর্দশ! তাহাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল 
এবং ভবদেব ভট্টের অনুকরণে স্থতির অনুশাসনে তাহারা তাহার 
প্রয়োজনানুরূপ প্রতীকার ব! সংস্কারসাধনেও বদ্ধপরিকর হুইয়াছিলেন। 

মহম্তহক্ত নামক গ্রস্থখানিতে আমর এই ভাবের আভাস পাই। 
কেহ কেহ এই গ্রন্থখানিকে লক্ষণসেনের মন্ত্রী হলায়ুধের প্রণীত 
বলিয়া মনে করেন, অপর কাহারো কাহারো মতে ইহা! একখানি 
প্রাচীন তত্গ্রস্থ। মতন্তস্ক্ত প্রাচীন গ্রন্থই হউক আর মন্ত্রী হুলাযুধেরই 
প্রণীত হউক, এই গ্রন্থথানি ষে সেনরাজত্বে একখানি প্রামাণিক 


তুমিকাঁঃ কবি-সাদগনিকী ২৭ 


গ্রন্থরূপে গৃর্ীত হইয়াছিল, সে বিষয়ে কোনে সংশয় নাই। এই 
গ্রন্থে একদিকে যেমন বেদের প্রশংস। আছে, তেমনি অন্তদিকে আবার 
বীরাচারের অভিমত একজটা, উগ্রতারা, ত্রিপুর। প্রস্থুতির পুজাত্রম এবং 
মন্ত্রোদ্ধার“আদিও গৃহীত হইয়াছে! গ্রন্থে বেদের প্রশংসা আছে, কিন্ত 
অতি অন্তর্পণে। বৌদ্ধ তন্থান্থমোদিত মহাচীনক্রমের তারাসাধন এবং 
নীলসারম্বতক্রমের মধ্যে সে প্রশংসা যেন একট! সমন্বয়ের ইঙ্গিত 
করে। মব্স্যসথক্কের তারাস্তব পাঠ করিলে এই বিশ্বাসই দৃট়ীভূত হয়। 
“অজয় জয় তারে দেবি নমন্তে। প্রভবতি ভবতি ধদ্দিহ সমস্তে ॥ 
প্রজ্ঞাপারমিতা মিতচরিতে । প্রণতজনানাৎ ছুরিতক্ষয়িতে ॥ 
এই প্রজ্ঞাই ষে বৌদ্ধদের সম্প্রদায়ভেদে তারা, পদ্ম ও শুন্ত নামে 
অভিহিত! হইয়াছেন পূর্বেই তাহার উল্লেখ করিয়াছি । বৌদ্ধশান্ত্রে প্রজ্ঞা 
লোকেশ্বর বুদ্ধের স্থুতারূপেও কিতা হইয়াছেন । 
সম্রাটের অনুমোদিত এই সমন্বয়ের মধ্য দরিয়া সংস্কারের প্রচেষ্টা হয়ত 
জয়দেবও অনুসরণ করিফ্ণাছিলেন। উদ্বাহরণ স্বরূপ শ্রীগীতগোবিন্দের 
ঘশাবতারন্তোত্রের বুদ্ধস্তব উল্লিখিত হইতে পারে। শ্রীমস্তাগবতাদি 
পুরাণে বুদ্ধদেব অবতাররূপে গৃহীত হইয়াছেন। কিন্তু পৌরাণিক মতে 
তিনি যেন সুর এবং অন্থরগণের মোহনার্থে ই চীবর-ধারণ ও বেদনিন্দ 
করিয়াছিলেন। এক সময় প্রায় সারা ভারতের হিন্দুগণের এইরূপই বিশ্বাস 
ছিল। ছুই একট! উদ্বাহুরণ দিতেছি । 
মহারাষ্ট্রের দ্বিতীয় চালুক্য বংশের রাজা! সোমেশ্বরের আদেশে 
১১৫১ শকাবে “মানসোল্লাস” নামে একখানি অভধান সঙ্কলিত হয়। 
এই গ্রন্থে বুদ্ধের স্তব এইরূপ-_ 
“বুদ্ধরূপে জো দানব স্থর। বঞ্চউনি 
বেোদূসণ বোল্লউনি মায়া মোহিয়া, 
সে! দেউ মাঝি পসাউ করউ ।” 


২৮. কবি জয়দেব ও শ্রীগীতগোবিন্দ 


বৃদ্ধরূপে যিনি দানব ও সুরগণকে বঞ্চন। করিবার জন্ত বেদ-দুষণ বাক্য 
বলিয়। (বেদ নিন্দা করিয়া ) মান্নায় মোহিত করিয়াছিলেন, সেই দেবতা 
আমায় অনুগ্রহ করুন। 
একটা প্রাচীন স্তোত্রেও ইহার ইঙ্গিত পাওয়া ধায় £ 
"পুরান্থুরাংশ্চৈবন্থুরান্‌ বিজেতুৎ 
সন্ধারয়ংশ্টীবরচিহনবেশম্‌। 
নিনিন্দ বেদং পশুঘাতনং ব-_- 
স্তং বৃদ্ধরূপং প্রণতোহম্মি বিষ্োঃ ॥ 
কিন্ত অয়দেব লিখিয়াছেন £ 
“নিন্দসি যজ্ঞবিধেরহহ শ্রুতিজাতং 
সদয়হদয়দশিতপণ্ুডঘাতং 
কেশবধৃতবৃদ্ধশরীর জয় জগদীশ হরে ॥” 
ইহাতে সুর, অনুর বা! দানব-মোহনের কোনো! কথা নাই। বুদ্ধদেবের 
তিরোভাবের সার্ধীসহত্রীধিক বৎসর মধ্যে এমন ভক্জিপূর্ণ ভাষায় কোন হিন্দু 
বুদ্ধাবতারের তত্ব ব্যক্ত করিয়াছেন কি ন! সন্দেহ। 
হিন্দুধর্্বের পুনরুখানের দিক হইতে এই প্রসঙ্গে আরে কিছু বলা 
বাইতে পারে। প্রতিবেশ প্রভাব হইতে পরিত্রাণলাভ আমর! প্রায় 
অসম্ভব বলিয়াই মনে করি। সমাজ এবং ধর্ম সম্বন্ধে রাড দেশ যদিও 
চিরস্বাধীন, চিরম্বাতন্তরপ্রয়াসী, তথাপি দেশবাসীর ধাতুপ্রকৃতির অনুকূলে 
অবশেষে হিন্দুধর্ম তথ! বৈষ্ণব ধর্মই এদেশে প্রাধান্ত লাভ করিয়াছিল। 
অতি প্রাচীনকাল হইতেই বৌদ্ধধর্মের পাশাপাশি হিন্দুধর্মও এদেশে 
আবার প্রসার লাভ করিতেছিল। শকাবের ছিতীরন কি তৃতীয় শতকে 
গুগ্তর।জগণ যখন মহোদধির উপকণস্থিত এই তালীবনশ্তামল দেশ জয় 
করেন, তাহার পূর্বেই বৈষব ধর্খ এদেশে গ্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। 
তখন লোকে চতুর্ভুজ বিষুরমুণ্তির উপাসনা করিত। গুগুর।জগণের 
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সম-সময়ে এদেশে একজন পরাত্রাস্ত নরপতি ছিলেন, তাহার নাম 
চন্্বর্থা। বীকুড়ার শুশুনিয়া পাহাড়ে লিপিতে তিনি আপনাকে 
চক্রম্বামী অর্থাৎ বিষ্ণুর উপাসকরূপে পরিচিত করিয়াছেন। তিনি 
বাকুড়ার পোকর্ণা বা পুক্করণার অধিপতি ছিলেন, এই স্থান এখনে! 
'পোখরণা” নামে বর্তমান রহিয়াছে । সম্ভবতঃ দ্বিখ্বিজম্নী সম্বাট সমুদ্রগপ্ত 
ইহাকে নিহত করিয়। মগধের প্রত্যন্তবর্তী এই প্রদেশ অধিকার করেন। 
পরবর্তীকালে ধ্ঠ শকাবে রাটের আর একজন বৈষ্ণব নরপতির নাম 
পাওয়] যায়, তিনি পরম ভাগবত মহারাজাধিরা'জ বিজয়নাগদেব। কর্ণ- 
সুবর্ণ তাহার রাজধানী ছিল। 

গৌড়েশ্বর পালরাজগণ বর্দিও বৌদ্ধ ছিলেন, তথাপি হিন্দুগণের 
উপরে তাহাদের কোনো বিদ্বেষ ভাব ছিল না। অপিচ বুহম্পতিতুল্য 
ব্রাহ্মণ মন্ত্রিগণের বজ্ঞশালায় যজ্জঞশেষ শাস্তিবারিসেচনে বার বার তাহাদের 
মুকুটমুক্ত মস্তক অভিষিক্ত হইয়াছিল, ইতিহাসে এইরপই দেখিতে পাই। 
পালরাজগণের রাজত্বকালে বৈষ্ণবধর্মও অপ্রচলিত ছিল না। সস্ত্রাটু ১ম 
মহ্থীপালের তৃতীয় রাজ্যাক্ষে লোকদত্ত নামক একজন বণিক্‌ সমতটে একটা 
নারায়ণমুত্তির প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, ইতিহাসে তাহার উল্লেখ আছে। 
পালরাজগণের পুর্কেই আচার্য্য নাড় পণ্ডিত প্রতৃতি বৌদ্ধপর্ডিতগণ সহজ 
মতবাদ প্রচার করিয়াছিলেন। কিন্তু পালরানম্ত্িগণের এবং পরবর্তী 
ছইজন হিন্দুগ্রধানের প্রভাবে তাহা বাধাপ্রাপ্ত হইয়াছিল। ইহাদের 
একজন ছিলেন বৌদ্ধবিদ্বেধী, আর একজন ছিলেন হিন্দু-বৌদ্ধে মিলন- 
প্রয়্াপী। ইহাদের একজন রাটঢ়ের দেবগ্রামপ্রতিবন্ধবালবলভী-তুঙ্ঙ্গ 
সিদ্ধল গ্রামীণ ভবদেব ভষ্ট। আর একজন ম্বনামধন্ত দিশিজয়ী ভূমিপাল 
চেদদীপতি কর্ণদেব। বৈষ্ণব বর্মরাজগণের নাম পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি, 
ভবদেব ভট্ট ছিলেন সেই বর্বংশীয় বঙ্গেশ্বর হবিবর্দেবের সান্ধি-বিগ্রহিক। 
শন্ত্র ও শাস্ত্রে তাহার সমান দক্ষতা ছিল। রাচ়ের অধিকাংশ উচ্চ বর্ণের 
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হিন্দুর জন্ম হইতে মরণোত্তর কর্তব্যবিধান আজিও ইহারই সঙ্কলিত 
ঘ্বশকর্ণ্মপন্ধতি অনুসারে নির্বাহিত হয়। ধর্মমতে আমর ইহাকে বৈয়্ঃক 
বলিয়াই 'মনে করি। কর্ণদেবের কথাও ইতিহাসপ্রসিদ্ধ। বীরভূমের 
পাইকোড় গ্রামে আবিষ্কৃত শিলালিপি হইতে জানা যায়, তিনি পরম 
বৈষ্ণব ছিলেন এবং রাঢ়দেশ কিছুদিন তাঁহার অধীনতাস্বীকারে বাধ্য 
হুইয়াছিল। যুবরাজ বিগ্রহপালের করে স্বীয় কন্তা যৌবনশ্ীকে সমর্পণ 
করিয়া ইনি বোৌদ্ধধর্মানুরত পালসম্রাট নয়পালের সঙ্গে বৈবাহিক সম্বন্ধে 
আবদ্ধ হ্ইয়াছিলেন। বীরভূম পাইকোড়ে ইহার অবস্থিতির পরিচয়ও 
পাওয়া যায়। অনেকে মনে করেন, এই হিন্দুবৌদ্ব-মিলনের ফলে ধর্মের 
মধ্যেও একট! সমন্বয় সাধিত হইয়াছিল। পাইকোড় গ্রামে মত্ন্ত-মাংস দিয়া! 
গোপালকে ভোগ নিবেদিত হয় এবং শিবপুজায় তুলসীপত্র ব্যবহৃত হইয়া 
থাকে। হয় তো ইহা এরূপ সমস্বয়েরই শেষ নিদর্শন। থু্জিলে রা 
দেশে হিন্দুবৌদ্ধমিলনের এমন বু নিদর্শন মিলিতে পারে। ক্ধিন্ত কবি 
জয়দেবের প্রসঙ্গে এইরূপ সমশ্বয়ের উপর খুব বেশী জোর 'দেওয়ার, 
আবশ্তকতা৷ আছে বলিয়া মনে হয় না। ইহা! এ্রতিহ্াসিক সত্য যে, 
বাঙালায় তথ! ভারতের অপর কোনো কোনো প্রদেশে জযকদেবের বহু 
পূর্বেই শ্রারাধাকৃষের মধুররসাত্মক প্রেমলীলার কথা প্রচারিত হইয়াছিল। 
তবে ইহ! অসম্ভব নহে যে চেদীরাজ কর্ণদেবের সংশ্রবে কর্ণাটকগণের সঙ্গে 
রামানুজ গ্রবন্তিত তক্তিবাদ পরবর্তাঁ কালে রাড়ে অন্ুপ্রবিষ্ট হইয়া (জয়দেবের 
পূর্বেই) দেশে আর একটী নূতন তরঙ্গের স্থষ্টি করিয়াছিল। মালবরাজ 
উদয়াদিত্য এবং তৎপুত্র লক্ষদেবের শিলালিপি হইতে জানিতে পারি-_ 
“কর্ণাটকগণ চেদীবংণীয় গালেয়দেব এবৎ তৎপুত্র কর্ণদেবের দক্ষিণহস্তত্বরূপ। 
ছিলেন।” স্ুুতরাৎ কর্ণাটকগণের রাড়ে অভিধাঁন অনৈতিহাসিক ব্যাপার 
নছে। সেনরাজগণও থে কর্ণাটক্দিগের অস্থুরক্ত ছিলেন, ইতিহাসে তাহার 
প্রমাণ--“কর্ণ টলক্মী-লুনকারীর দণ্ডবিধান করিয়া হেমস্তসেন একাঙগবীর- 
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রূপে খ্যাত হইয়াছিলেন * খুব সম্ভব সেনরাজগণও কর্ণাটবংশীয়। 
কর্ণাটভূমি যে ভক্তিবাদের অন্যতম প্রতিষ্ঠাক্ষেত্র নিয়োক্ত গ্লোকেও তাহার 
সমর্থন পাওয়। যায় £ 


“উৎপন্ন। ভ্রাবিড়ে ভক্তিরৃদ্ধিং কর্ণাটকে গতা । 
কচি ক্ষচিৎ মহারাষ্ট্রে গুর্জরে বিলয়ং গতা। ॥৮ 


এই সমস্ত আলোচন! করিয়! মনে হয়, রাট়ে হিন্দু তথ! বৈষ্ণব-ধর্ম্ের গ্রভাবও 
সেকালে বিশেষ নিশ্রভ ছিল ন| এবং জয়দেবের জীবন সে গ্রভায় যথেষ্ট 
প্রভাবান্বিত হইয়াছিল। এই প্রসঙ্গে ম্মরণ রাখিতে হইবে যে, রামানুজ 
লক্ষমীনারায়ণের উপাসক এবং জয়দেব রাধাকৃষ্ণের ভক্ত ছিলেন। উভয়ের 
মধ্যে পার্থক্য আছে। তবে দাক্ষিণাত্যে রাধানামও অপরিচিত ছিল না। 
দাক্ষিণাত্য বিহবমঙ্গলের লীলাভূমি__“শ্রী/কষ্ককর্ণামূতের+ জন্মভূমি । রাধাকৃষ্ণের 
উপাসক নিম্বার্কও দাক্ষিণাত্যবাসী। ইনি প্রায় জয়দেবেরই সমসাময়িক । 
প্রবাদ্দ অনুসারে কবি জয়দেব দাক্ষিণাত্যের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সন্বদ্ধেও- 
সংশ্লিষ্ট ছিলেন। প্রবাদ অনুসারে শ্রীজগন্নাথদেবের নামে উৎসর্গীক্কতা। 
কবিপত্তী পল্মাবত্তীর পিত্রালয় ছিল দক্ষিণ দেশে । নৃত্যগীতে নিপুণ! এই নারী 
কি ভগবস্তক্তিতে আর কি পাতিব্তত্যে উভগনতই আদশস্থানীয়! ছিলেন। 
কবি তাহাকে জীবনাধিক ভালবানিতেন। সংস্কৃত ভক্তমালে বণিত আছে £ 
“উভৌ তৌ দম্পতী তত্র একপ্রীণৌ বভৃবতুঃ। 
নৃত্যন্তৌ চাপি গায়স্তো শ্রীকৃষ্ণার্চনতৎপরৌ ॥৮ 
শকাব পঞ্চদশ শতকের মধ্যভাগে রচিত কোচবিহারের কবি রাম 
সরন্বতীর জয়দেব কাব্যেও তক্তমালের এই উক্তির সমর্থন পাওয়া যায় ঃ 


জয়দেব মাধবর স্তৃতিক বর্ণাবে। 
পল্সাবত্তী আগন্ত নাচত ভঙ্গিভাবে ॥ 
কৃষ্ণর গীতক জয়দেবে নিগদতি। 
রূপক তালর চেবে নাচে পদ্মাবতী । 
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প্রবাদবর্ণিত 'ম্মরগরলখগ্ডন কবিতার পাদপুরণ-গ্রসঙ্গে পল্লাবতীর 
সৌভাগ্যকাহিনী আজিও ভক্তের চক্ষে আনন্দাশ্র সধশর করে । 

উড়িষ্যার সঙ্গেও কবির সম্বন্ধ ছিল বলিয়া মনে হয়। সভ্যতার আধান- 
প্রদান্লে উড়িষ্যা ও রাঢ় এই ছইটা প্রতিবেশী প্রদেশ চিরকালই ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে 
আবদ্ধ। বিশেষ, কবির অমসময়েই উড়িষ্যা় একটা অভিনব পরিবর্তন 
সাধিত হ্ইয়াছিল। বৈষ্ণবধর্ম্ের নব আন্দোলনে উড়্িষ্যা তখন টলমল 
করিতেছে, দেশ-বিদেশের তীর্ঘযাত্রী উড়িষ্যার পথে যাত্রা সুরু করিয়াছে। 
উড়িষ্যার সে এক নূতন অভ্যুদয়! শৌধ্যে, বীর্য্যে, স্থাপত্যে, ভাঙ্কর্য্যে 
উড়িষ্যা তখন সারা ভারতের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল। পুরীর ভারত- 
বিখ্যাত জগন্নাথ মন্দির এই সময়েই নিন্মিত হয়, মহারাজ অনঙ্গভীমদ্দেব 
১০৯৬ শকাবে এই মন্দির প্রতিষ্ঠা-কার্ধ্য শেৰ করেন। সম্রাট লঙ্ষ্ণসেনের 
পিতামহ বিজয়সেনের সঙ্গে উড়িষ্যাপতি চোড়গঙ্গদেবের বিশেষ সখ্য ছিল। 
সম্রাট বল্লালসেন ও লক্মণসেনের সহিত উড়িষ্যার সম্বন্ধের কথাও ইতিহাস- 
স্বীকৃত সত্য। 

পুণ্যতীর্থপুরীধামের সঙ্গে কবিজীবনের অনেক কাহিনী ওতপ্রোত 
ভাবে জড়াইয়া আছে। শ্রীজগন্নাথদেবের মন্দিরে জয়দেবের মধুর- 
কোমল-কান্ত পদাবলী আজিও ত্রিসন্ধ্যা গীত হইয়া থাকে । বিশ্বাস- 
অবিশ্বাসের কথা বলিতেছি না, সম্ভব-অসম্ভবের বিচার করিতেছি 
না,_কিন্ত জয়দেবের জীবনী লইয়া নীলাচলের দারুত্রঙ্ম বিগ্রহের 
অনুগ্রহ উপলক্ষে ভক্ত ও ভগবানের রহস্তলীলার যে প্রবাদ রচিত 
হইয়াছে, তাহা৷ হইতে বুঝিতে পারা যায়, দেশবাসীর দৃষ্টিতে জয়দেব 
কবি বলিয়াই নহেন, পরন্ত ধান্মিক ও পণ্ডিত, ভক্ত ও সাধক, ভাবুক 

ও প্রেমিক বলিয়। তিনি চিরপুজ্যরূপে বরণীয় হইয়। আছেন। যতকাল 
বাঙ্গালী বাচিবে, কবি জয়দেব এই ০১৮ কানে রাকা হৃদয় মন্দিরে 
চির প্রতিষ্ঠিত থাকিবেন। চিনি 
এ .“ণ । " 
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৪ 
কবি-জীবন 
বীরভূমে কেন্দুবিন্ব. গ্রাম (১) আজিও বর্তমান আছে। আজিও 
অজয়ের জল-কলম্বনে শ্রীরাধাগোবিন্দ গাথার বিজয়গীতি প্রতিধবনিত হয় । 
আজিও প্রতি পৌষ-সংক্রান্তিতে প্রায় অর্ধলক্ষাধিক নরনারী কেন্দুবিবে 


সমবেত হইয়া! কবির পুণ্য-্থতির উদ্দেশে অন্তরের ভক্তি-পুম্পাঞ্জলি 
নিবেদন করেন। বনমালী দ্বাস স্বগ্রণীত “জয়দেব চরিত্রে” লিখিয়াছেন-- 


“ভিক্ষা মেগে খায় সদ হরিনাম অপে। 
হাসে কাদে নাচে গায় শিবের মণ্ডপে ॥* 


কেন্দুবিনে সেই কুশেশ্বর শিব আজিও কোনোরূপে আপন অস্তিত্ব 
বজায় রাখিয়াছেন। এই মন্দিরে অষ্টদ্লপন্মাক্কিত এক পাষাণ খণ্ড আছে ; 
অনেকে বলেন এই যন্ত্রে ত্রিপুরাস্ন্দরী-মন্ত্র অপ করিয়া জয়দেব সিদ্ধ 


(১) কেন্দুবিল্বের বর্তমান নাম জয়দেব-কেন্দুলী। বর্তমানে এই ক্ষুদ্র 
গ্রামখা নিতে, ত্রাহ্গণ, অগ্রদ।নী, কায়ন্থ, সদৃগোপ, তাস্থুলী, 'কামার, নাপিত, ছত্রি, বৈরাগী, 
শুড়ি, কলু, ধোপা, যুগী, বাগ্দী, হাঁড়ি, বাউড়ি প্রভৃতি জাতি বাস করে। লোক-সংখ্য। 
খুবই কম। গদীর মোহান্ত আছেন। জমিদারী ও অন্যান্য দেবন্ত্র সম্পত্তির আয় মন্দ 
হইবে না। প্রায় আড়াইশত কি তিনশত বৎসর পুর্বে রাধারমণ ব্রজবাসী নামক জনৈক 
সাধু শ্রীধ।ম বৃন্দাবন হইতে তীর্থ-দর্শনে আসিয়া এখানেই অবস্থিতি করেন। কেন্দুবিন্বের 
“গনী” তাহারই এ্তিষ্ঠিত। তিনি বদ্ধম।ন রাজব।টী হইতে বিশেষ সাহাধ্য প্রাপ্ত 
হইয়াছিলেন। কেন্দুবিজের শ্রীশ্রীরাধ।বিনোদ জীউর বর্তমান মন্দির বর্দম।ন রাজবাঁটীর 
বযয়েই ১৬১৪ শকাবায় নিম্মিত হয়। রাধ।রমণের পরবর্তী মোহাস্তগ্পণের নাম (২) 
ভরত দান, (৩) প্যারীলাল, (8) হীরালাল, (৫) ফুলটাদ, (৬) রামগোপাল, . 
(৭) সব্বেখর (৮) দ।গোদর। দামোদর ব্রজবাসী আততারীর হস্তে নিহত হইলে 
তাহার চেল! শ্রীরাসবিহারী ব্রজ্বাপী বর্তমান গর্দীর অধিকার প্রাপ্ত হইয়াছেন । 
কেন্দুবিত্বের মোহীস্তগণ নিব্যাক সম্প্রদীয়ভুক্ত ৷ কেন্দুবিন্বের দেবত্র সম্পত্তির আয় হইতে 
সেখানে একটী চতু্পাঠী পরিচালিত হইতে পারে । জয়দেবের কেন্দুবিহ্বে গ্রগীতগে।বিনের 
এঠন পাঠনের কোনো ব্যবস্থাই নাই, ইহা। অপেক্ষা শোচনীয় অবস্থা আর কি হইতে 


৩ 


৩৪ কবি জয়দেব ও শ্রীগীতগোবিন্দ 


হইয়াছিলেন। অজয়ের একটী "ঘাট'কে লোকে আজিও কদম্বখণ্ডীর 
ঘাট বলিয়া নির্দেশ করিয্না থাকে । এই ঘাটের বর্ণনায় বনমালী দাস 


লিখিয়াছেন-_ 
“অজয়ে তরঙ্গ বহে অতি সুশোভন। 
কিনারে পুশ্পের শোভ। গন্ধে হরে মন ॥* 


অঁয়দেব এই ঘাটেই রাধামাধব বিগ্রহ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। কবি 
অনেক সময় এই ঘাটে আনিয়া বপিয়া থাকিতেন। প্রবাদ আছে-_- 


জয়দেব কেন্দুবিন্বে শ্রীরাধামাধব-বিগ্রহের প্রতিষ্ঠা করেন, এবং বৃন্দাবন 
যাত্রাকালে সেই বিগ্রহ্যুগল সঙ্গে লইয়া গিয়াছিলেন। এখন কেন্দুবিদ্ধে 
যে বিগ্রহের পৃজ। হয় তিনি শ্রীরাধাবিনোদ নামে পরিচিত। এই বিগ্রহ 
পূর্বে শ্তামারূপাঁর গড়ে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। বিনোদ নামে কোনো রাজ! 
এই বিগ্রহের প্রতিষ্ঠাতা । কেন্দুবিন্বের নিকটবর্তী স্থগড় গ্রামে এই 
রাজার পরিথা প্রাকার পরিবেষ্টিত একটা ক্ষুদ্র ছুর্গের ধ্বংসাবশেষ ৰিছ্ভমান 
আছে। শ্ঠামারূপার গড় জন-বসতিহীন জঙ্গলে পরিপুর্ণ হইয়া গেলে 


পপ, আর 


পারে? বীরভূমের শাসক পুরুষ অথব! নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণ যে এ বিষয়ে কোনো 
চেষ্টা করেন না, ইহাই আরে দুঃখের বিষয় । বর্তমান মোহীন্তের সময় কেন্দুলির অবস্থা 
শোচনীয় হইয়। উঠিয়াছে। 

অজয়ের ভাঙ্গনে কুশেশ্বর শিবলিঙ্গ, এবং অষ্টদল পদ্ম।স্থিত যন্বপহ সমস্ত মন্দির 
নিশ্চিহ হইবার উপক্রম ঘটিয়াছিল। পশ্চিমবঙ্গ সরকার তৎপরতার সহিত 
বিস্তীর্ণ দৃঢ় বাধ দিয়! সে ভাঙ্গন রোধ করিয়াছেন। এ জন্য আমরা সরকারের 
নিকট কৃতজ্ঞ। কুশেশ্বরের মন্দির ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। অবিলম্বে মন্দিরটা নুতন 
করিয়া গড়িয়া তোল! দরকার । এ বিষয়ে সহাদয় হিন্দু জনসধোরণ ও কেন্দুবিত্ের 
মোহান্তের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। অজয়ের বাঁধের জন্য হারা চেষ্ট! করিয়াছিলেন, 
তন্মধ্যে ডাঃ শ্যামাপ্রনাদ মুখোপাধ্যায় ও বীরভূমের তদানীন্তন সমা হ্ত। শ্রীযুক্ত শঙ্করনাথ 
মৈত্রের নাম উল্লেথযে।গ্য | 

বগুড়! জেলায় কেন্দুল নামে গ্রম। গ্রামেই ডাঁকঘর। ডাকঘরের নাম কেন্দুলী। 
বর্তমানে ঘর কয়েক হিন্দুর বাঁস। গ্রাম যে একসময় সমৃদ্ধ ছিল তাহার বহু নিদর্শন 
পাওয়া যায়। গ্রামের ছুই পার্থে ছুইটি নদী-_পূর্ব্ধ প্রান্তের নদীর নাম হারাবতী, 
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এবং অজয় পার হইয়! সেবাইৎগণ নিত্য পুজার জন্ত প্রত্যহ শ্তামারূপার 
গড়ে যাতায়াতে অস্বীকৃত হইলে বর্ধমানের রাজা এই বুগলবিগ্রহ 
কেন্দুবিন্বের 'শুন্ঠ মন্দিরে আনিয়। প্রতিষ্ঠিত করেন। বিগ্রছের বর্তমান 
মন্দির বর্ধমানের মহারাণী নৈরাণী দেবী প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, ১৬১৪ 
শকাবায় এই প্রতিষ্ঠা-কার্ষ্য সম্পন্ন হয়। কেন্দুবিন্বে প্রতিষ্ঠার পর নৃতন 
লোক বিগ্রহের সেবাইৎ নিবৃক্ত হন ও সেই সেবাইতের বংশধরেরাই 
আজিও এই বিগ্রহের সেবা করিতেছেন । ইহাদের উপাধি অধিকারী-_ 
ইহার! রাটীয় ব্রাহ্মণ। পাহাড়পুরের ধ্বংসস্তূপ হইতে শ্রীরাধাকষ্ণমূত্ত 
আবিষ্কৃত হওয়ার পর ভরস৷ করি জয়দেবের বিগ্রহপ্রতিষ্ঠা। বিষয়ে আর কেহ 
সন্দেহ প্রকাশ করিবেন না। 


ছঃখের বিষয় কেন্দুবিত্ব গ্রামে আধুনিক শিক্ষিত জনসাধারণের 
কৌতুহল পরিতৃপ্তির কোনো! উল্লেখযোগ্য উপাদান পাওয়া যায় না। 
প্রাচীন গ্রন্থির মধ্যেও কবি-জীবনের যে যতসামান্ত উপকরণ আবিষ্কৃত 
হইয়াছে, এই বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের দ্বিনে তাহারও কোনে মুল্য আছে 


শ্ সাম পাশ সী 


পশ্চিমের নদী তুলমী গঙ্গা । গ্রামে পূর্বের বহু ব্রাহ্মণের বাস ছিল। গ্রামের ভগ্র মন্দির 
হইতে কয়েকটি সুন্দর বাসুদেব মুস্তি পাওয়া গিয়াছিল। স্থ।নীয় মুনলমানেরা ছুই একটি 
ুর্তির অভ্যন্তর হইতে অর্থ প্রাপ্তির আশার মুস্তি ভাঙ্গিয়া৷ ও পোড়াইয়! ফেলিয়াছে। 
গ্রমের পশ্চিম দিকে দৈর্ঘ্যে প্রায় ক্রে।শ পরিমিত একটি পরিখার চিহ্ন আজিও দেখিতে 
পাওয়া যায়। প্রাচীরেরও ভগ্ন বশেষ পড়িরা রহিয়াছে। 

গ্রামে প্রবাদ যে, কবি জয়দেব এখানে কিছুদিন বাস করিযক্পছিলেন। গ্রামের উত্তর 
প্রান্তস্থিত প্রীয় পঞ্চাশ ষাট বিঘ। পরিমিত একটি বৃহৎ-.পুক্ষরিণীর নাম জয়দেব ঠাকুরের 
পুকুর। এখনে হিন্দু মুনলম।নে আধি ব্যধি নিবারণের জন্ত জয়দেব ঠাকুরের 
পু্রিণীতে সন করে এবং পুজ। মানত করে। এই গ্রামে জয়দেবের নীমে বদরের 
কোন সময়ে একটা মেল! হইত। প্রায় পঞ্চাশ বৎসর হইতে চলিল মেল! বন্ধ হইয়া 
গিয়াছে। জয়দেব ঠাকুরের পুক্ষরিণীর পাড়ের উপর পূর্বে সপ্ত।হে ছুই দিন হাট বদিত। 
আজিও পুক্রিণীর দক্ষিণ পার্থে কতকট। পতিত জায়গ৷ ও খানিকট। আবাদী জমি 
দেখাইয়। লোকে বলে এইটাই “জয়দেবের ভিট।”। গ্রীমের' অপর ছুইটি পুক্ষরিণীর 
লাম-শুলপাি ও সিদ্ধগীঠ। প্রবাদ জয়দেবের অপর ছুইঞ্জন বন্ধু শৃলপাণি ও 


৩৬ কবি জয়দেব ও শ্রীগীতগোবিন্দ 


বলিয়া মনে হয় না। চক্রদত্ প্রণীত সংস্কৃত ভক্তমাল, নাভাজীকত' 
হিন্দী ভক্তমাল এবং বীরতূমের কবি বনমালী দ্বাসের অয়দেব-চরিত্র 
প্রভৃতি গ্রন্থে জয়দেবের জীবন-কাহিনী বণিত আছে। জয়দেব-চরিত্র 
্রন্থথানি প্রায় তিনশত বৎসর পুর্বে রচিত। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ 
ইহ! প্রকাশ করিয়াছেন। ন্বর্গগত মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত হরপ্রসাদ 
শাস্ত্রী মহাশয় এই গ্ররস্থসন্বন্ধে ভূমিকায় লিখিয়াছেন-_-“তিনশত বৎসর: 
পুর্ববে বাঙ্গালী ভক্তবুন্দ, ভক্তচুড়ামণি অয়দেবকে ষে ভাবে দেখিতেন, 
উহাতে তাহার পুর্ণ চিত্র আছে । সে-চিত্র ইতিহাস না৷ হইলেও মনোহর, 
জীবনচরিত না৷ হইলেও উপদেশ-পুর্ণ, ধর্মগ্রন্থ না হইলেও ভক্তিভাবে 
ভোর।” কিন্তু এ কালের লোক এই সমস্ত আলোচনায় পরিতৃপ্ত হইবেন, 
কি না সন্দেহের বিষয় । 

কবির পরিচয় তাহার কাব্যে। ষেরসে কবির প্রাণ পরিপূর্ণ হইয়া 
উঠে, যে ভাঁবে কবির হৃদয় উদ্বেগিত হয়, ভাষার ও ছন্দে তাহার সম্পূর্ণ 
অভিব্যক্তি অসম্ভব হইলেও কাব্য সেই রস-ভাবেরই গ্ভোতন। মাত্র । 
মানুষের অন্তরে থে রস-স্বরূপ অধিষ্ঠিত রহিয়াছেন, কাব্য সেই অন্তর 





মাধবাচাধ্যের নামানুসারেই পু্করিণী দুইটির এইরূপ নাম হইয়াছে । মাধবাচাধ্য সিদ্ধ 
পুরুষ ছিলেন। তাহারই নামে হাঁরাবতীর পূর্ববতীরে একটি গ্রাম আজিও মধাই 
নগর নামে পরিচিত। গ্রামখানি আজিও হিন্দুপ্রধান এবং গ্রামে অবস্থাপন্ন লোকের 
বাস। গ্রামে ছুই তিন ঘর ব্রাহ্মণ এখনে! আছেন। শুলপ।ণি পুফ্রিণীর পাঁড়ে একটি 
ভাঙ্গ। মন্দির ও দেবমু্তির ভগ্রাবশেষ পাওয়া যায়। 

কেন্দুলীর দক্ষিণে প্রায় সাত ক্রোশ দুরবর্তী বারইল (বগুড়া) গ্রামনিবাসী 
শ্রীধীরেন্্রনাথ বল কর্তৃক এই প্রবাদ ও বিবরণ সংগৃহীত । বেঙ্গল আসাম রেলপথে 
জয়পুর হাট ষ্টেশনের পূর্বদিকে চারিক্রোশ দুরে কেন্দুল গ্রাম । 

ফরিদপুত্র জেলা পিঙ্গল। নামে একথানি গ্রাম আছে। এই গ্রামে বাত্ন্ত- 
গোত্রীয় কার্জিলাল উপাধিধারী অনেক সন্তরান্ত কুলীন ব্রা্ষণের বাস। ইহাদের 
পারিবারিক কিংবদন্তী--কবি জয়দেব এই বংশেরই লোক। পূর্বে রাঢ়দেশে বীরভূম 
জেলায় কেন্দুবিহ্ব গ্রথমে ইহীদের বাদ ছিল। নবস্বীপ মুসলমান কতৃক অধিকৃত 
হইলে ইহীদের পূর্ববপুক্লষ পূর্বে পলাইয়৷ আসেন । [বীরভূমি, জ্যেষ্ঠ ১৩৩৫।) 


ভূমিকা  কবি-জীবন ৩৭ 
দেবতার ন্বতন্ফুর্ত লীলাবিলাস। স্থতরাং কবিকে সত্য করিয়৷ জানিবার 
পক্ষে তীহার কাঁব্যপরিচয়ই যথেষ্ট । রসের বিষয় এবং আশ্রয়, 
ভাবোদ্দীপনের জন্ত পরিকল্পিত দেশ কাল ও ঘটনাবলীর সংস্থান এবং 
সন্নিবেশ, তদনুসারী ছন্দেগ্রথিত বাগর্থ-পরম্পরার বিন্তাসভঙ্গী ইত্যাদি 
বহুবিধ বিচারে নান। দ্বিক্‌ দিয়া! কবির রুচি এবং প্রকৃতির গতি নির্ঘারিত 
হইতে পারে। কিন্তু জনসাধারণের কৌতৃহলের সীমা নাই, তীহারা 
কেবল কাব্য আলোচনা কন্পিয়াই পরিতৃপ্ত হইতে চাহছেন না অথব৷ 
পারেন না। তাহারা যেন চাছেন অন্তরে বাহিরে সমগ্র মানুষটাকে 
জানিতে । অন্তর-দেবত। যাহার কাব্যে ধরা দিয়াছেন, সাংসারিক 
জীবনে, ব্যক্তিগত চরিত্রে মানুষ হিসাবে তিনি কেমন ছিলেন, না জানিতে 
পারিলে সাধারণে ষেন স্বস্তি পাননা। আবার উপযুক্ত উপকরণ না 
পাওয়া গেলেও তাহার! ক্ষতি বোধ করেন না। নিজেদের বিশ্বাসের 
অনুরূপ একট! মনগড়া ছবি খাড়। করিয়াই তৃপ্তিলাভ করেন। এ কৌতুহল 
ভাল কি মন্দ সে কথা বলিতেছি না, ইহ! কবির কাব্যখানিকে বুঝিবার 
পক্ষে কোনোরূপ সহায়ত করে কিনা সে-কথারও আলোচন। করিতেছি 
না, আমাদের বলিবার উদ্দেশ্য, এদেশের ইহাই ছিল সেকালের 
স্বভাবজাত অভ্যাস। 

অবশ্ত ইহাও সত্য যে আদর্শের সঙ্গে বাস্তবের মিলন, সংসারে কচিৎ 
দেখিতে পাওয়া যায়। এই জন্যই আদর্শ যাহার বাস্তব-ীবনে মূর্ত 
হইয়া উঠে, আমরা তাঁহাকে মহাপুরুষ বলিয়া অভিনন্দিত করি। 
কবিদের এ সম্বন্ধে বিশেষ স্থনাম আছে বলিয়। মনে হয় না। জ্বুতরাং 
কাব্য ও জীবন মিলাইতে গেলে প্রায়শই হতাশ হইতে হয়। কিন্ত 
জীবনের সমগ্রতা কাব্যে সুপরিস্ফুট হইয়াছে, আবার সারা কাব্যখানি 
জীবনে মুর্তি পরিগ্রহ করিয়াছে, এ ছেন কবি-ীবন সংসারে সর্বত্র 
স্লভ না হইলেও আমাদের মনে হয় বাঙ্গালায় তাহা ছর্লনভ নহে। 


৩৮ কাব জয়দেব ও শ্রীগীতগোবিন্দ 


বাঙ্গালার বৈষ্ণব কবিদের অনেকের জীবন এই ভাবের স্থুন্দরতর 
উদ্বাহরণ। কবি জয়দেবের জীবনও ইহার একটা সুন্দরতম দৃষটাস্তস্থল। 
ঘদিও বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে লিখিত কবি-জীবনের কোনো ইতিহান 
নাই, তথাপি মনে হয় আজ পধ্যস্ত প্রচলিত প্রবাদ-পরম্পরায় কবি- 
জীবনের ঘে একটা সুস্পষ্ট আলেখ্য চিত্রিত রহিয়াছে, তাহা হইতে 
বুঝিতে পারা যায়, দেশবাসী তাহার জীবন এবং কাব্যকে একরূপ 
অভিন্ন-ভাবেই গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাই ভারতের এক অনতিবুহৎ 
সম্প্রদায় কবির শ্রীগীতগোবিন্দ কাব্যখানিকে যেমন প্রেমধর্্মের সুত্র-গ্রন্থরূপে 
পৃর্জা করিয়া থাকেন, কবি-জীবনকেও তেমনি সেই সুব্রেরই এক 
মধূরোজ্জ্ল ভাষ্যম্বরূপে পুজা দান করিতে কুস্ঠিত হন না। আমরা এই 
সুত্রানথরণে দেশ গ্রচপিত তথা জয়দেব-চরিত্রে বণিত ছুই একটা প্রবাদের 
উল্লেখ ও তংসম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য বিবৃত করিতেছি । 

কবিবিরচিত শ্রীগীতগোবিন্দ হইতে জানিতে পারা ধায়, তাহার পিতার 
নাম ভোজদেব, মাতার নাম বামাদেবী, লিপিকর প্রমার্দে রাধা বা 
রামাদেবী, পত্বীর নাম পদ্মাবতী এবং জন্মভূমির নাম-কেন্দুবিন্ব । কবি 
পরাশরাদি প্রিক্বন্ধু-কণে শ্রীগীতগোবিন্দের কবিত্ব উপহার অর্পণ করিয়াছেন। 

প্রথম সর্গের 'পদ্মাবতী-চরণ-চারণ-চক্রবর্তী+ এবং দশম সর্গের 
পপন্মাবতী-রমণ-জয়দেব কবি" এই দুইটা পদাংশ হইতে এবৎ ভক্ত-মালা্ি 
গ্রন্থ হইতে ও প্রবাদ কাহিনী হইতে প্রতীয়মান হয় যে, পদ্মাবতী কবির 
পত্বীর নাম। শঙ্কর মিশ্র তাহার রসমঞ্জরী টাকায় উভয়ত্র এইরূপই ব্যাখ্যা, 
করিয়াছেন। পুজারী গোম্বামী দশম সর্গোক্ত শ্লোকাংশের টাকায় 
তথা-নায়ী জয়দেব পত্রী” এইরূপই লিখিয়াছেন। মুম্বই নির্ঘয়-সাগর যন্ত্রের 
সংস্করণে এই দ্বিতীয় পদাংশের ভিন্ন পাঠ ধরা হইয়াছে । 'জয়তি জয়দেব 
কবি ভারতী ভূষিতম্ঠ। কিন্ত তাহাতে ছন্দ পতন হুয়। মেবারের 
রাণ। কুন্ত “পদ্মাবতী চরণ চারণ চক্রবর্তী” পদাংশের ব্যক্তিগত ব্যাখ্যার 


ভূমিকা £ কবি-জীবন ৩৯ 
প্রতিবাদ করিয়া! পদ্মাবতী অর্থে পদ্মহ্স্তা লক্ষ্মী লিখিয়াছেন। কবি নারায়ণ 
দাস তাহার সর্বাঙ্গলুন্দরী টীকায় উদ্ধত দুইটা পদ্দাংশ এবং একাদশ 
সর্গোক্ত “বিহিত পদ্মাবতী স্থখসমাজে” পদাংশের ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন, 
“তর্দেব মৃখ্যবৃত্তযা পদ্মাবতী শব্দো লক্ষীমাচষ্টে ছলা চ্চমৎকার-প্রিয়া-স্মরণ- 
মিত্যেতদ্বেবাবস্থিতম্‌ যথা ভারবেঃ সর্গ-সমান্তোৎ। সুপ্রাচীন টাকাকার 
ধৃতিদ্বাস বলিয়াছেন, 'পল্মাবতী নাম জয়দেবন্ত ভাধ্যা”। সুতরাং পদ্মাবতী 
যে জয়দেবের পত্বীর নাম এবিষয়ে সন্দেহের কোন কারণ নাই । 

কবিতায় “কেন্দুবি্ধ সমুদ্র সম্ভব রোছিণী রমণ* এই বিশেষণ দেখিয়া 
কেহ কেহ বলেন কবির অপর এক পত্বী ছিলেন, ত্তাহার নাম রোহিণী, 
কিন্তু প্রবাদ তাহ] সমর্থন করে না। অন্তত্র আছে “জয়তি পদ্মাবতীরমণ 
জয়দেব কবি”, সুতরাং পূর্বোক্ত রোহিণী রমণ নাম কেন্দুবিব সমুত্রের 
সঙ্গে উপমার সাদৃপ্ত মাত্র বপিয়াই মনে হয়। কেহ কেহ বলেন রোহিণী 
পদ্মাবতীরই অপর নাম। সহজিয়াগণ বলেন রোহিণী কবির পরকীয়!। 
“জয়দেব মহা! কবি জগতে পুজিত। 
কৃষ্ণ লীল! রস স্বাদ রসেতে ভূষিত ॥ 
পল্মাবতী সহোদর রোহিণী নামেতে। 
তারে গুরু কৈল ( গোসাঞী ) রস আস্বাদ্িতে ॥ 
তার বাক্য অনুসারে সেই সব জানি । 
নহিলে জানিব কোথা অতি ক্ষুদ্র প্রাণী ॥ 
তথাহি-__“কেন্দুবিন্ব-সমুদ্র-সম্তব-রোধ্ণী রমণেন_- 
“কেন্দুবিষ্ব গ্রাম আমার সমুদ্র সমানা। 
সমুদ্র সম্ভব চন্দ্র তৈছে সম আন1॥ 
রোহিণী নামেতে হয় চন্দ্রের বনিতা। 
রোহিণী রমণ আমি হই গুপ্ত কথা ॥ 
(বীরভূম দেয়াশ গ্রামের 'কষ্যাপামায়ের” আখড়ায় প্রাপ্ত খস্ডিত পুথি)। 


৪৩ কধি জয়দেব ও শ্রীগীতগোবিন্দ 


বদ্ধবর ডক্টর শ্রীযুক্ত স্থনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় প্প্রীজরদেব কবি" 
প্রবন্ধে লিখিয়াছেন £_গীতগোবিন্দ রচগ্নিতা কবি শ্রীজয়দেব সংস্কৃত 
সাহিত্যের অন্ততম প্রধান কবি এবং সংস্কত ভাষায় সর্বাপেক্ষা মধুর 
গীতিকবিতার কবি বলিয়া তিনি সর্ববাদী সম্মতিক্রমে সম্মানিত হইয়! 
আছেনণ। - সংস্কৃত ভাষায় শ্রেষ্ঠ প্রাচীন কবিগণের নাম উল্লেখ করিতে 
হইলে সহজেই তাহার নাম আসিয়া পড়ে,_-অশ্বঘোস, ভাস, কালিদাস, 
ভর্তৃহরি, ভারবি, ভবভূতি, মাঘ, ক্ষেমেন্দ্র, সোমদেব, বিহলন, শ্রীহ্র্ষ, 
অয়দেব। বাস্তবিক নিখিল ভারত ব্যাপিয়া যাহার্দের ধশ বিস্তৃত, সেই 
শ্রেণীর প্রধান সংস্কৃত কবিদের মধ্যে জয়দেবকে অস্তিম কবি বলিতে হয়। 
এক মহাকবি কালিদাসের ভারতব্যাপী প্রভাবের সঙ্গেই জয়দেবের প্রভাব 
তুলিত হইতে পারে। জয়দেবের গীতগোবিন্দ কাব্যথানি কবির পরবস্তী 
কালের ভারতীয় সাহিত্যে অনেকখানি স্থান অধিকার করিয়া! আছে। 

মানুষের ধর্ম-জীবনে অনুপ্রেরণা আনিবার সৌভাগ্য ভারতের অল্প 
সংখ্যক কবির ভাগ্যে ঘটিয়াছিল। ব্যাস ও বাল্মীকি এবং কতকট। কালিদাস 
ভিন্ন আর কোনও কবি এইভাবে সাহিত্যেতিহাসের দুঢ পাথিব ভূমি 
হইতে পুরাণ-সুলভ কাহিনীর ও মধ্যবুগের ধর্ম সাধনার গগন-পথে উন্নীত 
হইতে পারেন নাই। 


একান্ত মনোহর ও হৃদয়গ্রাহী ভাবে গীতগোবিন্দ-কাব্যে দেব কাহিনী 
ও প্রেমগাঁথা ভক্তি-মার্গের সাধনরূপে হিন্দু সাংস্কতিক জাগরণের সেবায় 
মিলিত হয়। গীতগোবিন্দ রচনার শত বৎসর মধ্যে সুদুর গুজরাটে 
পাটন বা অণহিলবাড়া নগরে প্রাপ্ত সংবৎ ১৩৪৮ তারিখের এক সংস্কৃত 
লেখের মঙ্গলাচরণ শ্লোকরূপে ইহ! হইতে একটা প্লোক উদ্ধৃত হইয়াছিল। 
বাঙ্গালাদেশে ও উড়িষ্যায় যেমন, তেমনই গুতরাট ও রাজপুতানায় 


ভূমিকা ঃ কবি-জীবন ৪১ 
এবং উত্তর পাঞ্জাবের গিরি দেশে ও উত্তর ভারতের বিশাল সমতল 
ভূভাগে সর্বত্র গীতগোবিন্দ জনপ্রিয় কাব্য হইয়া উঠে।* (ভারতবর্ষ, 
শ্রাবণ ১৩৫০ )1* 

সংস্কৃত সাহিত্যে অপর ছুইজন জয়দেবের উল্লেখ পাই। একজন 
জয়দেব ছন্দ হুত্রের রচয়িতা । হ্র্ট আটশত শকাব্দায় ইহার গ্রন্থের 
একটি টীকা! প্রণয়ন করিয়াছেন। এবং আলঙ্কারিক অভিনব গরপ্ত 
(নবম শকাব্দ) ইহার নাম উল্লেখ করিয়াছেন। ইনি গীতগোবিন্দ 
রচয়িতা কবি অয়দেবের পূর্ববর্তী । 
দ্বিতীয় জয়দেব প্রসন্ন রাঘব+ নাটক ও চন্দ্রালোক অলঙ্কার প্রণেত। | 
ইহার পিতার নাম মহাদেব, মাতার নাম সুমিত্রা। গুরুর নাম হরি 
মিশ্র, ইহার উপাধি ছিল পীধুষবর্ধ। ১১৭৯ শকাব্ায় রচিত কাশ্মীরের 
' কবি জহলনের সুক্তিমুস্তাবলী গ্রন্থে প্রসন্ন রাঘবের শ্লোক. উদ্ধত আছে। 
ইনি কৌত্ডিন্ত গোত্র সম্ভৃত। চন্দ্রালোক অলঙ্কারে ইহার পরিচয় এইরূপ । 
“পীষুষবর্ধ-প্রভবং চন্দ্রালৌক-মনোহরম্‌। 
সদ্দীনিধানমাসাগ্ শ্রদ্ধয়। বিবুধামুদীম্‌ ॥ 
জয়স্তি বাজক- শ্রীমন্মহাদেবাজজন্মনঃ | 
সূক্তপীযুষবর্ষস্থ জয়দেবকবেগ্সিরঃ ॥৮ 
ইহাকে গীতগোবিন্দ প্রণেতার সমসাময়িক বলিয়। মনে হুয়। 
্রীষ্টায় ষোড়শ শতাব্ধীর শেষের দিকে শিখগুরু অর্জুন সংকলিত 
্রস্থসাহেবে জয়দেব ভণিতাধুক্ত ছুইটী কবিতা পাওয়া যায় । এ জঅয়দেবের 
বীরভূম বিপ্রটাকরি নিবাসী শ্লেহাম্পদ শ্রীমান্‌ অমুল্যরতন মুখোপাধ্যায় 
বি্যাবিনোদের পাঠাগারে-_মহামহৌপাধ্যায় প্রীজয়দেব মিশর বিরচিত 'শবপরিচ্ছেদ 
আলোক' নামে একটি পুথি আছে। পুথিখানির পত্রা্ক ১৪৮। ল, সং ৪২৮ 


পৌবহ্তাদি নবমীরবে। মতয়ধরা গ্রামে মহা। মহ! সুপ্রতিষ্ঠ ভট্ট চা্য শ্রীবিকুশর্্দ নামাজয়া 
লিখিতং শমিতি। | 


৪২ কবি জয়দেব ও শ্রীগীতগোবিন্দ 


কোঁনে! পরিচয় পাওয়া যায় না। কবিতা ছইটী ও তাহার ব্যাখ্যা 
ডাঃ শ্রীন্ুনীতিকুমারের প্রবন্ধ হইতে উদ্ধৃত হইল। 


১। শ্রীজৈদেবজীউ কা পদ (রাগ গুজরী )॥ 

পরমাদি পুরুখ মনৌপিমং সতি আদি ভাব-রতং | 

পরমন্তুতং পরক্রিতিপরং জদি চিন্তিসরব-গতং ॥১। 

রহাউ-_ 

কেবল রাম-নাম মনোৌরমং বদি অভ্িত-তত-মঈতং। 

নদনোতি জসমরণেন জনম-জরাধি-মরণ-ভইঅং। 

ইছসি জমাদি-পরাভয়ং জন্থ স্বসতি স্থক্রিতি-ক্রিতং। 

ভব-ভূত-ভাব সমব্যিঅং পরমং পরসন্ন মিদং ॥২॥ 

লোভাদি ব্রিসটি পরগ্রিহং জদি বিধি আচরণং । 

তজি সকল ছুহক্রিত দুরমতী ভজু চক্রধর-সরণং ॥৩॥ 

হরি-ভগত নিজ নিহকেবল! রিদ করমণ। বচস1। 

জোগেন কিং জগেন কিং দানেন কিং তপসা। ॥8॥ 

গোবিন্দ গোবিন্দেতি জপি নর সকল-সিধি-পদং। 

জৈদেব আইউ তস সফুটং ভব-ভূত-সরব-গতং ॥ :॥ 
এই পদটী 7. 10170 কর্তৃক ১৮৭৯ খুাব্ে 11010101) মুনিক্‌ নগরের 
বাভারীয় রাজকীয় বিজ্ঞান-পরিষদের দর্শন-সাহিত্যেতিহাস শাখার 
কা্যবিবরণীতে জরমানভাধাঁয় অনূপিত ও ব্যাখ্যাত হইয়াছিল। ইহার 
ভাষা বিকৃত সংস্কৃত, কেবল মাঝে মাঝে (বিশেষতঃ শেষ গ্লোকে ) ভাষ! 
বা অপত্রংশের শব্দ দুই চারিটি আছে। পদটি মূলে অপভ্রৎশ বা৷ প্রাচীন 
বাঙ্গালায় লিখিত হইয়! থাকিতে পারে, পরে ইহার সংস্কৃতীকরণের চেষ্টা 
হয়; এই সংস্কৃত রূপাস্তরে থে বাঙ্গালাদেশের ( অথব৷ পুর্ব ভারতের ১ 


ভূমিকা £ কবি-জীবন ৪৩ 
উচ্চারণ অনুন্থত হইয়াছিল, তাহ অদ্রমিত হয়। অসম্পূর্ণ গুরুমুখী 
বর্ণমালায় নীত হওয়ার কালে আরও বিক্কৃতি ঘটে। এই পদের সংস্কৃত 
ছায়। এইরূপ হইবে-_ 

পরমাঁদি পুরুষম্‌ অনুপমং সদ্আদি-ভাবরতম্‌। 

পরমান্ুতম্‌ প্রকৃতি পরং যদ্‌ (-ষম্‌) অচিন্ত্যং সর্ববগতম্‌ ॥১॥ 

রহা৷ উ ( - ধুয়া )- 

কেবলং রীমনাম মনোরমং বদ অমৃত-তত্বময়ম্‌। 

ন দুনৌতি যৎ স্মরণেন জন্ম জরাধি মরণ ভয়ম্‌ ॥ 

ইচ্ছসি যমাদিপরাভবং যশ স্বস্তি, সুকৃত কৃতং 

€ -ম্থকৃতং কুরু ) 

ভবভূত ভাবসমব্যয়ম্‌ পরমং প্রসন্নম ইদম্‌ ( অথব! 

মিদ, মিছ মুছু- মৃদু ?.11017107-এর ব্যাখ্যা )। 

লোভী দি-দৃষ্টি-পরগৃহং যদ অবিধি-আচরণম্‌। 

ত্যজ সকল- দ্ুষ্কৃতং ছুর্মতিম্, ভজ চক্রধর-শরণম্‌ ॥ 

হরি ভক্তিঃ নিজা নিকষেবলা-_হৃদ1 কর্মণ। বচসা। 

যোৌগেন কিং, যজ্জেন কিং দানেন কিং [ কিং] তপস। ॥ 

গোবিন্দ গোবিন্দেতি জপ, নর, সকল-সিদ্ধিপদম্‌। 

জয়দেবঃ আয়াতঃ তস্য স্ফুটম্‌_-ভব-ভূত-সর্ব-গতম্‌ ॥ 
পটার সাধারণ অর্থ গ্রহণে কোনও কঠিনতা নাই, যদ্দিও ভাব ও ভাষা 
উভয়ের কটু আনায্জত হলে স্থলে মিনা |. এই তার 
নলাদরত এবং টা আতা দেরি এই নি 
ব৷ প্রাচীন বাঙ্গালা রচিত বলিয়! ধরিতে ইচ্ছা হয়। ভাষা এখানে 
ভাবের সম্পূর্ণ অনুগামী নয়। 
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২। বাণী জৈদ্বেব জীউকী (রাগ মার )॥ 


চন্দ সত ভেদিয়। নাদ সত পূরিয়! সূর সত খোড়স। দত্ত কীয়া। 
অবল বল তোড়িয়া, অচল চল থর্লিয়া, অঘড় ঘড়িয়া, তইা৷ আপিউ 


মন আদি গুণ আদি বখাঁণিয়। | 
তেরী ছুবিধ। ব্রিস্টি সম্মানিয়। ॥ রহাউ ॥ 


অর্ধকৌ অরখিয়া, সর্ধিকৌ সরধিয়া, সলল-কৌ সললি সন্মানি 
আয়া। 
বদতি জৈদেব জৈদেব-কৌ রশ্বিয়া, ব্রহ্ধ-নিবাণ লিবলীণ পায় ॥ 


এই পদটীর ভাষা, ঠিক অপত্রংশ নহে, ইহাঁকে মিশ্র অপত্রংশ মিশ্র- 
ভাঁষা বল! যাইতে পারে; হয় তো ইহ] মুলে প্রাচীন বাঙ্গাল! ছিল। 
এখানেও সংশ্কত (অর্ধ তৎসম ) শব্দগুলির বানান গ্রাচ্য-ভারতের সংস্কৃত 
উচ্চারণের অনুসারী । 7. 0100 এই পদটির অনুবাদ করেন নাই, 
তাহার অসম্পূর্ণ গ্রন্থ সাহেবের অনুবাদেও ইহা নাই। [1০80115-এর 
অনুবাদ ও ভাই বিসন সিংহ গ্যানী রচিত পাঞ্জাবী ভাষা ণভগত বাণী” 
অনুসরণ করিয়া এই পদের বঙ্গানুবাদ দ্িতেছি__ 

চন্দ্রকে (অর্থাৎ ঈড়া বা বাম নাসারন্ত্রকে ) সত্ব (অর্থাৎ প্রাণবায়ু) 
দ্বারা ভে্ব করিয়াছি [অর্থাৎ আমি প্রাণায়ামের পুরক করিয়াছি ]; 
সত্ব (অর্থাৎ প্রাণবায়ু) দ্বারা নাদ (অর্থাৎ স্মুযুয্না অর্থাৎ নাসিকার 
ভিতর দুই নাঁসারস্ক্বের উপরি ভাগের মধ্যস্থ স্থান পুরিয়াছি [ অর্থাৎ 
কুম্তক-যোগ করিয়াছি]; সত্ব বা প্রাণবাযুকে সুর (অর্থাৎ সুর্য্য বা 
পিঙ্গল! নামে দক্ষিণ নাসারন্ধ) দ্বারা আমি বাহির করিয়া দিয়াছি 
€ত্তু কীয়া*শ্দত্ত করিয়াছি )[ অর্থাৎ আমি রেচক দ্বারা নিঃশ্বাস ত্যাগ 
করিয়। প্রাণায়াম পুর্ণ করিয়াছি ] ষোলবার (৭োড়সা* অর্থাৎ প্রত্যেক 
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পুরক, কুস্তক ও রেচক কালে যোড়শবার প্রণব বা গুঁকার উচ্চারণ করিয়া 
এইভাবে প্রাণায়াম করিয়াছি। ) 

অবল ব৷ বলহীন (যে এই ।ভঙ্থুর দেহপিও ), ইহার বল ভগ্ন বরা 
হইয়াছে, (“তোঁড়িয়া*স্তোড়া হইয়াছে ); চল অর্থাৎ চঞ্চল €ষে মন, 
তাহাকে ) অচলে ( অব্যয় বন্ধে ) স্থাপিত কর! হইয়াছে ; অঘটিত (মন) 
কে ঘটিত বা সুগঠিত করা হইয়াছে; তদনস্তর অমৃত (“আপিউ*স্, 
অপ্লিউস্মঅব্বিউস্অন্বি অউস্অন্থিঅস্মঅস্থি ত-্" অম্রিতস্অমৃত ) পীত 
হইয়াছে ॥ 

€ষে বর্গ) মনেরও আদিতে এবং (অত্ব, রজঃ, তমঃ এই তিন ) 
গুণেরও আদিতে, তাহার ব্যাখ্যান করিয়াছি। তোমার দ্বিবিধ! দৃষ্টি 
( অর্থাৎ ব্রহ্ম ও জীবে ভেদদর্শন ) অবলুগ্ত হইয়াছে (সম্মানিয়া-সামাইয়া 
গিয়াছে, প্রবেশ করিয়াছে, বিলুপ্ত হইয়! গিয়াছে । )॥ ধুয়া ॥ 

আরাধ্যকে আরাধিত করা হইয়াছে; শ্রদ্ধী ( ব৷ শ্রদ্ধার পাত্র ) কে শ্রদ্ধা! 
করা হইয়াছে; সলিলকে সলিলে প্রবেশ করানে। হইয়াছে (সামানো 
হইয়াছে )। জয়দেব বলে জয়বুক্ত দেবে (অর্থাৎ পরমেশ্বরে ) রমণ 
কর! হইয়াছে; ব্রহ্মনির্বাণ লইয়া (“লিব"), আমি লীন পাইয়াছি 
(লীন হইয়। গিয়াছি )॥ ২॥ 

অয়দেবের এই বাণী বা ভাষা! পদটি হইতেছে ষোগমার্গের পদ । 
খীষ্টায় ১০০*-এর ওপিকে এবং এদিকে সহত্র বংসরের অধিক কাল ধরিয়া! 
এই যোগ সাধনার কথায় ভারতীয় স্রাহিত্য বিশেষ করিয়া আধ্যাত্মিক 
কথার সাহিত্য ভরপুর। ধর্ম সাধনার পথে ভক্তিমার্গ ও ষোগমার্গ এই 
দুই পথ অপক্ষপাতের সহিত প্রায় সমস্ত সম্প্রদায়েরই উপজীব্য হইয়। 
উঠিগ্নাছিল, খ্রীষ্টা় ১০**-এর পূর্ব হইতেই । যোগ সাধনার কথা ঈড়া 
পিঙ্গল। নুযুয্। ও ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার বা ব্রদ্দে লীন হওয়ার কথ৷ সম্প্রদায় 
নিরিবিশেষে প্রায় সমস্ত ত্রাক্ষণ্য ধর্মাবলম্বী ধর্মমতের কথ।। যোগমার্গের 
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কথা ওদিকে যেমন মহাধাঁন বৌদ্ধ মতের সহজিয়! সম্প্রদায়ের সাহিত্যের 
মধ্যে পরিব্যাপ্ত, (প্রাচীন বাঙ্গালা চর্যাপদ হইতে ইহ! দেখা যায় ) তেমনই 
এদিকে নাথপন্থ প্রভৃতি শৈব সম্প্রদদায়ে, কবীর প্রমুখ সন্ত বা নবীন মতের 
সাধুদের সম্প্রদায়ে, শিখ সম্প্রদায়ে এবং বৈষ্ণবাদি ভক্কিবার্দী অন্ত 
সম্প্রদ্ায়ে$ অল্প বিস্তর প্রবলভাবে বিগ্মান। জয়দেব পরবর্তীকালের 
রামাওতী, গৌড়ীয়, বল্লভাচারী প্রভৃতি সাম্প্রদায়িক ধরণের বৈষ্ণব 
ছিলেন না। তিনি সম্ভবত পঞ্চোপাসক স্মার্ত ব্রাহ্মণই ছিলেন। তাহার 
রচিত পদে পুরক কুম্তক রেচক সাধন ও ব্রদ্ধ নির্বাণ লাভ করার কথা 
থাকা কিছু বিচিত্র নহে। 

এইবার প্রবাদদের উল্লেখ করিতেছি । ১ম প্রবাদ-__-দক্ষিণদে শীয় 
এক ব্রাহ্মণ দ্বম্পতী বহুদিন অনপত্য থাকিয়া! নিতান্ত সন্তপুচিত্তে শ্রীধাম 
পুরুবোন্তমে আপিন শ্রীজগন্নাগদেবের নিকট প্রার্থনা করেন, আমাদের 
পুত্র জন্মিলে তাহাকে আপনার সেবকরূপে এবং কন্তা জন্মিলে আপনার 
সেবিকারূপে চিরতরে দান করিব। এই ঘটনার দ্বাদশ বৎসর পরে কন্তা 
পল্মাবতীকে লইয় শ্রীজগন্নাথদেবের করে সমর্পণ মানসে ব্রাঙ্গণদম্পতী 
পুরীধামে উপস্থিত হন। নীলাচলনাথ তাহাদিগকে স্বপ্রাদেশ দেন, 
তোমরা কেন্দুবিন্বে গিয়া আমার অংশন্বরূপ ব্রাহ্মণ জয়দেবের করে 
কন্তাসম্প্রণধান কর। বনমালী দাস পিখিয়াছেন__ 

জগন্নাথ বলিলেন-_ 

“তাহারে দেখিয়া মনে ঘ্বণা না করিবে । 
ঘেমত আমাকে জান তেমতি জানিবে ॥” 

“সে দান আমিই গ্রহণ করিব, তোমারাও অঞথণী হইবে ।* ব্রাহ্মণ- 
দম্পতী এই আদেশ পাইয়া কেন্দুবিবে আসেন এবং জয়দেবের সহিত 
পদ্মাবতীর বিবাহ হয়। 


* (ডাঃ হুনীতিকুমারের প্রবন্ধ ভারতবর্ষ, শ্রবণ ১৩৬*) 
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“রাত্রি শেষে উঠি মঙ্গল আরতি করিয়!। 

প্রাতঃকালে স্কুম্থম আনেন তুলিয়] ॥ 

পদ্মাবতী নানারঙ্গে গাথে ফুলহার। 

গীতগোবিন্দ রচে প্রভু কৃষ্খচলীলাসার ॥ 

পট ীঁ গা খা 

প্রহরেক পর্যন্ত যায় গ্রন্থের বর্ণনে ! 

তারপর গঙ্গাতীরে যান গঙ্গান্নানে ॥ 
সনের পর দ্বেবসেবা ও ভোগসমাপনান্তে প্রসাণ গ্রহণ করেন এবং আবার 
গীতগোবিন্দ লিখিতে বসেন। এইরূপে "্মরগরলখণ্ডনৎ মম শিরপি 
মণ্ডনং, পর্য্যন্ত লিখিয়৷ লেখনী থামিয়া গেল। কবির সংশর়-__ 

“কৃষ্ণ চাহে পাপন মস্তফে ধরিতে। 

কেমনে লিখিব ইহ] বিশ্মপ়ন এই চিতে ॥* 
গ্রন্থে ডোর পড়িল, কবি গঙ্গাঙ্নানে গেলেন। এদিকে ভক্তবৎসল ভগথাম্‌ 
স্বয়ং অয়দেবরূপে আসিয়। গ্রন্থে নিজের হাতে কবির অভিপ্রেত “ত্বেহি 
পর্বপল্লবনুপারম্ লিখিয্া! কবিতার পাদপুরণ করিয়া দিলেন। শুধু তাই নয়, 
পদ্মাবত্তীর বিশ্বাসের জন্ঠ নিত্য অনুষ্ঠিত দ্েবসেবাদি নিয়মিত কার্ধ্য 
সমাপনপুর্বক ভোজনাস্তে শয়ন-গৃহে গিয়া শব্যাগ্রহণ করিলেন। পদ্মাবতী 
প্রভুর পাদসংবাহুনাস্তে রন্ধনশালায় আসিয়া!" প্রসাদান্ন লইয়া! আহারে 
বসিয়াছেন, এমন সময় কবি ন্নানের পর গৃহে ফিরিলেন। উভয়েরই বিস্ময়ের 
অবধি নাই; কথায় কথায় সমস্ত রহস্য প্রকাশ হইয়া! পড়িল। তখন-- 

"এক চিত্তে গ্রস্থপাত খুলিলা ঠাকুর। 

অর্ধ কলি ছিল পদ হইয়াছে পূর॥ 

অর্ধ কলি কৈল। পদ অয়দেব সার। 

কৃষ্ণ হস্তে “দেছি পদপল্লবমুদ্ার* ॥ - 
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পাদপুর্ণ দেখি মনে হইল! প্রত্যয় । 
কৃষ্ণ পুর্ণ কৈলা মোর মনের আশয় ॥ 
শয়নে আছেন প্রভু মনে অভিপ্রায় । 
মন্দির ভিতর শীত্র দেখিবারে যার ॥ 
ক্ষণ অঙ্গ পরিমলে পালঙ্ক পুরিল। 
মনোহর স্থুগন্ধেতে নাসিক মাতিল ॥ 
শয়নের চিহ্ন সব দেখিল শধ্যাতে। 
শধ্যামাত্র আছে কৃষ্ণ ন] পায় দেখিতে ॥” 
কবি তখন আনন্দে পল্মাবতীর ভুক্তাবশি্ই লইয় কৃতার্থ হইলেন 1 
আর প্রবাদের উল্লেখ করিয় পুথি বাঁড়াইব না । সংস্কৃত এবং হিন্দী 
ভক্তমালে এইরূপ প্রবাদই সংগৃহীত আছে। সুদুর রাজপুতানায় বসিয়। 
নাভাজী এই ভাবেরই কথা লিখিয়াছেন। শ্রীমৎ কৃষ্ণদাস বাবাজী 
নাভাজীর অনুবাদে লিখিতেছেন-__ 
“এবে কহি শ্রীল জয়দেবের চরিত্র । 
শ্রবণন্ুখদ আর পরমপবিত্র ॥ 
কেন্দুবিব নামে গ্রাম সাগর হইতে। 
প্রীমান্‌ জয়দেব ঘিজ হইলা বিদিতে ॥ 
গ্রীল পুরুষোত্তম মহাকাশ গিয়! 
বন্ধুত্ব করিল! অন্ত পৃর্ণচন্দ্র পায়্যা ॥ 
উভয় প্রণয় রসে ভেট দৌছে করে। 
পুরুযোত্তমচন্দ্র দিলা স্ত্রীরত্র সাদরে ॥ 
জয়দেবচন্দ্র নিজ বন্ধুর চরিত। 
বর্ণন করিল] করিয়। মোহিত ॥% 
এইবার দেখিব এই সমস্ত প্রবারদ্দের কোনোরূপ অর্থ-সঙ্গতি খুঁজিয়৷ পাওয়া 
যায় কি না। প্রবাদে অয়দেবকে জগন্নাথদেবের অংশ বল! হইয়াছে, 
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এখন দ্বেখিতে হইবে অগন্নাথকে বৈষ্ণবগণ শ্ররুষ্ণের কোন্‌ ভাবের 
প্রতীকরূপে গ্রহণ করিয়াছেন । প্রেমাবতার শ্রীঠৈতন্চন্দ্রের শ্রীমুখ-বাক্য--- 


ধবে দেখি জগন্নাথ স্থতদ্রা বলাই সাথ 
তবে জানি আইন্ু কুরুক্ষেত্র। 
হেরি পল্মলোচন : সফল হুইল জীবন 


জুড়াইল তনু মন নেত্র॥ 
শ্রীঞ্জগন্নাথদেবকে দর্শন করিলে বৈষ্ণব হৃদয়ে ভগবদৈশ্বর্য্ের স্বৃতিই 
আাগরিত হয়। অগন্নাথকে দেখিয়া মনে পড়ে, শ্রীমন্মহাপ্রভূ রথাগ্রে 
নৃত্য করিতে করিতে গাহিতেছেন-- শ্লোকটি প্রাচীন কবি রচিত, 
কেহ কেহ বলেন শিলাভট্টারিকা ইহার প্রণেত্রী ) 


“্যঃ কৌমারহরঃ স এব হি বরস্তা এব চেত্রক্ষপা- 

স্তে চোম্মীলিতমালতীম্থরভয়ঃ প্রোটাঃ কদম্বানিলাঃ। 

স৷ চৈবাম্মি তথাপি তত্র স্থুরতব্যাপারলীলা বিধো৷ 

রেবারোধসি বেতসীতরুতলে চেতঃ সমুকষ্টতে ॥৮ 
মনে পড়ে অন্তরঙ্গ ভক্ত শ্রীরপ এই গ্লোকের ব্যাখ্যায় একটা শ্লোক রচন। 
করিয়াছিলেন-__ 

“প্রিয়; সোহয়ং কৃষ সহচরি কুরুক্ষেত্রমিলিত-_ 

স্তধীহং সা রাধা তদিদমুভয়োঃ সঙ্গমন্ুখম্‌। 

তথাপ্যন্তঃখেলম্মধুরমুলী পঞ্চমজুষে 

মনো মে কালিন্দীপুলিনবিপিনায় স্পৃহয়তি ॥» 
ভ্রীমস্তাগৰবতে এই কুরুক্ষেত্র-মিলনের বর্ণনা আছে-__“হুর্ধ্যগ্রহণ ; তাই 
তীর্ঘন্নানের জন্ত শ্রীকৃষ্ণ ভ্বারক। হইতে কুরুক্ষেত্রে আগমন করিয়াছেন । 
সে উগ্রষ্েন-বন্থদেব-বলদেব-সনাথ পরাক্রাস্ত যদ্ধবীরগণ আছেন, 


জননী দেবকী এবং মহিষী রু্সিণ্যাদিলহ পুব্ননারীগণ' আছেন । এত 
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অগণিত করি-তুরগ-পদ্ব।তি-পরিবেষ্টিত সংখ্যাভূয়িষ্ঠ হুসজ্জিত ন্তনন 
প্রভৃতি লইয়া তিনি রাজোচিত আড়ম্বরেই আসিয়াছেন! আবার 
সাক্ষাৎ প্রার্থনায় সমাগত ভোজ, মতন্ত, কুরু, পাঞ্চাল প্রভৃতি নরনাথ- 
বুন্দ,_-তাইাদের সঙ্গেও মর্যাদার অন্থরূপ সৈম্তবাহিনী। স্ুবিস্তীর্ণ স্তমস্ত- 
পঞ্চকে ধেন তিলধারণের স্থান নাই। সংবাদ শ্রীধাম বুন্দাবনে পৌছিয়াছে, 
হৃদয়েশ্বরকে দেখিবার জন্য গোগী-যুথপরিবৃতা শ্রীমতী ভানুনন্দিনী, প্রাণ 
কানাইকে দেখিবার জন্য প্রীদ্ামার্দি রাখালগণ এবং নয়নপুত্বলী ননী- 
চোরকে দেখিবার জন্ভত গোপরাজ নন্দ ও জননী যশোমতি কুরুক্ষেত্র 
অ(সিয়। উপস্থিত হইয়াছেন। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ কোথায়, ত্রঞ্জের সেই 
নয়নানন্দ ! পইহ হাঁতী ঘোড়া রথ মনুষ্য গহন” এখানে তো শ্রীরুষ্ণকে 
দ্বেখিয়া তৃপ্তি হইতেছে না। শ্রীমতীর মনে পড়িয়া গেল আনন্দের 
শতস্থতিবিজড়িত যমুনার কাল জল, আর তারই তীরে পুষ্পিত নিকুপ্জবন 
নীপতরুতল! রাখালগণের নয়নসমক্ষে ভাসিয়। উঠিল, উন্মুক্ত আকাশ- 
তলে প্রকৃতির সেই আনন্দকানন, দ্বিগন্তবিস্বৃত শ্যাম-শঙ্পক্ষেত্র,”_ 
গোষ্ঠভূমি! আর জননী যশোমতির অশ্রুপিক্ত আখি থুঁজিতে লাগিল, 
_ত্রজভূমির নিরালা নিকেতনের কক্ষকুত্রম! সেই রুষ্চ, সেই 
সাক্ষাৎ, সেই মিলন। কিন্ত দর্শনে সে তৃপ্তি কই, মিলনে সে আনন্দ 
কই? দেখা হইল, কিন্ত লে দ্রেখায় এ দেখায় পার্থক্য কত ! মাবুর্য্যের 
স্বতঃউচ্দুসিত অমৃতপ্রবাহ,_-প্রকৃতির আনন্দনিঝ'র,_গিরিবক্ষ বহিয়। 
বনপথ ধরিয়া সাবলীল শ্বচ্ছন ধারায় যে অবাধ মুক্ত গতিতে ছুটিয়। 
যায়, কৃত্রিম উদ্ভানের মণিমণ্ডিত অববাহ্িকায় তাহার সে আবেগ, সে 
উচ্দ্বাস, সে লীলাগ়িত ভঙ্গিমার স্থান কোথায়*? তাই মহাপ্রভু 
বলিয়াছিলেন__ 
“ঘবে দেখি জগন্নাথ স্থভদ্র বলাই সাথ 
তবে জানি আইনু কুরুক্ষেত্র" 
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অর্থৎ ভগবদ্ুপাসনার ছুইটা দিক আছে-_একটি প্রশ্র্য্ের অপরটা 
মাধুর্ধ্ের। উল্লিখিত প্রথম প্রবাদ্ধ আলোচনা! করিলে মনে হয়--কবি 
জয়দেব প্রথম জীবনে এখবর্যের- বিধিমার্গের উপাসক ছিলেন, এবৎ 
সেই ভাব হুইতে সাধনার ক্রমবিকাশে রাগের পথে তিনি মাধূর্ষ্যের 
ব্রজকুঞ্জে প্রবেশলাভ করিয়াছিলেন। অন্ততঃ কবির কাব্য পাঠে তৌ। 
এইরূপই উপলব্ধি হয়। শ্রীগীতগোবিনেে রশ্বরধ্য হইতে আরম রিয়া 
রসের ক্রমপরিপুষ্টিতে কিরূপে মাধূর্য্ের উৎকর্ষ বণিত হইয়াছে এবং 
সে রসপরিপুষ্টি যে কবি-হ্ৃদয়ের অন্ুভূতি-প্রত্যক্ষ পরম সত্যের কবিত্ব- 
ময় বিকাশ, রসজ্ঞ পাঠক মাত্রেই তাহ! অবগত আছেন। শ্রীগীত 
গোবিন্দের আরম্ভ ভাগে দশাবতার স্তোত্রে এবং “শ্রিতকমলাকুচমগ্ডল, 
সঙ্গীতটাতে শ্রীরুঞ্চের এই খরশ্ব্্যস্বরূপই প্রকাশিত হইয়াছে । দশাবতার 
স্তোত্রে শ্রীকৃষ্ণ সর্বাবতারের কেন্ত্ররপে বণিত হইয়াছেন। কৰি 
বন্দনা! করিতেছেন “দশাকৃতিকৃতে কৃষ্ণায় তৃভ্যৎ নমঃ।” টাকাকার 
পূজারী গোস্বামী বলিতেছেন_-এই দশটা অবতার দশটা 
রসের অথিষ্ঠাতা, আর সর্ব অবতারের অবতরী এ্রীকষ্ণ,_তিনিই 
সকল রসের আর্দি অথবা! আদ্দিরসের আকর। বৈষ্ণব আলঙ্কারিকের 
মতে মধুর রস ব| আদিরদ সকল রসের শ্রেষ্ঠ, এবং শ্রীকৃষ্ণ সেই আর্দি- 
রসের মুদ্তিমান্‌ বিগ্রহ। টাকাকার পুজারী গোস্বামীর মতে মহস্ট 
অবতার বীভৎসরসের কুর্ন অদ্ভুতরসের, বরাহু ভয়ানকরলের, নৃসিংহ 
বংসলরসের, বামন সখ্যরসের, পরশুরাম রৌদ্ররসের, শ্রীরাম করুণরসের, 
বলর।ম হাস্তরসের, বুদ্ধ শাস্তরসের এবং কন্কি বীররসের অধিষ্ঠাতুরূপে 
বর্ধিত হইয়াছেন। শ্রীমন্তাগবতে দশম স্কন্ধে "্মল্লনামশনি* লোকে এই 
দশটা রসের অধিষ্ঠাতৃত্বশ্রীকৃষণেই প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে । 

শ্রিতকমলাকুচমণ্ডল সঙ্গীতটাও শ্রশ্ব্ধ্যস্তোতক, কারণ তাহার-মধ্যে 
একবারও শ্রীরাধার নাম 'উল্লিধিত হয় নাই, আদ্দাবস্তে প্রীর নামই তত 


৫২ কবি জয়দেব ও শ্রীগীতগোবিন্দ 


হইয়াছে। পুত্র, ভ্রাতা, পতি, বন্ধু প্রভৃতি রূপে মানবের আধঘর্শবিগ্রহ 
প্ীরামচন্দ্রের এবং তৎপরেই লক্ষমীপতির বর্ণনায় কবি বলিতেছেন-__ 


“জনকন্ৃতীকৃতভূষণ জিতদূষণ সমরশমিতদশকগ) 
' অভিনবজলধরনুন্দর ধৃতমন্দর শ্রীমুখচন্দ্রচকোর” 


হে জানকীকৃত-ভূষণ, দুষণ-বিজয়ি, তুমি সমরে দশাননকে শান 
করিয়াছিলে! হে সুন্দর, সমুদ্রমস্থনকালে মন্দর ধারণ করিয়া তুমিই 
অমৃতের হেতু হইয়াছিলে। কিন্থ দ্বেবগণকে অমৃত দ্বান করিয়া নিজে 
সমুদ্র-সম্তভব! লক্ষমীকে গ্রহণ করিয়াছ, এবং রমার মুখচন্জেই সেই অমৃতের 
সন্ধান পাইয় প্র মুখামৃতই পান করিতেছ, কিন্তু তাহাতেও তৃপ্ত ন! হইয়া 
সেই অমৃতায়মান মুখচন্দ্রকে হদয়ে ধারণ করিয়। এখন অভিনব জলধররূপে 
শোভা পাইতেছ। 

কৰি শ্রীরাধার প্রেমের উৎকর্ষ দেখাইবার জন্ত শ্রী ও সীতার প্রসঙ্গে 
শ্রীকৃষ্ণের নায়কত্বের দুইটা দ্বিক্‌ প্রদশন করিয়াছেন। সীতারামের প্রণয় 
দঘাম্পত্য-প্রণয়ের শ্রেষ্ঠ দৃষ্টান্তস্থল, লক্ষমী-নারায়ণের প্রণয়কাহিনীও পুরাণ 
প্রণিদ্ধ। কিন্তু রাধাকুষের প্রণয় আরো! গুরু, আরো! গাড়, আরো! মধুর-_ 
তাহার তুলন। হয় না। টাকাকার বলিতেছেন_-এই সঙ্গীতে ধীরললিত, 
ধীরশাণ্ু, ধীরোদ্ধত এবং ধীরোদাত্ত নায়কের লক্ষণ বণিত হইয়াছে কিন্ত 
ধীরললিত নায়ক শ্রেষ্ঠ বলিয়া আদি ও অস্তে তিনি শ্রীপতিরূপেই উল্লিখিত 
হইর়াছেন। শ্রগীত-গোবিন্দের বণিত বিষয় বাসস্তরাসের সঙ্গে ইহার 
পার্থক্য সহজেই উপলব্ধি হয়। লক্ষ্মীর রাসে অধিকার ছিল ন1। 
শ্রীমস্তাগবত বলেন-__সৌন্দর্য্যসম্পদ্দের অধিষ্ঠাত্রী শ্রী দেবীও গোপীপ্রেমের 
আকাজ্ষা করিতেন। ন্ুতরাং বুঝিতে পারা যাইতেছে কবি এই ছুইটি 
সঙ্গীতে এম্বধে্যের পরিপূর্ণ বর্ণনায় ক্ষেত্র প্রস্তুত করিয়া লইয়াছেন-__এইবার 
ধীরে মাধৃর্য্যের রাজ্যে অগ্রসর হইবেন। কারণ শ্রীকৃষ্* কেবল ধীরললিতই 


ভূমিকা ঃ কবি-জীবন ৫৩ 
নছেন, তাহাতে নায়কের সকল গুণই বর্তমান আছে, তিনিই সকল 
নায়কের শ্িরোভূষণ, শ্রীমতী রাধাঠাকুরাণী নাক্সিকাকুল-শিরোমণি। শ্রী 
শবে রাধা অর্থ ধরিয়া বৈষ্ণবাচার্যগণ এই পদের অন্রূপ অর্থ করিয়া 
থাকেন। পুজারী গোস্বমীর টাকা দ্রষ্টব্য 

২য় প্রবাদ হইতেও আমাদের পূর্বোক্ত অন্ুমানই সমধিত হয়। 
কবি “দেহি পদপল্লবমুারমঠ লিখিতে কুহ্ঠিত হইয়াছিলেন। শ্রীমতীর 
পাদ্ঘপদ্মে তিনি কিরূপে শ্রীকষ্চের মস্তক স্পর্শ করাইবেন এই সঙ্কোচে 
তাহার হৃদয় দ্বিধাদ্বন্দে আন্দোলিত হইয়াছিল। শ্রীভগবানের প্রশ্বর্য্যের 
ভাব তিনি তখনে। ভুলিতে পারেন নাই, পারিলে তাহার মনে এরূপ 
সন্দেহের অবকাশই আসিত না। সংশয় জাগিয়াছিল--কারণ জীবন ও 
কাব্য তাহার অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত ছিল। সাধনার পথে তিনি যেমন 
কুঞ্জের পর কুঞ্জ অতিক্রম করিতেছিলেন, সাধনালন্ধ সত্যগুলিও তেমনি 
তাহার কাব্যে অভিব্যক্ত হইতেছিল। অবশেষে তাহার গভীরতর আন্তিতে 
আকৃষ্ট হইয়া সাধনার ধন একদিন স্বয়ং আসিয়! জীবনের সকল সন্দেহ 
ভঞ্জন করিয়! দিয়াছিলেন। 


কবি জয়দেব আপন দাম্পত্যপ্রেমের মধ্য দিয়া! মানব-ভালবাসার শ্রেষ্ঠ, 
সার্থক ও মুন্বরতম পরিণতিরূপেই ভগবৎপ্রেম লাভ করিয়াছিলেন। 
পল্মাবতীর প্রেমই তাহাকে অপ্রারূৃত কান্তাপ্রেমের প্রকৃত আম্বাদ দান 
করিয়াছিল। প্রবদের মতে সাক্ষান্দর্শনের পরিবর্তে তাই পদ্মাবতীর মধ্য 
দিয়াই তিনি সেই চির-রসময় পরমপ্রেম-স্বরূপের দিব্য অনুভূতি লাভ 
করিয়াছিলেন । আবার পদ্মাবতীর পতিপ্রেম এমনি প্রগাঢ়, এতই পবিশ্র, 
এমনি নিষ্ঠাপুর্ণ যে ভগবান্‌ তাহাকে জয়দেবরূপেই দর্শন দিয়া তাহার 
নারীত্বের সাধনাকে সার্থক করিয়াছিলেন। পতিপরায়ণা পতিরূপেই 
জগং-পতিকে লাভ করিয়া ধন্য! হইয়াছিলেন। কবিজীবনের এই সাধনার 
ইতিহাস তাহার দেশবাসী জানিতেন, বুঝিতেন বলিয়াই কবি তাহাদের 


€৪ কবি জয়দেব ও শ্রীগীতগোবিন্দ 


“সিকট জগন্নারদেবের অংশরূপে পুর্ব। প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। আজিও 
বাঙ্গালার বহু নরনারী কবিকে সেই চক্ষেই দেখিয়া থাকেন। 

শ্রীগীতগোবিন্দ আলোচন! করিয়া পরকীয়াভাবের পরিস্ফুট স্বরূপ উপলব্ধ 
হয়না। নয়ন সমক্ষে ভাসিয়া উঠে একটি আপন ভোলা প্রণফি্দম্পতির 
মধৃময় চিন্র। লে চিত্র মর্ত্যের নছে, সে চিত্র “জীবনের নিবিড়তর 
অনুভূতির স্ন্দরতম বর্ণবিস্তাসে কবি-কল্পলোকের কান্ত-আলোকে সত্য- 
সৌনরধ্যে সদা-সমুজ্জবল। কবিবিরচিত এই গোবিন্দ-সঙ্গীত পড়িতে পড়িতে 
হৃদয়ে অয়তীরবর্ভী একটি নিরাল! নিকুঞ্জের সুস্পষ্ট প্রতিবিশ্ব প্রতিভাত 
হইয়া! উঠে। কুঞ্জের অপূর্ব্ব সৌন্দধ্যের মাঝে দেখিতে পাই প্রেম-মাতোয়ার। 
কবিদম্পতি-_জয়দেব ও পল্মাবতী। অনুরাগ, অভিমান, বিরহ, মিলনের 
অপরূপ ঘাত প্রতিঘাতে দম্পতিজীবন প্রণয়লীলার মধুময় ভঙ্গিমায় নিত্য 
নবরঙ্গে তরঙ্গায়িত হইয়া! উঠিতেছে, আর সেই লহরীমালা শ্রীগীতগোবিন্দের 
ছন্দে গ্লোকে লীলায়িত হইতেছে, আকার পরিগ্রহ করিতেছে। 

কিন্তু পরক্ষণেই চাহিয়া দেখি কোথায় অজয়-_-এ ষে কালিন্দী! 
পল্মাবতীর নয়নকজ্জলে জল কখন কাল হইয়! গিয়াছে। কেন্দুবিব 
কোথায়-_এতে। বৃন্দাবন ! জয়দেব-সরম্বতীর মধুর কোমলকাস্ত পদাবলী 
এতে। নয়,_এ ষে সেই ভূবনমোহন অবণ মনোরসায়ন সুধানমধুর 
সুরলীনিঃম্বন! কবি-দম্পতিকে কোথায় হারাইয়! ফেলি-_দেখি কুঞ্জে কুঞ্জে 
্রীরাধাকষ্খের অপ্রাকৃত লীলাভিনয়! দেখিতে দেখিতে অশ্রুতে নয়ন 
ভরিয়া উঠে, দৃষ্টি নিশ্রভ হইয়া] যায়। মনে হয় মেঘে আকাশ ছাইয়া 
ফেলিয়াছে, তম।ল তরুনিকরে শ্ঠামায়মান বনভূমি ধীরে ধীরে গাঢ় হইতে 
গাঢ়তর এক স্নিগ্ধ কৃষ্ণতায় আক্মগোপন করিতেছে,_আ'র সেই সৌগন্ধে- 
ভর! অন্ধকার বনপখে কে ধেন গাহিয়! ফিরিতেছে-_ 

 % নন্দনিদেশতশ্চলিতয়োঃপ্রত্যধ্বকুণ্জদ্রমং 
রাধামাধবয়োর্জয়ন্তি যুনাকুলে রহঃকেলয়ঃ” 


€ 


কাব্য কথা 


অপ্র।কৃত প্রেম, অপরিসীম করুণা, অমানুষী প্রতিভা, অসাধারণ 
শাস্্ার্থজ্ঞান, অমায়িক চরিব্রমাধূর্্য, অলৌকিক রূপ,_-অপরূপ লাবণ্যবল্লরীর 
লীলায়িত বন্ধনে বন্দী হইয়া একদিন বাঙ্গালায় মুণ্তি পরিগ্রহ করিয়াছিল। 
কিঞ্চ্দিধিক সা্ধী চারিশত বৎসর পূর্ব্বে বসন্তের এক পু্িমাপ্রদোষে 
বাঙ্গালীর জাতীয়-জীবনকে ধন্ত করিয়৷ তাহার ভাগ্যাকাশে মূর্ত প্রেমবিগ্রহ 
শ্রীচৈতন্চন্দ্র উদ্দিত হ্ইয়াছিলেন। সে প্রেম, সে করুণা, সে বিনয়, সে 
তেজ, সে কোমলতা, সে দাঢণ, ষে কোনো! জাতির সহম্রাবের ইতিহাসে 
বারেকের জন্তও একাধারে সম্মিপিত হইলে জাতি কৃতার্থ হইয়া! বায়। 
চৈতন্যচন্দ্রের পবিত্র জীবনকথা-_বাঙালীর এই দিব্যাবদদান-_-জগতের 
ইতিহাসের এক গৌরবান্থিত অধ্যায়। 

শ্নেহময়ী স্থবির1 জননী, প্রেমমন্্ী যুবতী ভার্য্যা, অন্রক্ত নবন্ধীপবাসী 
জন, সকলের মাম়াডোর ছিন্ন করিয়া চব্বিশ বৎসর বয়সে শ্রীচৈতন্ত- 
দেব সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। পরবন্তী ছয় বখসরকাল তীর্থ পর্যটনাদিতে 
অতিবাহিত হয়, অবশিঃ দ্বাদশ বৎসরকাল তিনি পুরীধামে অবস্থিতি 
করিয়াছিলেন। পুরুষোত্তমে রাজগুরু কাশীমিশ্রের আবাস বাটার যে ক্ষুত্র 
কক্ষ তাহার বাসের জন্ত নিদ্দিষ্ট হইয়াছিল সাধারণতঃ তাহ গম্ভীর৷ নামে 
পরিচিত। এই আদর্শ সন্ন্যানীর নীলাচলবাসের প্রাত্যহিক জীবনের 
অন্যতম নিত্যকর্ম ছিল-_ 


“চগ্ডিদ্বাস বিষ্াপতি রায়ের নাটক গীতি 
কর্ণামৃত শ্রীগীতগোবিন্দ 
স্বরূপ রামানন্দ সনে মহাগ্রতু রাত্রি দিনে 


গায় শুনে পরম আনন্দ ॥ 


৫৬ কবি জয়দেব ও প্রীগীতগোবিন্দ 


চণ্ডিদাস ও বিস্তাপতির পদাবলী, রায় রামানন্দের অগন্নীথবল্পভ নাটক, 
বিশ্বমঙ্গলের কুষ্ণকর্ণামূত এবং কবি জয়দেবের গীতগোবিন্দ গ্রন্থ শ্রীমন্মহা প্রভুর 
নিত্য পাঠ্য ছিল। তিনি শ্রীপাণ স্বরূপ-দামোদর এবং রায় রামানন্দের 
সঙ্গে গন্ভীরার গুপ্তকক্ষে এই গ্রস্থগুলি আলোচনা করিতেন_ আস্বাদন 
করিতেন। এ্রীপাদ স্বরূপ-দামোদরের রসজ্ঞত। সম্বন্ধে প্রসিদ্ধি আছে বে 
তিনি দেখিয়া না দিলে, অনুমোদন না! করিলে মহাপ্রভৃ কোনো গ্রন্থ পাঠ 
করিতেন না! রামানন্দ রায়ও বৈষ্ণব জগতে তবজ্ঞানী, নিষ্ঠাবান্‌ স্থরসিক 
ভক্ত বলিয়। পরিচিত। শ্রীগীতগোবিন্দ আলোচনার পুর্বে আমাদের এই 


কথা কয়টী মনে রাখা আবশ্তক। 
আমরা শ্রীমন্মহা প্রভু, শ্রীপার্ স্ববপ-দাঁমোদর ও শ্রীযুক্ত রামানন্দ রায়ের 


দোহাই পাড়িয়া কাহারে। মুখ বন্ধ করিতে চাহিতেছি না। মাত্র 
স্মরণ করাইয়৷ দিতে চাহি__যে এ জগতে অধিকার ভেদ বলিয়। একট। কথ। 
আছে, অধিকারী না হইলে কাহারো কোনে বিষয়ে হস্তক্ষেপ করা উচিত 
নহে। আবার অধিকার অন্মিলেই ষে হঠাৎ একটা কিছু করিয়৷! বসিতে 
হইবে এমনও কোনেো৷ কথা নাই। অগ্রসর হইবার পুর্বে সে সম্বন্ধে 
পুর্ববন্তিগণ কোনে পন্থা নির্দেশ করিয়া গিয়াছেন কি না অনুসন্ধান লওয়। 
উচিত। আমাদের বিশ্বাস কাব্যালোচনারও অধিকার অর্জন করিতে হয়। 
বিশেষতঃ শ্রীগীতগোবিন্দের সায় কাব্যের--ভারতের এক স্ুবৃহতৎ সম্প্রদায় 
যে কাব্যকে প্রেমধর্শ্ের হুত্রগ্রন্থরূপে পুজা করেন_-এ হেন কাব্যের 
আলোচন! করিবার পুর্বে একবার অতীতের প্রতি দৃষ্টি দেয়! নিতাস্ত 
আবশ্যক। অন্ততঃ মতপ্রকাশের পুর্বে এই সঙ্বস্ধীয় দায়িত্বের কথাটাও 
তাঁবিয়া দেখা কর্তব্য । ধর্ম কথনে| মিথ্যাকে ধরিয়৷ গড়িয়। উঠিতে পারে 
না। তাহার ছুই চারিটি বাহ আচার-ব্যবহারের কথা অবশ্য ধর্তব্যের মধ্যে 
নহে। কিন্ত মূলে প্রত্যেক ধর্মই লত্যোপেত, সে সত্যের স্বরূপ বুঝিতে 
হইলে-__মাদি-দ্রার দুষ্টিভঙ্গীকে এবং তাঁহার পরবর্তী আচার্ধ্যগণের 


ভূমিকা £ কাব্য কথা ৫৭ 


অনুভূতির ধারাকে উপেক্ষা করিলে চলিবে না । সত্য যাহ তাহ! চিরস্তন, 
তাহা বিশ্বজ্রনীন, কিন্ত দেশ কাল পাত্র ভেদে তাহার প্রকাশের ভঙ্গী ও 
বিকাশের ধরা বৈচিত্র্যপুর্ণ ও রহস্তময়। সে রহস্তের মর্দোস্কেদ করিতে 
হইলে তত্বান্বেষীকে সম্প্রদায়ের ভূমিতে আসিয়! দাড়াইতেই হইবে। এতত্তিনল 
সাধারণ ভাবেও কি প্রাচীন কি আধুনিক ষে কোনে! কাব্য-আলোচনার জন্ 
সাধনা ও শক্তির প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করা যাঁয় না। মৃতন কিছু বলার 
একটা মোহ থাকিতে পারে, কিন্তু তাহার নৃতনত্ব কয়দিন থাকে তাহাই 
ভাবিবার কথ! । হ্ৃদ্রয় এবং মনের যে বিশেষ অবস্থা, যে গ্রসন্নোজ্জল চিত্ততা 
কাব্-আলোচনার পক্ষে অনুকুল, সমালোচক হইলেই তাহার অধিকারী 
হওয় যাঁয় না। রস এবং ভাব আস্বাদনের বস্ত, অন্ুভবগম্য | এই আস্বাদন, 
এই অনুভব, সকলের সৌভাগ্যে ঘটে না। দ্বাক্ষিণাত্যের গোদাবরীতীরে 
সাধ্যসাধন-নির্ণয়ে রদজ্ঞতা ও দার্শনিকতার, কবিত্ব ও ভাবুকতার অপূর্ব 
নিকষে শ্রীগীতগোবিন্দের যে পরীক্ষা হইয়। গিয়াছে, ইহার প্রকৃত মূল্য 
নির্ধারণে অমর! তাহাই যথেষ্ট বলিয়। মনে করি। 

জয়দেব গোস্বামী নিজেও এই অধিকারবাদের কথা তুলিয়াছেন। তিনি 
বলিয়াছেন_ 


“্ঘদি হরিস্মরণে সরসং মনো 
যদি বিলাসকলাম্থ কুতুহলম্‌ । 
মধুরকোমলকান্তপদীবলীং 

শৃণু তদ| জয়দেবসরস্বতীম্‌।” 


অর্থাৎ যদি হুরিম্মরণে মন সরস করিতে চাও, যদ্দি তাহার বিলাস-কলা। 
জানিবার কৌতুহল থাকে, তবে জয়দেব বাণী মধুর'কৌমলকান্ত পদাবলী 
শরবণ কর। 

' লোকে যেমন অধিকার ভেঘ্বের কথ! আছে, তেমনই অধিকারীর 


৫৮ কবি জয়দেব ও উগীতগোবিন্দ 


কর্তব্যের_আচরণেরও ইঙ্গিত আছে। নবাঙ্গ ভক্তির প্রথম তিনটির 
প্রতিই কবির বিশেষ লক্ষ্য ছিল। এই শ্লোকে শ্রবণ ও ম্মরণের প্রাধান্ত 
দেওয়া হইয়াছে, এবং শ্রীগীতগোবিন্দে কীর্তনের কথাও আছে। কবি 
বলিয়াছেন এই সঙ্গীত কৃষ্ণাপিত চিত্ত ভক্তগণের কতটে অবিরাম 
অধিষ্ঠিত থাকুক। সমগ্র গীতগোবিন্দ আলোচনা করিয়া মনে হয় 
ধ্যানে ঞুবাস্থতিই তাহার চরম এবৎ পরম কাম্য ছিল। 

অনেকে বলেন কাব্য কোনে উদ্দেস্টমুলক হইতেই পারে না। 
আমরা এই মতবাদ ঠিকমত বৃঝিতে পারি না। আনন্দ দান কবির মুখ্য 
উদ্দেশ্ত ইহা! নিশ্চিত, কিন্তু সেই আনন্দদানের জন্ত কবি যে পথ গ্রহণ 
করিবেন, তাহা যে কোনে উদ্দেশ্তমুলক হইতে পারিবে না এমন কিছু 
নিশ্চয়তা আছে কি? কবি যে দেশে এবং সমাজে জন্মগ্রহণ করিয়। 
থাকেন, সেই দেশের এবং সমাজের লোককে আনন্দ্ানই তাছার কাব্য- 
রচনার মুখ্য উদ্দেশ্য বলিয়া ধরিয়া! লওয়। যাইতে পারে। অবশ্য নিরবধি- 
কাল এবং বিপুল পৃথিবীর আন্ুগত্যও যে তিনি স্মরণে রাখেন না, এমন 
কথ! আমরা বলি না। আমাদের বলিবার কথা এই, যে বর্তমানও 
কবির উপেক্ষার বস্ত নহে। বাহার! ভবিষ্যতের মুখ চাহিয়াই কাব্য 
লিখিয়া থাকেন, বর্তমানে তাহাদেরও উৎসাহদাতা৷ অন্ততঃ ছুই চারি 
জনেরও অভাব হয় না। কালের অগ্রবর্তী এইরূপ অতি অল্পসংখ্যক 
লোকও না থাকিলে আলোকলতার মত কোনো কাব্যেরই স্থাষ্টি হইতে পারে 
না। এইজন্ই কোনো কাব্যের বিচার করিতে হইলে কবির কাল 
অর্থাৎ তাহার পারিপাশ্বিককে উপেক্ষা করা৷ চলে না। অতীতের এঁতিহা 
এবং বর্তমান প্রতিবেশের আবেষ্টন ছুই-ই কবির উপর লমান প্রভাব 
বিস্তার করে। সুতরাং তিনি কোন্‌ শ্রেণীর লোককে আনন্দ দিবার 
অন্ত কোন্‌ পথ অবলম্বন করিয়/ছেন তাহারও বিচার করিতে হয়। 
জাতির জীবন-সঙ্গীতের প্রক্যতানে কণ্ঠ মিলাইয়। কোনো! উচ্চতর গ্রামে 


ভূমিকা ঃ কাব্য কথ! ৫৯ 


সুর বীধিয়! দেওয়াও কির কার্য । সাময়িক ভাবের উপর কাব্যের 
গ্রতিষ্ঠা করিয়। যে কি সমাজকে উচ্চতম আদর্শ দান করেন তিনিও পুজা 
পাইবার ষোগ্য। 

শ্রীরাধাকুষ্ণকে কেবল কাব্যের নায়িকা ও নায়করূপেই নহে, নিজের 
উপান্ত ও পরদেবতাপ্ূপে গ্রহণ পূর্বক কবি জয়দেব এই যে এক নূতন 
পথের প্রবর্তন করিয়াছিলেন, ইহার প্রেরণা তিনি যেখান হইতে বা! 
বাহার নিকট হইতেই পাইয়৷ থাকুন, মূলে নিশ্চিত ইহার একটা উদ্দেশ্য 
ছিল। কবির সময়ে দেশের অধিকাংশ নরনারীর মানসিক অবস্থা সম্বন্ধে 
সেকশুভোদয়! প্রভৃতি গ্রন্থ. হইতে জানিতে পারি-_ প্রকাশ্য দ্বিবালোকে 
নদীয়ার রাজপথ তখন বারাঙ্গনাগণের নৃপুরনিকণে ধ্বনিত হইত। 
স্বরধুনীর পুলিন-পরিসর নাগরনাগরীগণের কামকথা-সংলাপে মুখরিত 
থাকিত। স্থতরাং বুঝিতে পার! যায় ইন্দ্রিযমবিলাসের এই সর্বনাশিনী 
আসক্তি হইতে, অতি ইহসর্ধবস্ববাদের এই ক্রেদসিক্ত ভোগতুজগীর বিষ- 
'নিংশ্বীস হইতে মুক্তিদানের আশাতেই দেশে তিনি প্র নূতন সঙ্গীতের 
ধবনি তুলিয়াছিলেন। মনে করিয়াছিলেন নাগিনী তাহার গানে ভুলিয়া 
ফণ। গুটাইয়া আপন পাতাল পুরীতে প্রস্থান করিবে, আর তাহার 
কলুষিত বিষ দংশন হইতে পরিজ্রাণ পাইয়া এই কান্ত-কোমল-মধুর পদাবলীব 
অমৃতধার! পানে বাঙ্গালী নর-নারী চির অমরতা লাভে ধন্ত হইবে। 
শ্রীগীতগোবিন্দে প্রত্যেক গানের শেষে কবি এই উদ্দেশ্তই ব্যক্ত 
করিয়াছেন। প্রথম সর্গেই কবি বলিতেছেন- স্রীজয়দেবভণিত মিঘমুদ্বয়তি 
হরিচরপস্থতিসারম্। সরস-বসস্তসময়বনবর্ণনমন্ুগতমদনবিকারম। কবি 
সরস বসস্তে বনানী-সৌন্দধ্যের বর্ণন। করিয়াছেন, অনুগত মদন বিকারের 
কথাও বিশ্বৃত হন নাই। কিন্তু সে সমস্তই “উদ্নম্নতি হরিচরণস্থবতিসা রং 
--তাইাকেই ম্মরণ করাইয়া দ্বিবার জন্ত যিনি বিশ্বশরণ! অখিলের 
নিখিল লৌনার্ধ্য যাহার অঙ্গহ্যুতি, প্রকৃতির রূপে যদি তীহারই স্তবতি 


৬০ , কবি জয়দেব ও শ্রীগীতগোবিন্ন 


জাগরিত করিয়া না দিবে, বিশ্বের মাঝে বিশ্বেশ্বরের অনুভূতি বিকশিত 
করিয় না তুলিবে, তবে সে সৌনর্যের সার্থকতা" কোথায়? সৌন্দর্য্য 
হৃদয় উল্লসিত হইয়াছে, মন চঞ্চল হইয়। উঠিয়াঁছে, ইহাকে বিকার বলিতে 
পার; ভাবমাত্রেই তো। বিকার, _পনিব্বিকারাত্মকে চিত্তে ভাবঃ প্রথম- 
বিক্রিয়*__কিন্ত এ বিকার তাহারই জন্য ধিনি “সাক্ষাৎমন্মথমন্মথঃ।” 
কামন। বটে, তবে রূপে রসে গানে গন্ধে বিশ্বে বিলসিত বিশ্বেশ্বরেরই 
সেবা! করিবার কামন1। ইহাই রস-ম্বরূপের উপাসনা, আনন্দময়ের আরাধনা, 
ভাবগ্রাহীর ভাবনা । গীতগোবিন্দকে ধাহার! অশ্লীল বলেন তাহার্দিগকে কবির 
সময়ের দেশের পূর্বোক্ত অবস্থা স্মরণ করিতে বলি। আরে! বলি যে তাহাদের 
কাছে যাহা অশ্লীল, অপর বহু জনের কাছে তাহাই পরম পবিত্রন্ূপে 
প্রতিভাত হৃইয়াছে। তত্ভিন্ন শ্লীল-অশ্লীলতার বিচার করিতে হইলে 
একথাটাও মনে রাখ! আবশ্তক যে অশ্লীলতাই এ কাব্যের প্রেরণ আনে 
নাই। ধে বিশিষ্ট প্রেরণ। কবিকে কাব্যপ্রণয়নে উদ্বুদ্ধ করিয়াছে, তাহার 
প্রকাশ ভঙ্গীকে যদিই বা কোন স্থানে অশ্লীল বলিয়। মনে হয়, তাহ। ধর্তব্যের 
মধ্যে নে । কেহ কেহ সম্তোগের কথা তুলিয়৷ বলেন ভগবানের আবার 
সম্ভোগ বর্ণনা কেন? আমরা বলি এট। একট! প্রাচীন প্রথ।। কালিদাস 
হরপার্বতীকে জগতের জনকজননীরূপে বন্দনা করিয়া তাহাদেরও তো। 
সম্তোগের বর্ণন! দরিয়াছেন। প্রাকৃত হউক আর অপ্রাকৃত হউক নায়ক 
নারিকার কথ! বপিতে হইলেই সে কালের অনেক কবি সম্তোগবর্ণন| 
না করাকে কাব্যের .একট! অঙ্গহানি বলিয়াই মনে করিতেন । 
আমাদের মনে হয় কবির উদ্দেশ্ঠ ঘদি অসৎ ন1 হয়, তাহা হইলে এই 
সম্ভোগবর্ণনাকেও দৃষণীয় বলা শুধু অসঙ্গত নহে, অন্যায় । কবি অয়দেবের 
উদ্দেশ্য থে সৎ ও মহৎ ছিল সে বিষয়ে সন্দেহ করিবার কোনো কারণ 
নাই। সঙ্গীতের শেষ চরণে ভণিতায় তাহার ব্যাকুল প্রার্থন। এবং সর্গশেষে 
আশীর্বচনে মানব সমাজের কগ্যাণ কামনায় তাহার আকুল আগ্রহ, 


ভূমিকা ঃ কাব্য কথা ৬১ 


দেখিয়াও কি অনুমান করা যায় না, যে এই সৌন্দধ্যোপাসক কবি কত বড় 
উচ্চ মন এবং কত পবিত্র উদার হৃদয় লইয়! জন্মগ্রহণ করিয়া ছিলেন। 

অনেকে .বলেন শ্রীগীতগোবিন্দের গান কয়েকটি মাত্র জয়দেব রচনা 
করিয়াছিলেন, অপরাপর শ্লোকগুলি পরে কেহ যোগ করিয়া দিয়াছে। 
এ অন্থমানের কারণ ফ্লোকগুপি কটমট এবং কয়েকটা পুনরুক্তিদোষ- 
দুষ্ট । কিন্তু ইছারই উপর নির্ভর করিয়। এতবড় কথ! ষাহারা বলেন, 
তাহারা পণ্ডিত হইলেও আমরা তাহাদের কথায় আস্থ। স্থাপন করিতে 
পারি না। আমাদের অবিশ্বাসের প্রথম কারণ, প্রত্যেক টীকাকারই 
সমন্ত গ্লোকের ব্যাখ্য! করিয়াছেন। দ্বিতীয় কারণ, গ্লোকগুলি কটমট 
নহে । কবি জয়দেব প্রস্তাবনায় যে সন্দর্ভ-শুদ্ধির কথা বলিয়াছেন, 
শ্রোকগুলির রচনায় তাহার সে প্রতিজ্ঞা সার্থকতা লাভ করিয়াছে। 
তিনি অতি কৌশলে শার্দুপবিক্রীড়িত, উপেন্দ্রবজ্জা, শিখরিণী, পুণ্পিতাগ্রা 
ইত্যার্দি ছনে৷ নানাবিধ শ্লোক রচন1! করিয়া দেখাইয়াছেন যে কোনে! 
রীতির রচনাতেই তিনি অসমর্থ নহেন। 

তৃতীয় কারণ, গানগুপির ধোগস্থত্র হিসাবে বণিত বিষয়কে পরিষ্ফুট 
করিবার অন্ত এই সমস্ত শ্লোকের় সম্পূর্ণ আবশ্তকতা ছিল। সে কালের 
গানের পদ্ধতির সঙ্গে ধাহাদের পরিচয় আছে, তাহারাই জানেন এই 
ধরণের শ্লোকে বক্তব্য বিষয়ের বিবৃতি এবং পারস্পর্ধযরক্ষা তখনকার 
দিনের গানের একট। প্রধান অঙ্গ। আঞ্জিও কবি, মনসামঙ্গল, রামায়ণ 
ধর্মমঙগল, চণ্ডীমঙ্গল, কীর্তন, শিবায়ন প্রভৃতি গানে এই প্রথাই প্রচলিত 
আছে। পুনরুক্তিদ্োষ ছুই একটী শ্লোকে আছে বটে কিন্ত তাহ! 
অতি সামান্ত। চতুর্থ কারণ, এই সমস্ত শ্লোকে বিশ্বাস অনুযায়ী 
প্রীরাধারুষণসম্বদ্ধে কৰি আপন মত অতি সুস্পই্ ও বিশদভাবে ব্যক্ত 
করিয়। গিয়াছেন। এ কালের সুপ্রতিষ্ঠিত বৈষ্ণবমতবাদের সঙ্গে কবির 
কোনো কোনে দিদ্ধান্তের মিল দেখিয়। তাহার গৌরব লাঘবের জন্ত 


৬২ কবি জয়দেব ও শ্রীগীতগোবিন্দ 


শ্লোকগুলিকে প্র্রক্গিপ্ত বলায় বক্তার গৌরব বুদ্ধি হয় না। অনেকেই; 
জানেন গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্বের কয়েকটা সিদ্ধান্ত শ্রীজর়দেব হইতে গৃহীত 
হইয়াছে, এবৎ বৈষ্ণবগণ শ্রীগীতগোবিন্দ গ্রন্থথানিকে শ্রীমস্ত/গবতের 
কবিত্বময্ধ ভাষ্য বলিয়াই মনে করেন। 

পঞ্চম কারণ, যে কোনো গ্রন্থকার গীতগোবিন্দ হইতে উদ্দাহরণ। 
সংগ্রহ করিয়াছেন, তিনি এই শ্লোকগুলিই উদ্ধত করিয়াছেন, কোনো 
গ্রস্থেই গানগুলি উদ্ধত হয় নাই। সহুক্তিকর্ণামুতে গীতগোবিন্দের 
পাচটা শ্লোক পাওয়া যায় পুর্বেই তাছার উল্লেথ করিয়াছি। সদুক্তিকর্ণ। মৃত 
 লক্ষণসেনেরেন্সময়ে সংকলিত হইয়াছিল। 

কেহ কেহ বলেন, জয়দেবের গানগুলি প্রথমে দেশীয় ভাষায় 
রচিত হয়, পরে কেহ সংস্কৃত করিয়া লইয়াছে। এই সন্দেহের কারণ' 
“পদ্দাবলী” শব্দটা সংস্কৃত নহে । এই শব্টি কবি যদি দেশীয় ভাষ! হইতে 
গ্রহণ করিয়। থাকেন, তাহার জন্য সমগ্র গানগুলি কেন দেশীয় ভাষার 
গণ্তীভুক্ত হইবে, এ যুক্তি বুঝিতে পার! যায় ন।। হুইতে পারে কবি দেশীয় 
ও সংস্কৃত উভয় ভাষাতেই পণ্ডিত ছিলেদ, সুতরাং তাহার রচিত সংস্কৃত 
গানে দেশীয় ভাষার কিছু প্রভাব পড়িয়াছে। মোটের উপর এই সমস্ত 
মত অতিরিক্ত পাগ্ডিত্যের নেতিবার্দের ওদ্ধত্য ভিন্ন অপর কিছু নছে। 

এই বিষয়ে স্থুরসিক এবং সুপপ্তিত অধ্যাপক বন্ধুবর ডক্টর 
শ্রীযুক্ত স্ুশীলকুমার দে-র পিখিত মন্তব্য উদ্ধত করিতেছি। 

“শুধু ভাব ব! কথাবস্তর দিক হইতে দেখিলে জয়দেবের গীতগোবিন্দে 
বিশেষ নূতনত্ব আছে বলিয়া! মনে হইবে না। পূর্বরাগ হইতে মিলন 
প্যন্ত প্রেমের যাহা কিছু ভাব ও লীলা তাহার সরস চিত্র পুর্ববগামী সংস্কৃত 
সাহিত্যে প্রচুর পরিমাণে রহিয়াছে । জয়দেব তাহার কাব্যে এমন কোন 
বিচিত্র ভাব বা অবস্থার বর্ণন! করেন নাই, ধাছা পূর্ববর্তী কবিগণের কাব্যে 
বণিত হয় নাই। রাঁধারুঞের বিলাস লীলাও সংস্কৃত কাব্যে নুতন নছে।, 


ভূমিকা ঃ কাব্য কথ৷ ৬৩ 


কিন্তু মুগ বিষয়টা অথবা। ইহার আনুষঙ্গিক ভাবরাজি পুরাণকার বা প্রাচীন 
কবিগণের নিকট হইতে নিপুণভাবে আহত হইলেও জয়দেবের কাব্যের 
রসরূপটি তাহ্!র নিজন্ব। কেবলমাত্র ভাব বা প্রতিপাগ্ত বিষয়ে তাহার 
রচনার উৎকর্ষ নহে। এসকল চিরাগত ভাব বা সর্বসাধারণ বিষয়টাকে 
তিনি ষে বিশি্ আকার ও ভঙ্গিম। দিয়াছেন তাহাই তাহার কাব্যের 
বৈশিষ্্য। ইহা! সত্য ষে জয়দেবের কাব্যের বহিরঙ্গ রূপটিই সর্বাগ্রে চক্ষে 
প্রতিভাত হয়। ইহার শব অর্থ ভাষা ছন্দ, এক কথায় গঠন শিল্পের 
চম্কারিতা পাঠকের মনকে সহসা চমকিত ও আনন্দিত করিয়া তোলে, 
ভাব গ্রহণের অপেক্ষাও রাখে না। কিন্তু ইহার অন্তর্গত ভাব ও বহ্রিঙ্গরূপ 
এই উভয়েরই সমষ্টি বা সমগ্রত1 লইয়াই কবির কাব্য-গ্রতিভার বিকাশ। 
ইহাকেই আমরা তাহার কাব্যের ভঙ্গিমা বা রস রূপ বলিতেছি। 

শুধু শিল্পী হিসাবে জয়দেবের কৃতিত্ব এত অসাধারণ যে অনেক সময় 
তাহার শিল্পনৈপু্যকে তাহার কবি প্রতিভার সর্বস্ব বলিয়া ধর! কিছু 
অস্বাভাবিক নহে। কবিকল্পনার প্রাচুর্যের সহিত প্রক্কৃত শিল্পীর সংযম 
ব। অর্থের প্রম্পর সাপেক্ষ সার্থকতা শব্ধময় আলেখ্য লিখনে দক্ষতা, ধ্বনি 
বৈচিত্র্য, ছন্দংস্বাচ্ছন্দ্য পদলালিত্য ও গীতি মাধূর্ধ্য তাহার কাব্যকে একটি 
অপুর্র্ব সৌন্দধ্যে মণ্ডিত করিয়াছে । জয়দেবের কাব্যকলার বৈচিত্র্য-লীলার 
্ক্তি ও চমৎকারিত্ব থাকিলেও সামর্থ্ের স্বেচ্ছাচার বা প্রাগল্ভ্য নাই, শিল্প- 
নৈপুণ্যের সুলতা থাকিলেও অনর্থক আতম্বর বা কৃত্রিমতা নাই; ইহার 
কাস্ত কোমলতা ও ম্বচ্ছন্দ গতি পাঠকের মনকে তন্মন্ন করিয়া দেয়। 
শব সম্পদে সংস্কত সাহিত্য সমৃদ্ধিশালী ; প্রাচীন কবিগণ যে অদ্ভুত 
শব্ববিস্তাস নৈপুণ্য দেখা ইয়াছেন, তাহা! কেবল সংস্কৃতের মত ভাষার 
লন্তবপর হইয়াছে। সংস্কৃত শবামাত্র-পরম্পরার যে অন্তর্লান সৌন্দর্য্য ও' 
মাধূর্ধ্য.তাহার সহজ সুনিপুণ প্রয়োগে এতাদৃশ সংস্কত কাবা সাহিত্যেও 
: জয়দেবের মত শিল্পী কবি ছুর্লভ। গ্লীত গোবিন্দের অর্থগৌরব পৃথক বস্ত 


৬৪ কবি জয়দেব ও শ্রীগীতগোবিন্দ 


নছে, ইহ ইহার শব্ধ-সৌন্দর্য্য ও ছন্দলালিত্য হইতে আপনি আসিয়াছে। 
কিন্তু নিখুঁত বহিরঙ্গ কারিগরীই অয়দেবের কাব্যস্থষ্টির সর্ববন্ব নহে, ও শুধু 
নিপুণ শিল্পী বলিয়া অভিহিত করিলেই তাঁহার কবি প্রতিভার সম্পূর্ণ 
পরিচয় দেওয়। হয় না। কারণ জয়দেবের এই স্বভাবসিদ্ধ শিল্প নৈপুণ্য 
তাহার ভাব ও কল্পনার অঙ্গমাত্র। তাহার ছন্দ ও শব, বিষয় বস্তর 
অনুগামী; বাহির হইতে আরোপিত নহে, কেন্ত্রগত ভাব হইতে আপনি 
বিকশিত। জয়দেব সৌন্দর্য্য বিলাসী কবি, যে ধ্যান ও গীতি তার 
আত্মগত অনুভব ও প্রীতির রঙ্গে সুন্দর ও মধুর হইয়৷ তাহার কবি হুদয়ে 
প্রতিভাত হইয়াছে, তাহাকে তিনি সম্পৃক্ত বাগর্থ পরম্পরায় অনুরূপ সুন্দর 
ও মধুর রূপ দিয়াছেন। 

কারণ জম্দেব তাহার গীতগোবিন্দে কেবল তাহার ইষ্টদেবতার 
অপ্রাকৃত লীল! বর্ণন অথব। প্রাচীন কবিগণের মত প্রাকৃত প্রেম গাথ। 
রচন। করেন নাই; এই প্রেম ও লীলা! যেরূপে তাহার অনুভূতির 
আলোকে ও কল্পনা! দর্পণে প্রতিফলিত হুইয়াছিল, সেই অপরূপ 
রূপটি তিনি চিত্রে ও গানে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। সেই জন্যই তাহার 
রচনায় অপ্রাকতের সহিত প্রাকৃত, ভক্তির সহিত গ্লীতি, কল্পনার সহিত 
অনুভূতি একাকারে মিশিয়া গিয়াছে । রাধাকৃষ্ণের যে চিরন্তন প্রেমলীল! 
তাহার প্রতিপাগ্থ বিষয় তাহা শুধু কাহিনী মাত্র নহে, তাহার ও তাহ'র 
শ্রোতৃবর্গের নিকট তাহা বাস্তব জগতের বিচিত্র রূপে ও রসে প্রত্যক্ষ 
মুর্তি ধারণ করিয়াছিল। সেইজন্ঠ কবি শুধৃধ্যান ধারণার নিত্য বৃন্দাবন 
স্থঙ্টি করেন নাই। তাহাকে কবি মানসের সুখ দুঃখ আকাজ্ষা ও 
অনুভূতির রসে অভিষিক্ত করিয়! অপুর্ব বাস্তব সুষমায় মগ্ডিত করিয়াছেন। 
প্রাকৃত প্রেমলীগ।র প্রতিচ্ছবি রূপে অপ্র।কৃত বুন্বাবন লীল! মানবোচিত 
ভাব ও ভাষায় উদ্জল ও গীতিময় শব্দচিত্র পরম্পরায় সর্ব্ব সাধারণের 
অধিগম্য হইয়াছে । এই বাস্তব ও কল্পনার সংযোগ অতীন্ট্রিয় ও ইন্জ্রিগত 
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ভাবের মিশ্রণই গীতগোবিন্দের অন্তর্গত কাব্য বস্ত। আদ্িরসের মত 
মানব হৃদয়ের একটি শিগুঢ মধুর ও শক্তিশালী বুত্তিকে ধর্ঘ্মনাধনার অঙ্গীভূত 
করিয়৷ অপরূপ দেবলীলাকে সুপরিচিত মানবপীলার ষে নির্দিষ্রূপে চিত্রিত 
কর! হইয়াছে, তাহা কেবল কৃষ্ণ লীপার মাবূর্য্য পিপাস্থ ভক্তের আদবের 
সামগ্রী নহে, কাব্যরন পিপাস্থ রসিক মাত্রেরই হ্ৃদয়গ্রাহী। এখানে 
মর্ত্য প্রেমের মধ্য দিয়াই অমর্ত্য প্রেমের সাক্ষাৎকার হইরাছে; “কবি 
মানব প্রেমের শ্রেষ্ঠ সার্থক ও সুন্দর তম পরিণতি ব্ধপে” ভেমিকা__৫০ পৃঃ)। 
পরম রসমর় ভগবৎ প্রেমের আস্বাদন লাভ করিয়াছেন। আপনার 
কামনার মধ্যেই আপনার সাধনাকে কবি পুর্ণাঙ্গ করিয়াছেন! সেইজন্ 
শুধু ধর্মগ্রন্থ হিসাবে নহে কাব্যগ্রন্থ হিসাবেও গীতগে!বিন্দের উৎকর্ষ। 
কবিহৃদয়ের একান্ত ও বাস্তব অনুভূতি, কবির অবাস্তব প্রেম ও সৌন্দর্য্য 
কল্পনাকে বান্তব ক্রিয়া তুলিয়াছে; সুতরাৎ পরোক্ষভাবে রাধারষ্ের 
অপ্রাকৃত বিলাস লীল। বণিত হইলেও, প্রত্যক্ষভাবে ইহা “কবিজীবনের 
নিগুঢ়তম সুখ ছুঃখের বর্ণবিস্তাসে ও সত্য সৌন্দধ্যে সমুজ্জল* 
(ভূমিকা_৫১ পৃঃ)। সম্পাদক মহাশয়ও দেখাইয়াছেন যে কবির রাধ! 
শুধু তাহার কল্পন। রূপিণী নহেন, তাহার জীবনের সমস্ত অনুভূতি ও 
প্রীতির বাস্তব লক্ষ্মী! এখানে মানবী হইতে দেবীকে পৃথক করা যায় ন]। 
পরিপূর্ণ প্রেম ও সৌন্দধ্যের আদর্শকে কবি প্ীবনের কোন বিশিষ্ট 
বিগ্রহের মধ্যে অনুভব করিয়া, কল্পনালোকের অপরিমেয়তাকে জীবনের 
পরিমিত গণ্ভীর মধ্যে, অপার্থিবকে পাধিবরূপ ও রসের সীমানায় লাভ 
করিতে চাহিয়াছেন। কারণ সকল প্রকৃত কবির মত তিনি বুঝিয়াছিলেন 
ষে ইন্দরিয়গ্রাণ ক্ষুদ্র অনুভূতির উপরই অতীন্দ্রির় অগতের বুহুন্তর শাশ্বত 
সত্য প্রতিষ্ঠিত। এই জন্ত তাহ।র কাব্যের রসরূপটি সম্পূর্ণ কল্পনামুলক 
নহে, যিনি বাহির ভুবনে ও কার! সৌন্দর্যে তাহার বাহুপাশে ধর৷ 
দিয়াছেন, তিনিই তাহার গানের আড়ালে ও ছায়া সৌন্দর্যে কল্পনারূপিনী 
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হইয়। সাড়া দিয়াছেন। ভাব ও বস্তুর, স্বপ্ন ও সত্যের, অন্তর ও বাহিরের, 
বাস্তব ও অবাস্তবের এই স্পষ্ট ও অপূর্ব সংমিশ্রণই গীতগোবিন্দ কাব্যের 
অন্তর্গ 5 কাব্য-প্রেরণাঁর মুলে রহিয়াছে । যদি গীতিপ্রাণতা ও আত্মগত 
ভাবনার ঘার। বহির্গত জগৎকে আত্মসাৎ করা গীতি-কবিতার মুল 
লক্ষণ হয়, তবে জয়দেবের পদ্াবলীগুলি প্রকৃত গীতি-কবিতার উৎকৃষ্ট 
নিদর্শন | 

এই ছিসাবে বলা ধাইতে পারে যে, জয়দেবের কাব্যে সংস্কৃত গীতি- 
কবিতার চ"ম উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছিল। তথাপি ইহাতে লক্ষ্য করিবার 
বিষয় যে, জয়দেবের রচনাকে প্রাচীন সংস্কৃত-গীতি কবিতার কোনও 
বিশিষ্ট পর্য্যায়ে নিশ্চিতরূপে অন্তভুক্ত করা যায় না। পূর্বতন সংস্কৃত 
কাব্যের ভাষা, ভাব ও ছন্দ গ্রহব করিলেও, প্রকৃতপক্ষে জয়দেব 
তাহাদ্দিগকে নূতন প্রকারে ও ভঙ্গীতে প্রয়োগ করিয়াছেন; এবং তাহার 
শ১স্ত কাব্যটটিকে বাহির ও ভিতর হইতে থে নূতন ও বিচিত্র রূপ দিয়াছেন, 
তাহা পূর্ববর্তী সংস্কৃত কাব্যের সম্পূর্ণ অন্ুধায়ী নহে,_-বরৎ সম-সাময়িক 
নবোদিত দেশীয় ভাষ। ও সাহিত্যের অধিকতর অনুরূপ । বাহাতঃ নাটকের 
কিঞ্িং আববণ থাকিলেও জয়দেবের রচনা গীতিপ্রাণ ও গীতিসর্বস্ব ; 
ইহার গীতগোধিন্দ এই নামটিই তাহার নিদর্শন। কিন্ধ মেঘদুত প্রন্থতি 
প্রাচীন এর গীতি-কবিতার সহিত ইহার সাঘৃগ্ত অতি অল্প। সর্গ বিভাগ 
হইতে উহাকে ঠিক কাব্য বলিয়াও ধর যায় না। কারণ সর্গবন্ধ কাব্যের 
বিশিষ্ট লক্ষণগুপি ইছাতে নাই বলিলেও চলে। অন্ত দিকে আবার 
গীতগোবিন্বকে ঠিক দেশীয় গীতিনাট্য শ্রেণীর রচনাও বল! ঘায় না। তাব- 
প্রবণতায় ও গীঠিবাহুল্ দেশীয় গীতাভিনঞের সহিত সাদৃহা থাকিলেও 
প্রাচীন কৃঝঝ যাত্রাদির সহিত ইহার ধথেষ্ট পার্থকাও রহিয়াছে। ইহার 
নাট্যবস্ত যৎসামান্য, এবং যাত্রা্দির মত ইহ! সাময়িক প্রেরণায় রচিত 
হইয়াছিণ বলিয়া মনে হয় না। উতসবাধিতে অনপাধারণের 
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চিত্তবিনোদনের জন্য পিখিত ও ব্যবহৃত হইলেও ইহা নিপুণ শিল্পীর 
স্বেচ্ছাকৃত লিপি-কুশলতাক় সমৃদ্ধিশালী; রাগবনল, প্রাঞ্জল ও স্বচ্ছন্দ 
হইলেও ইহার রচনা! নিখু'ত ও নিপুণ শিল্পের পরিচায়ক। ইহার দ্বাদ্বশ 
সর্গে কৃষ্ণ, রাধা ও সখীর উক্তিগুলি গীতের আকারে সজ্জিত হইয়াছে, 
এবং প্রকৃতানুযা়ী মাত্রাচ্ছন্দে রচিত এই গেয় পদ্বগুলিই ইহার সর্বস্ব; 
কিন্ত এই গানগুলি শুধু গীতি-মাধূর্য্যে নহে, শিল্প-চাতুর্য্যেও মনোগ্রাহী | 
আবার এই গান ব' গীতি-কবিতার সঙ্গে আখ্যান বস্তু, বর্ণনা, কথোপকথন, 
এবং পদাবলীগুলির যোগসুত্র ছিসাবে সংস্কৃত ছন্দে রচিত শ্লোকাবণীও 
পরম্পরের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গি ভাবে জড়িত। ইহার উপর কাব্যন্থৃতি বিজড়িত 
যমুনার তটপ্রান্তে, কখনো! মেঘ-মেছুর বরষার নব সমারোহে, কখনো ব! 
নব-বসন্তের সুরভি সৌন্দর্যে, বুন্দাবনের না হউক, বাঙ্গালা দেশের 
তমাল শ্তামল বনভূমি যে অপূর্ব শ্রীধারণ করিত, সেই প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের 
ছায়াও জয়দেবের কান্তকোমল-পদ্াবলীর মাধূধ্য-রস-সিক্ত ভাব-বাজির 
সহিত বিচিত্রভাবে মিশিয়। গিয়াছে । ভাব ও কল্পনার সহিত প্রকৃতির 
এই উৎসব সমারোহের মধ্যে মধূর রসের দেবতা প্রীক্ুষ্ণের অপাথিব বিরহ 
মিলনের কাহিনী শব্দ-ঝঙ্কারে, ছন্দ-হিল্লোলে অপুর্ব ভঙ্গিমায় ও ক্বি- 
মানসের পাঁখিব অনুভূতির বিচিত্র ধারায় অভিষিক্ত হইয়া সমস্ত কাব্যটিকে 
একটি নূতন রূপ-দান করিয়াছে । তৎকালীন সংস্কৃত ও দেশীয় সাহিত্যের 
যাহা কিছু মধুর ও সুন্দর উপাদান, তাহা! গীতগোবিন্দে স্থান লাভ 
করিয়াছে; কিন্তু এই রচনার মধ্যে জঅয়দেবের কবি প্রতিভার ষে 
হুষ্টি বৈচিত্র্য ও শক্তিময় শ্বাতগ্র্য রহিয়াছে, তাহা ইহাকে সংস্কৃত বা 
দেশীয় কাব্য-সাহিত্যের গতানুগতিক ধার! হুইতে সম্পূর্ণ পৃথক করিয়া 
রাখিয়াছে। 

বাস্তবিক এই সকল আলোচনা করিলে মনে হয়, ভাব ও রূপ এই 
ছুই দিক্‌ হইতেই তৎকালীন কাব্য-সাহিত্যে গীতগোবিন্দ একটি নৃতন 
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পদ্ধতির প্রবর্তন করিয়াছিল। এই পদ্ধতি সম্পূর্ণ দেশীয় বলা যার না, 
কিন্ত সম্পূর্ণ সংস্কৃতও নহে। তথাপি গীতগোবিন্দের কোন কোন 
সমালোচক মনে করেন, যে সংস্কৃতের ছাপ থাকিলেও, এই কাব্য প্রথমতঃ 
দেশী ভাষায় রচিত হইয়াছিল। সংস্কৃত ছন্দে রচিত বর্ণনামুলক শ্লোকগুলি 
ছাড়িয়। ধিলে, যে রাগমুলক পদাবলী গীতগোবিনের শ্রেষ্ঠ সম্পদ, সেগুলি 
নামমাত্র সংস্কৃত ভাষ! ও ছন্দে রচিত হইলেও, এই ভাষা! ও ছন্দের ভঙ্গী 
ষতট। প্রাকৃত ব। দেশী ভাষা ও ছন্দের অনুযায়ী ততটা সংস্কতের নহে । 
পদাবলী শব্দটিও যে অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহাও সংস্কত নছে। গীত- 
গোবিন্দে সংস্কৃত অলঙ্কার ও শব্দার্থ গৌরব সর্বত্র রক্ষিত হইয়াছে সত্য, 
কিন্ত পদাবলীতে প্রযুক্ত ভাষার রচনা! পদ্ধতি সংস্কত-কাব্যের অন্রূপ 
নহে, বরৎ এই স্বস্ছ ও সহৃঞ্জ গেয় পদগুলি দেশীয় গানের পদ্ধতিই অনুসরণ 
করিয়াছে । এমন কি অতি অল্প চেষ্টায় অনেক পদ যে সংস্কত হইতে 
প্রাকৃত এবং প্রাকৃত হইতে সংস্কৃতে পরিণত করা যাইতে পারে তাহা 
দেখান কঠিন নহে। প্রাকৃত পৈঙ্গলে উদাহৃত পাদাকুলক প্রভৃতি ঘে সকল 
মাত্রাছন্দ ইহাতে প্রযুক্ত হইয়াছে, তাহাও প্রারৃত ব! অপন্রংশ কবিতার 
আত্মীয়, সংস্কৃতির নছে। সংস্কৃত ছন্দে অন্থ্যানুপ্রাস আছে কিন্তু পাদ্ান্ত 
মিল বা (11576) নাই; গীহগোবিন্দের সমস্ত পর্দাবলী অপত্রধশ 
কবিতার মত মিলযুক্ত। পদ্দাবণীর রচনার ধয়ণও ভিন্ন। সংস্কৃত কবিতা 
সাপারণতঃ পাদচতুষ্র় সমন্বিত এক একটি 52728-য় পর্যবসিত; এবং 
এইরূপ শ্লেকের সমষ্টি লইয়াই কাব্য । এই শ্োকগুলি কখনও সম্বদধ, 
কখনও অনন্বদ্ধ; কিন্তু এক একটি শ্লোক প্রায়ই সম্পূর্ণ ভাবের জাঁপক। 
পদাবলীর প্রকৃতি সম্পূর্ণ বিভিন্ন । এগুলিকে ব্যষ্টিভাবে লইলে সম্পূর্ণ 
অর্থ গ্রহণ কর যার না। গানের মত পৃথকরূপে বিভিন্ন ভাবের প্রকাশক 
হইলেও এগুলিকে সমষ্টি ভাবেই ধরিতে হইবে এবং অস্তে শিবিষ্ট 19610 
ব। ঞ্ুব পদই ইছার ভাব পরম্পরার যোগনুত্র। পদ্াবলীর এই ধরণটি 
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দেশীয় গানের প্রথাঁই অবলম্বন করিয়াছে । শুধু তাহাই নহে, পদাবলীর 
ছন্দগুলি পরব্তাঁ বাঙ্গালা ছন্দের মুলস্বরূপ বলিয়া শাত্রাছন্দ হইলেও 
এগুলির ধ্বনি বৈচিত্র্য যে অতি সহজেই আধুনিক অক্ষর বৃত্ত বাঙ্গাল! ছন্দে 
রক্ষা কর! যায়, তাহ! শ্রীযুক্ত কালিদাস রায় তাহার গীতগোবিন্দের 
অন্বাদের অনেক স্থলেই দেখাইয়াছেন। এইরূপ শ্রীযুক্ত স্থনীতিকুমার 
চট্টোপাধ্যায় জয়দেব ব্যবহৃত ষোড়শ মাত্রাধুক্ত পাদ্দাকুলক-ছন্দকে 
বিশ্লেষণ করিয়। দ্বেশীয় চতুর্দিশ অক্ষরযুক্ত পারের উদ্ভব দ্েখাইয়াছেন। 
রবীন্দ্রনাথও 
বদসি ষর্দি কিঞ্চিপি দস্তরুচি কৌমুদী 
এই ছন্দধবনির অন্ুকরণে-__ 
এক যবে অঙ্গ ধরি ফিরিতে নব ভূবনে 

এইরূপ অপূর্ব বাঙ্গাণা ছন্দের অবতারণ! করিয়াছেন। গীতগোবিন্দে 
এই পদাবলী ভিন্ন যে সকল সংস্কৃত ছন্দের শ্লোক দেখ যায়, সেগুলির 
লম্নিবেশণ দেশীয় গীত-সাহিত্যের ধারা অনুসরণ করিয়াছে; কারণ 
এই ধরণের সংস্কৃত শ্লোকে বক্তব্য বিষয়ের বিবৃতি ও পারম্পর্ধয রক্ষ। 
কষ্ঃকীর্তভনাদিতেও দেখ! বার, এবং দেশীয় গানের ইহা! একটি বিশিষ্ট 
পদ্ধতি । 

এই সকল কারণে 7150991 প্রমুখ প্ডিতগণ অনুমান করেন ষে, 
গীতগো বন্দ প্রথমে জনসাধারণের জন্ত কোন প্রাকৃত বা অপভ্রংশ ভাষার 
জরদেব কর্তৃক রচিত হইয়াছিল, পরে সংস্কতাভিমানী পাঠকদিগের অন্ত 
কোন পণ্ডিত বা পণ্তিতমগ্ডলী কর্তৃক সংস্কৃতে অনূরিত হইয়া বর্তমান আকার 
ধারণ করিয়াছে । সম্পাদক মহাশয় এই মতবাদ স্বীকার করেন নাই। 
কিন্তু ঠিনি ইহাকে অতিরিক্ত পাগ্ডিভ্ের নেতিবার্দের ওদ্ধত্য বলিয়া 
কেবল ছু'একটি কথায় এই প্রসঙ্গের উল্লেখমাত্র করিন়াছেন। 

এই বিষয়ের বিস্তৃত আলোচন। করিবার স্থান আমাদের নাই, কিন্ত 
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আমাদের মনে হয় যে এই মতবাদের কোন সন্তোষজনক ভিত্তি নাই। 
জয়দেবের কাব্য ষে প্রথমে সংস্কৃত ভিন্ন অন্ত কোন ভাষায় রচিত ও পরে 
সংস্কৃতে ভাষাস্তরিত হইয়াছিল, তাহার কোন প্রবাদ ব! প্রমাণ পাঁওয়৷ 
যায় না। ইহা সত্য যে গীতগোবিন্দের বর্ণনামূলক সংস্কৃত গ্লোকগুলি 
সম-সামগ্নিক শ্রীধরদাস সঙ্কলিত সহুক্তিকর্ণামৃতে ও কাশ্মীরক বল্লভদেব 
সংগৃহীত সুভািতাবলিতে উদ্ধৃত হুইয়াছে, ইহার গেয় পদাবলী হইতে 
একটিও উদ্ধৃত হয় নাই। কিন্তু ইহা হইতে এ সম্বন্ধে কিছুই প্রমাণিত 
হয়ন।। এমন হইতে পারে যে, পর্দাবলী উদ্ধত হয় নাই, তাছার কারণ 
এগুলিতে সংস্কৃত শ্লোকাপেক্ষা পদ্দাধিক্য রহিয়াছে, এবং এগুলি দেশীয়ভাব, 
ভাষ। ও ভঙ্গীর অনুকরণে রচিত ঞ্রুবপদ সমন্বিত গান বলিয়া সংস্কৃত 
শ্লোকের সুভা ষিত সংগ্রহে স্থান পায় নাই। 

জয়দেব-কাব্যের আদিমরূপ নির্ণয় করিতে হইলে একথা মনে রাখিতে 
হইবে যে, গীতগোবিন্দ যে সময় রচিত হইয়াছিল, সে সময় প্রাচীন সংস্কৃত 
ভাষা ও সাহিত্যের প্রায় শেষ অবস্থ1 বা অবনতির যুগ, এবং অপত্রংশ বা 
দেশীর ভাষা ও সাহিত্যের অভ্যুত্বয়ের কাল। সেইজন্য এই পরিবর্তন 
যুগে এক শ্রেণীর রচন! দেখিতে পাওয়। ষায়, যাহ। পুরাতন সংস্কৃত কাব্যের 
নিয়ম নিগড়ের দ্বার! সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রিত নহে, অথচ নূতন দেশীয় সাহিত্যের 
পুর্ণ স্বাধীনতাও লাভ করে নাই। ইহ দেশীর ভাষা ও সাহিত্যের উপর 
সংস্কৃতির প্রভাবের ফল নহে; বরং সংস্কতের উপর দেশীয় ভাষা ও 
সাহিত্যের প্রভাবের ন্দির্শন। কারণ এই সময় হইতেই গীতগোবিন্দ 
ভিন্ন অন্ত্রও দেখিতে পাওয়া ধায় যে, দেশীগ্ন ভাষা ও সাহিত্যের 
অন্্যরথানের সঙ্গে সঙ্গে ও তাহারই অনিবার্য প্রভাবে, প্রাচীন সংঙ্কৃত 
ভাষা ও সাহিত্যের গতি ও গ্রকৃতির যথেষ্ট পরিবর্তন হইতেছিল। 
নবোদিত ও জনসাধারণের মধ্যে ভ্রমশঃ বিস্তৃত দেশীয় ভাষা ও সাহিত্যের 
আদর্শকে আত্মসাৎ করিয়া প্রাচীন সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যকে পুনরুজ্জীবিত 
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ও নৃতনরূপে গঠিত করিবার একটি প্রচেষ্টা সর্বত্র দেখা যাইতেছিল। 
আমাদের মনে হয়, জয়দেবের গীতগোবিন্দ এই নূতন প্রচেষ্টার একটি 
উৎকৃষ্ট উ?াহরণ। দেশীয় গানের আদর্শে রচিত হইলেও গীতগোবিন্দের 
গাঁনকে ঠিক দেশীয় গাঁন বল! যাঁয় না। দ্বেশীয় ভাষার পদ্ধতি ও ভঙ্গী, 
দেশীয় সাণহত্যের গীতিবাহুল্য ও ভাঁবপ্রবণত ক্রমশঃ সংস্কৃতি রচিত 
কাব্যে ও নাউকে আপিয়া পড়িতেছিল; গীতগোবিন্দেও তাহাই দেখ! 
যায়। কিন্ত ইহার অগঙ্কার বল ও পরিণত রগনাকৌশল সংস্কৃতের 
অনুযানী, প্রারুতের নছে। যেধমক ও অন্ুপ্রাসার্ির নিপুণ প্রয়োগ ইহার 
সংস্কৃত শব্ধ ও বর্ণবিভ্যাসে পাওয়। ধায়, তাহা ব্যঞ্জনবর্ণ বিরল প্রাকৃত বা 
অপনভ্রংশ রগনার এই পরিমাণে সম্ভবপর নছে। ম্ুতরাৎ ঘি ইহা প্রপমে 
প্রাকৃত ব। অশন্রংশে রচিত হইর। থাকে, তাহ। হইলে ধরিতে হইবে এই 
শবা”ক্কার গুলির প্রাঠ্রধ্য প্রথম রচনায় ছিল না। পরে সংস্কৃতে ভাষান্থরিত 
হইবার সময় ইছাপ্দের সন্নিবেশ হইধাছে। কিন্ধু গীতগোবিন্দ থে এরূপ 
কৃত্রিম উপায়ে প্রস্তুত রচনা, তাহা! কোন সাহিত্যরসজ্ঞ পাঠক বিশ্বাস 
করিবেন না। কারণ ইছার শব্দ বর্ণের বিস্তাস কৌশল ও অলঙ্কার সন্নিবেশ 
বাহির হইতে মারোপিত ব্যাপার নহে, ইহার তচন! পদ্ধতির স্বাভাবিক 
অঙ্গ। কাব্য হিপাবে ইহার ভাব ও রচনার ষে অচ্ছেছ্য কা ও সমগ্রতা 
রহিয়াছে, তাছ। 'ভাষান্থরিত মাত্র রচনায় সম্ভব বপিয়া কোনও কাব্য-রসক 
স্বীকার করিবেন না। এখানে সংস্কৃত রচনা নৈপুণ্য শুধু দেশীয়গানের 
প্রভাব স্বীকার করিয়। দেশীয় ধরণেব গান বা পদাবলী রচনা করিয়'ছে; 
দেশীয় গানকে কেবল সংস্কৃত অক্ষরাগ্রযাণী অনুবাদ করে নাই । ধেবূপ 
পরিবর্তন যুগের কথ! আমর। উপরে বলিতে দ্ছিলাঁম, সেইরূপ ষুগেই এই 
শ্রেণীর অনিয়ত রচন। সম্ভব হইয়াছিল--ঘে সকল রচন। পুর্ণমাত্রায় সংস্কৃত 
নছে,.কিন্তু পূর্ণমাত্রায় দেশীয়ৎ নহে; ভাষাস্তরের প্রসঙ্গই উত্থাপিত 
হয়না। তৎকালীন সংস্কৃত সাহিত্যে গীতগোবিন্দ এই শ্রেণীর একমাত্র 
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রচনা নহে । গুব্ররাতের কবি রামকৃষ্ণ রচিত গোপাল কেলিচন্দ্রিক! নামক 
গ্রন্থঃ গীতগোবিন্দের অন্থুরূপ পদাবলী দৃ& হয়; এই রচনাটি নামে নাটক 
হইলেও সংস্কৃত নাটকের লক্ষণাক্রাস্ত নহে, বরং পুরাতন দেশীয় বাত্রার 
প্রভাবে ইহাতে নাট্যকল। ও প্রকৃত নাট্যবস্তুর অভাব, গানের আধিক্য ও 
ভাব প্রবণ্ণতার প্রতি স্ুম্পই পক্ষপাত দেখ! যায়। আমি অন্তত্র দেখাইতে 
চেষ্ট৷ করিয়াছি যে, সংস্কৃত মহানাটকও এইরূপ সহঙঞ্মভাষায় ও প্রাকৃত 
যাত্রার অনুকরণে রচিত ; কিন্তু ইহ! বোধ হয় কিঞিঃ পুর্ববন্তী রচনা! এবং 
ইহাতে পদাবলী নাই । পরবর্তী সময়ের আনন্দলতিক।, নন্দিঘোষবিজয়, 
চিত্রধজ্ঞ প্রভৃতি নাটক নামধেয় রচনা গুলিও বোধ হম্ন এই ধারারই অন্ুুনরণ 
করিয়াছে। [বগ্কাপতির পূর্ববর্তী মৈথিল কবি উমাপতি শর্মার সংস্কৃত 
পা'রজাতছরণ নাটকে মৈথিল ভাষায় রচিত পর্াবলীর সমাবেশ রহিয়াছে, 
এবং ইহ] লক্ষ্য করিবার বিষয় যে এই মৈথিল গানগুলি সংস্কতে ভাষান্তরিত 
হয় নাই। নেপালে আবিষ্কৃত হরিশ্চন্দ্র নৃত্যও এই ধরণের মিশ্র রচনা! 
ইহাতে সন্দেহ নাই যে পদাবলী এই শব্দটি দেশীয় ভাষা হইতে গৃহীত, 
এবং ইহ! দেশীয় প্রভাবের স্ুম্প্ট পরিচায়ক; কিন্ত গীতগোণ্বনের 
পদাবলী বদি প্রথমে দেশীন় ভাষায় লিখিত হইয়া থাকে তবে পারিজাত- 
হরণের পদাবলীর মত সেগুলির সেই আদিম আকারে থাকিয়া যাওয়াই 
সম্ভব ছিল সংস্কৃতে ভাষান্তরিত হইবার কোন যুক্তিসিদ্ধ কারণ পাওয়া 
যায় না। পদাবলীর দেশীর ছন্দ অনুযারী ছন্দবৈচিত্র্য ও পদাস্ত মিলও 
উল্লখিত সাময়িক পরিবেষ্টনের প্রভাবে দেশীর গান হইতে সংস্কৃত গানে 
অবলম্দিত হহয়াছিল, ইহ! দেশীয় গানে সংস্কৃত অনুবাদের চিহ্ন নছে। 
এমণ কি পদাবলী ভিন্ন সংস্কৃত শ্লোকগুপির সন্নিবেশ প্রথাও এইরূপ 
শ্রীকৃ্ণকীর্ভনাদির মত দেশীয় গান হইতে গৃহীত। 

- (ভারশবর্ধ আশ্বিন, ১৩৩৯, মত-সম্পার্িত শ্রীগীতগোবিনদেয় 
সমালোচনা )। 
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আমর] জয়দেব রচিত সহুক্তিকর্ণামৃত-সংগৃহীত গ্লোকগুলি ভূমিকার 
শেষে উদ্ধৃত করিয়। দিয়াছি। জয়দেব ঘ্বে কত বড় শক্তমান্‌ কবি ছিলেন, 
সর্ববিষয়িণী রচনায় কেমন নুদক্ষ ছিলেন, গ্লে/কগুলি পাঠ করিলেই তাহ! 
হৃদয়ঙ্গম হইবে । এতপ্দন ধাহার1 জয়দেবকে মধৃৰ কোমল-কান্ত পদাবলীর 
রচয়িতা বলিয়াই জানিতেন, এখন তাহার বুঝিতে পারিবেন_-এই কবি 
সত্যই কবিরাজ-রাজ। শ্রীগীতগোবিন্দের মধ্যেও শাঙ্দুপবিক্রীড়িত, 
উপেন্দ্রবর্জা, পুষ্পিতাগ্র।, শ্রপ্ধর। প্রুহৃতি বিবিধ ছন্দে রচিত গ্রোকগুলি 
হুইতে কবির প্রতিভার পবিচয় পাওয়। যায়। সাধারণ পাঠক গানের 
মাধৃষ্যে তন্ময় হইয়া শ্লোকগুলির রসান্ধা্দে অবসর করিয়া উঠিতে 
পারেননা। আম্বাদনের অনুবোধে নিয়ে হুই একটী শ্লোক উদ্ধত করিয়! 
দিলাম। সখী শ্রীরাধাকে অভিসারের অন্য বলিতেছেন__ 
তদ্বাম্যেন সমং সমগ্রমধুন। তিগ্মাংশুরস্তং গতো৷ 
গ্রোবিন্স্ত মনোরথেন চ সমং প্রাপ্ত তমঃ সান্দ্রতাম্‌। 
কোকানাং করুণন্যনেন সদৃশী দীর্ঘ মদভ্যর্থন। 
তন্মুদ্ধে বিফলং বিলম্বনমসৌ রম্যোহভিসারক্ষণঃ ॥ 
শ্রীরাধাকৃষ্ণ লীলা তিনি কোন্‌ দ্বিবাভাবে অনুভব করিয়াছিলেন__ 
মুহুরবলোকিত মণ্ডন লীল!। 
মধুরিপুরহমিতি ভাবনশীল৷ ॥ 
শ্রীরাধার প্রেম তন্ময়তার মপুর্ব্র চিত্র-মাত্র এই শ্লোকাংশ হইতেই তাহার 
ইঙ্গিত পাওয়া ষায়। 
শ্রীকৃষ্ণের বংশীরবের বর্ণনায় কবিত্বের আর একটি দিক্‌ স্ুপ্রকাশিত 
হইয়াছে। 
অন্তর্মোহন মৌলিঘূর্ণন চলন্মন্দীর বিশ্রংসন 
স্তব্ধাকর্ষণ দৃষ্টি হরণ মহামন্ত্রঃ কুরঙগীদৃশাম্‌। 


৭৪ কবি জয়দেব ও প্রীগীতগোবিন্দ 


দৃপ্যাদ্দানব দূয়মীন দিবিষদ্দ,াঁর ছুঃখাপদীং 
ভ্রংশঃ কংসরিপোব্যপোহয়তু বঃ শ্রেয়াংসি বংশীরবঃ ॥ 
কবি গোপীবক্ষ-আলিঙ্গন্দক্ষ শ্ীকষ্চের সদ1 চঞ্চল যে বাহু যুগলের 
বর্ণনায় স্বীয় রসজ্ঞতার পরিচয় দিয়াছেন, সেই বাহুদ্বয়ের জয় প্রার্থনা 
করিয়াই বলিতেছেন__ 
জয়স্তীবিন্যস্তৈর্মহিত ইব মন্দীরকুস্থমৈঃ 
স্বয়ং সিন্দুরেণ ছিপরণমুদ। মুক্রিত ইব। 
ভূজাপীড়-ক্রীড়াহত-কুবলয়াপীড়-করিণঃ 
প্রকীর্ণাস্থখিন্দুর্গয়তি ভুজদণ্ডো মুরজিতঃ ॥ 
এমন কত উদ্ধার করিব। পাঠক প্রসন্ন মনে শ্রীগীতগোবিন্দ পাঠ করুন, 


আপনিও কৃতার্থ হইবেন, আমরাও ধন্ত হইব। 
বন্ধবর ডক্টর শ্রীযুক্ত সথনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় তাহার প্রবন্ধে 


বলিয়াছেন-_- 
“শকাব্দা-পঞ্চশ শতকে নাভাজীদাস ভক্তমালগ্রন্থে ব্রঞ্মভাষা-নিবদ্ধ- 


পদে জয়দেবের ষে প্রশস্তি গাহিয়াছেন, তাহ সুন্দর ও সার্থক। 
জয়দেব কবিনৃপ চক্কবৈ খণ্ড মণ্ডলেশ্বর আনি কবি ॥ 
প্রচুর ভয়োতি হু লোক গীতগোবিন্দ উজাগর । 
কোককাব্য নবরস সরস শৃঙ্গার কৌ আগর ॥ 
অফ্টপদী অভ্যাস করৈ, তিহি বুদ্ধি বটাবৈ। 
রাধারমণ প্রসন্ন স্থনত ই! নিশ্চৈ আবৈ ॥ 
সন্ত সরোরুহ খণ্ড কৌ পছুমাবতি স্থখ জনক রবি । 
জয়দেব কবি নৃপ চক্কবৈ খণ্ড মগুলেশ্বর আনি কবি ॥ 
কবি অয়দেব হইতেছেন চক্রবর্তী রাজা, অন্ত কবিগণ খণ্ড মগ্ডলেশ্বর 


ভূমিকা ঃ শ্রীগীতগোবিন্দে গীত ৭৫ 


(.্ক্ষুত্র রাজ্য থণ্ডের প্রন মাত্র)। তিনলোকে গীতগোবিন্দ প্রচুরভাে 
উজ্জ্বল ( উজ্জাগর ) হইয়াছে । (ইহ) কোকশান্ত্র (কামশান্ত্র ) কাবা, 
নবরস ও সরস শূঙ্গারের আগার স্বরূপ। যে (গীতগোবিন্দের) অষ্টপদী 
(স্গীত) অভ্যাস করে তাহার বুদ্ধি বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। শ্রীবাধারমণ প্রপন্ন 
হইয়। শুনেন, তিনি নিশ্চয় সেখানে আগমন করেন। সন্ত (ভক্ত) রূপ 
কমলদলের পক্ষে (তিনি) পদ্মাবতী সুখঞ্জনক রবি। কবি জয়দেব 
চক্রবর্তী রাজা, অন্ত কবিগণ খণ্ড মগ্ডলেশ্বর মাত্র। (ভারতবর্ষ, 
শ্রাবণ, ১৩৫০ )। 


ঙ৬ 


শ্রীগীতগোবিন্দে গীত 


ভারতীয় সঙ্গীত বেদ-সস্তৃত। সঙ্গীত রত্বাকর (গ্রীষ্টীর ১৪শ শতাববী) 
গ্রন্থের টাকাকার কল্লিনাথও বলিয়াছেন__ 


সামবেদাদিদং গীতং সংজগ্রাহ পিতামহঃ। 


খক্‌, সাম, যজুঃ ও অথর্ব এই চারি বেন হইতে পিতামহ ব্রহ্ম। লাঙ্গীতিক 
উপাদ্দান অদ্বেষণ অর্থাৎ সংগ্র করিয়া পঞ্চম-বেদরূপ মার্গ-দেশী-সঙ্গীতের 
গ্রচার করিলেন। 

সংক্ষেপে বলিতে গেলে “মার্গ” ও “দেশী” ভেদে ভারতীয় সঙ্গীতের 
ছুই রপ। ইহাদের আগে গন্ধর্বঞ্াতিদের অতিপ্রিয় "গন্ধ, সঙ্গীত 
ভারতে প্রচলিত ছিল। গান্ধর্ব-সঙ্গীতের প্রচলন লুপ্তপ্রায় হইলে মার্গ- 
সঙ্গীতই বিস্তার লাভ করে। গা্ধর্বণ ও মার্গ-দেশী এই তিন শ্রেণীর 
সঙ্গীতের মূলই বেদ। আচার্ধ্য ভরত মতঙ্গ প্রভৃতি সঙ্গীত-বিশেষজ্ঞগণ 
মার্গ এবং দেশী সঙ্গীতেরই অনুশীলক ও প্রচারক ছিলেন। ইহার! ব্রহ্মার 


৭৬ কবি জয়দেব ও শ্রীগীতগোবিন্দ 


নিকট হইতেই শিক্ষা প্রাপ্ত হন। আচার্য মতঙ্গ স্বগ্রণীত 'বৃহদ্দেশী” 
গ্রন্থে বলিয়াছেন-_ 
আলাপাদি সন্িবন্ধো ষঃ স মার্স; প্রকীন্তিতঃ। 
আলাপাদ্দি-বিহীনস্ত সচ দেশী প্রকীন্তিতঃ ॥ 
আলাপার্দি বিধিসম্মত ও বিভিন্ন ধাতু বা! পদসমন্থিত যে সঙ্গীত তার নাম 
“মার্গ' এবং যাহাতে প্র সকল আলাপার্দি বিধি নাই, যাহ] ম্যচ্ছন্দে 
মনের আনন্দে সর্বসাধারণ কর্তৃক গীত হয় তাহার নাম দেশী । এমার্গ' 
অর্থে অন্বেষণ, বৈদিক ও গান্ধব্ব-সঙ্গীতবিদ্‌ ব্রহ্মা চারিবেদ হইতে অন্বেষণ 
ব! আহরণ করিয়। বিশুদ্ধ 'মার্গ-সঙ্গীতের স্থষ্টি ও প্রচলন করেন। 
শাঙ্গদেব তাহার "সঙ্গীত-রত্বাকর' গ্রন্থে ব্রহ্ধা-কর্তৃক চতুর্কেদ হইতে 
সঙ্গীতাছরণ ও ভরতাদ্দি মুনিগণকে তাহ! দানের কথ! বলিয়া গিয়াছেন। 
সেজন্ত ভারতীয় সঙ্গীত বেদ-সম্ভৃত ও বেদের মতোই অপৌরুষেয়। 
কল্লিনাথও তাঁহার টীকায় স্পষ্টাক্ষরে এই কথা স্বীকার করিয়াছেন । 
বেদে নানারূপ বাগ্ঠষন্্রের উল্লেখ আছে; সেই সমস্ত যন্্ সহযোগে 
খধাবিগণ যে সকল বেদমন্ত্র গান করিতেন, সেই গানই “সাম' নামে পরিচিত । 
কল্লিনাথ বৈদিক অশ্বমেধযজ্জে বীণাঁবাদক ও গায়ক ব্রাঙ্গণের কথা উল্লেখ 
করিয়াছেন। সংহিতা ও পুরাণা্দি কথিত গাথা, গান, উদ্গান, স্তোম, 
সাম-সঙ্গীতেরই প্রতিশবধ । বৈদিক যুগের গায়কগণ সম্প্রদায় ভেদে কেহ 
কেহ চারি ম্বর, কেহ পাচ, কেহ ছয়, কেহ বা সপ্ত ম্বরই ব্যবহার 
করিতেন। সে কালে সপ্ত স্বরের নাম ছিল ক্রু, প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, 
চতুর্থ, মন্্ব ও অতিন্বার্য্য । আচার্য সায়ন প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ, 
পঞ্চম, ষষ্ঠ ও সপ্তম এইরূপ নামকরণ করিয়াছেন। কিন্তু সায়নের বহু 
পূর্ববর্তী নারদ তাহার শিক্ষাগ্রস্থে__ 
ষড়জশ্চ খষভশ্চ গান্ধারো মধ্যমস্তথা | 
পঞ্চমো৷ ধৈবতশ্চৈব নিষাদঃ সপ্তমঃ স্বরঃ ॥ 
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ষড়জাদি সপ্তশ্বরের ক্রম নির্দেশ করিয়াছেন। নারদ প্রণমকে মধ্যম, 
ঘবিতীয়কে গান্ধার, তৃতীয়কে থিষভ, চতুর্থকে বড়জ, মন্ত্রকে ধৈবত, 
অতিস্বার্ধ্যকে নিষাঁদ ও ক্রুষ্টকে পঞ্চম (“ঘঃ সামগানাং প্রথম স বেণোর্ধ্যম 
স্বরঃ*) নামে অভিছিত করিয়াছিলেন। সায়ন অবশ্ঠ প্রথমকে ধৈবত 
ইত্যার্দি বলিয়াছেন। সঙ্গীতাচাধ্যগণের মধ্যে সদাশিব, ব্রহ্মা, নারদ, 
ভরত, কশ্ঠপ, মতঙ্গ, ঘাষ্টিক, শার্দুল, কোহল, দস্তিল বা দস্তিন প্রভৃতির 
নাম উল্লেখধোগ্য । নাট্যনুত্রকার ভয়ত কতকাল পুর্বে আবির্ভূত, 
হইয়াছিলেন সঠিক জানিবার উপায় নাই। আধুনিক পণ্ডিতগণ যাহাই 
বলুন, আচাধ্য পরম্পরা গণনায় তাহাকে তিন হাজার বৎসরেরও পূর্ববর্তী 
বলিয়! মনে হয়। তিনি নাট্যন্ত্রে নারদের উল্লেখ করিয়াছেন । 
আচার্য ভরত বলিয়াছেন__ 


গান্বর্বমেতৎ কথিতং ময়াহি 
পূর্ববং যদুক্তং ত্বিহ নারদেন। 
কুধ্যাদ য এবং মনুজঃ প্রয়োগং 
সন্মনমগ্রযং কুশলেষু গচ্ছেও ॥ 


ভরত নারদীয় গান্ধর্ধের সংগ্রাহক, ইহা হইতেই প্রমাণিত হয় নারদ 
ভরতেরও বহু পূর্ববর্তী । আচার্্যগণের মুখে গুনিয়াছি, অতীতকালে 
নারদীয়-গান্ধর্ব-সন্প্রদায়ের সঙ্গে যাহারা সঙ্গত করিত, সেই বাদকদল 
*শ্বাতি” নামে পরিচিত ছিল। এই নারদই শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত হরিপরিচর্মযা- 
বিধিমূপক ক্রিয়াযোগ প্রণয়ন করিয়াছিলেন। নারদ প্রণীত সঙ্গীত শাস্ত্ই 
পরবর্তীকালে শিক্ষা সংগ্রহ নামে অভিহিত হয়। 
বরোদ। হইতে প্রকাশিত “সঙ্গীত মকরন্দ” গ্রন্থ কিছু কম প্রায় ছুই 
হানার বসর পূর্বে সঙ্কলিত হয়। এইগ্রস্থের প্রণেতাও নারদ নামে 
পরিচিত। ইনি র্বাচিন আচার্য্যগণের অন্ততম। ভারতীয় সঙ্গীতের 


৭৮ কবি জয়দেব ও প্রীগীতগোবিন্দ 


তথ্য ও তত্ব সম্বন্ধে সঙ্গীতমকরন্দ প্রামাণিক গ্রন্থ । মাঝখানে প্রায় হাজার 
বংসরের ব্যবধান, ইতিমধ্যে আবির্ভূত আচার্য্যগণ ও টীকা-ভাষ্য প্রণেতৃগণ 
সঙ্গীতের যে প্রতিরূপ গঠন করিয়াছিলেন, বাঙ্গালী কবি জয্নদেবের 
শ্ীগীতগোবিন্দে তাহার সমুজ্জল চিত্র অস্কিত রহিয়াছে। 

কাহারে কাহারে। মতে কবি জয়দেবের কিছু পুর্বে সম্রাট বল্লাল- 
সেনের সময় লোচনাচার্য্য তাহার 'র/গতরঙ্গিণী' সঙ্কলন করেন। রাগ- 
তরঙ্গিণীতে যেমন বল্লালের নাম যুক্ত শকাব। জ্ঞাপক শ্রেক আছে, তেমনই 
আবার তাহাতে মুসলমানী রাগ ও মৈথিল কবি বিগ্াপতির রচিত পদাবলী 
উদ্ধত রহিয়াছে । এক পক্ষ বলেন শ্লোকটি প্রক্ষিণ্, অপর পক্ষ বলেন 
সুসলমানী রাগের নাম ও বিদ্ভাপতির পদ পরবর্ভী কালের যোজন|। 
লোচনের রাগ-তরঙ্গিণীতে উল্লিখিত রাগমালার সঙ্গে শ্রীগীতগোবিন্দের রাগ 
কয়েকটির এঁক্য দেখিতে পাওয়া যায়। 

শ্রীগীতগোবিন্দ সঙ্গীত-শিক্ষার গ্রন্থ নহে | কিন্তু সঙ্গীত-সাহিত্যে ইহ! 
যুগান্তর প্রবর্তন করিয়াছে । সঙ্গীতাচার্ধ্গণের মতে কবি জয়দেব সঙ্গীতে 
বিশেষজ্ঞ ছিলেন। “সেকশুভোদয়া' ও সংস্কৃত “ভক্তমাল প্রভৃতি গ্রন্থে 
তাহার পরিচয় আছে। কি গায়ক, কি বৈষ্ণব উভয় সম্প্রদায়েরই দৃঢ় 
বিশ্বাস, কবি নিজেই শ্রীগীতগোবিন্দের সঙ্গীত মালায় রাগ ও তালের 
যোজন করিয়াছিলেন। শ্রীগীতগোবিন্দ-গানে রাগ ও তালের সেই ধারা 
আব্ষিও অব্যাহত আছে। কবির জীবৎকালে এবং তাহার তিরোধানের 
অতল্প কালের মধ্যেই শ্রীগীতগোবিন্দের খ্যাতি সারা ভারতে প্রসার লাভ 
করিয়াছিল। মাত্র কবি, পণ্ডিত, রসিক, ভক্তগণই নহে, ভারতের 
সঙ্গীতন্ঞগণও এই গ্রন্থথানিকে পরম সমাদরে গ্রহণ করিয়াছিলেন। 
ভারতীয় সঙ্গীতের ইতিহাসে কবি জয়দেবের নাম চিরম্মরণীয় হইয়া আছে। 

ভারতীর সঙ্গীতজ্ঞগণ আচার্য্য পরম্পরায় অয়দেবের নাম শ্রদ্ধা সহকারে 
উচ্চারণ করিয়। থাকেন। নৃত্যগীতে নিপুণ বলিয়া কবিপত্বী পদ্মাবতীর 


ভূমিকা ঃ শ্রীগীতগোবিন্দে গীত ৭৯ 


নাম সগৌরবে উল্লিখিত হয়। জয়দেব পন্মাবতীকে লইয়া এ বিষয়ে দুই 
একটি গল্পও প্রচলিত আছে। সেক শুভোদয়ার গল্পটি এইরূপ--- 

“সম্রাট লক্ষণ সেনের সভায় একদিন একক্ন গুণী আসিয়। বলিলেন-_ 
আমার নাম বুড়ণ মিশ্র। সঙ্গীত এবং বিবিধ শাস্ত্ে আমার সমান 
পাণ্ডিত্য। আমি উড়িষ্য। জয় করিয়া রাজ! কপিলেন্ত্র দেবের নিকট 
হইতে জয়পত্র লইয়া আসিয়াছি। সেক জলালউদ্দীন সম্রাট সভায় উপস্থিত 
ছিলেন। তিনি বুড়ণ মিশ্রের কথার বলিলেন একটা রাগ আলাপ করুন 
তো শুনি। মিশ্র পঠমঞ্জরী রাগ আলাপ করিলেন; অমনি নিকটবর্তী 
অশ্বখবৃক্ষের পাতাগুলি সব বরিয়া পড়িল। লোকে ধন্য ধন্ত করিয়া 
উঠিল। বাজন! বা্সিতে লাগিল, সম্রাট জয়পত্র দিতে উদ্ভত হইলেন। 
পল্পাবতী গঙ্গম্নানে যাইতেছিলেন, বাজন। শুনিয়া সভার আসিয়া বলিলেন, 
আমি এবং আমার স্বামী বর্তমান থাকিতে সঙ্গীতে জয়পত্র লইবে কে? 
আপনার। আমার স্বামীকে সংবাদ দ্বিউন। সেক বলিলেন, তাহার কথ 
পরে হইবে, এখন, আপনিই একটা রাগ আলাপ করুন। সেকের 
অনুরোধে পন্মাবতী গান্ধার রাগ আলাপ করিলেন, গঙ্গায় ধত নৌকা নোঙ্গর 
কর। ছিল, সব উজ্জানে বহিল। সকলেই বলিল কি আশ্চর্য, গাছ তো 
তবু সজীব, মিশরের গানে তাহার পাতা ঝরিয়াছে। আর এ যে নিজ্জীব 
নৌকা উজান বহিয়া চলিয়া গেল। সেক বলিলেন__ আপনাদের ছুই 
অনের মধ্যে কে জিতিয়াছেন, শাস্ত্র বিচারে তাহা নির্ধারিত হউক। 
মিশ্র বলিলেন--আমি স্ত্রীলোকের সঙ্গে বিচার করিতে চাহিনা। এ বাজে 
দেখিতেছি পুরুষের! মুর্খ । এই কথা শুনিয়া পদ্মাবতী দাসী পাঠাইয়া 
দ্বিলেন। সংবাদ পাইয়। কবি জয়দেব আসিয়! সভায় উপস্থিত হইলেন। . 

আগ্যোপান্ত শুনিরা জয়দেব বপিলেন গাছের পাতা ঝরিয়! পড়িল 
এ আর আশ্চর্য্য কি? বসন্তকালে গাছের পাতা তে। আপনি বরিয়! 
প্ড়ে। সেক বলিলেন তা পড়ে, কিন্তু একদিনে এক্সঙ্গেই তো সব পাতা 


৮০ কবি জয়দেব ও এগীতগোবিন্দ 


ঝরিয়৷ পড়ে না। উত্তরে জয়দেব বপিলেন আচ্ছা, প্র গাছটায় নূতন 
পাতা যাহাতে গঞ্বায়, মিশ্র তাহার ব্যবস্থা করুন। "মিশ্র বলিলেন আমি 
পারিব না। সেক কবিকে বলিলেন আপনি পারেন, জয়দেব বপিলেন 
পারি। এ্রই ঘলিয়। তিনি বসন্ত রাগ আলাপ করিলেন, অমনি গাছটি. 
নৃতন কচি পাতায় ভরিয়। উঠিল মিশ্র পরাজয় স্বীকার করিলেন, সভায় 
জয়দেবের খুব প্রশংসা হুইল।” সেকশুভোদয়। প্রায় পাচশত বৎসর, 
পুর্বে রচিত হুইয়াছে। 
ঙয়দেবের প্রায় সমকালেই শাঙ্গদেব “সঙ্গীতরত্বাকর” রচনা! করেন। 
লঙ্গীতরত্বাকরের টাকাকার সিংহভূপাল ১৪৪৬-_-১৪৬৫ গ্রীষ্টার শতাব্দীতে 
বর্তমান ছিলেন। শাঙ্গদেবের পিত।মহ কাশ্মীর হুইতে দাক্ষিণাত্োর 
দৌলতাবাদ্ধে গিয়। বাস করেন। পরবর্তী সঙ্গীতাচাধ্যগণ সকলেই 
রত্বীকরের প্রামাণিকতা স্বীকার করিয়াছেন। শাঙ্গদেব মার্গ-সঙ্গীতকে 
গানের পর্য্যায়ভূক্ত করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন-_ 
গ্ান্ধর্ববগানমিত্যহ্য ভবেন্দয়মুদীরিতম্‌। 
অনাদিসংপ্রদায়ং যদ্‌ গান্ধবৈবঃ সংপ্রযুজ্যতে ॥ 
আচার্য্য ভরতও বিয়াছেন_- 
গান্ধর্বমিতি বিজ্ঞেয়ং স্বরতালপদী শ্রয়ম্‌। 
গন্ধরবাণামিদং যম্মা তন্মাৎ গান্ধরবমুচ্যতে ॥ 


অবশ্ঠ বর্তমাঁন মার্গ-গান গান্ধর্ব-গান কিন1 ইহা লইয়। মতভেদ আছে। 
তবে শাঙ্গদেব তাহার রত্বাকরে উল্লেখ করিয়াছেন যাছ!কে- পুর্বে গান্ধপত 
বলিত তাহাই আধুনিক মার্গ-সঙ্গীত নামে পরিচিত । 
কাব ওয়দেব গান্ধর্বকল। বলিয়া নি সঙ্গীতের পরিচয় দিয়াছেন। 
যদ্‌ গান্ধর্বকলাস্থ কৌশলমনুধ্যানঞ্চ যদ্‌ বৈষ্ণবং 
যচ্ছজীরবিবেক-তন্বমপি যত কাব্যেষু লীলায়িতম্‌। 


ভূমিকা ১ শ্রগীতগোবিন্দে গীড় ৮৯ 


তৎ সর্ববং জয়দেব-পণ্ডিত-কবেঃ কৃফ্ৈকতানাত্মনঃ 
সানন্দাঃ পরিশোধয়ন্ত স্ুধিয়ঃ শ্রাগীতগোবিন্দতঃ ॥ 


কোন কোন পণ্ডিত শ্রীগীতগোবিন্দের মধ্যে দেশী ভাষা ও দেশী 
লঙ্গীতের প্রভাব লক্ষ্য করিয়৷ থাকেন। সঙ্গীতরত্বাকরের অন্ততম টীকাকার 
কলিনাথ দেশী-সঙ্গীতের ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন, “দেশিত্বচ তত্তদ্দেশ-মনুজ- 
মনোরঞগ্জনৈকফলত্বেন কামাচার প্রবস্তিতম্।* শ্রীগীতগোবিন্দের সঙ্গীতনিচয় 
মার্গসঙ্গীতের লক্ষণাঁক্রান্ত হইলেও এতকাল ধরিয়। সর্ব-মনুজ-মনোরঞ্জনে 
লার্থকত! লাভ করিয়াছে । সঙ্গীতজ্ঞ কবি অয়দেবের গোবিন্দ-সঙ্গীতের এই 
হিম! চিরকাল অক্ষুপ্ থাকিবে । 


গাঁনের বিষয় বস্তর সঙ্গে রাগের সম্বন্ধ কি বলিতে পারি না। তবে 
ভ্ীগীতগোবিন্দে যেন এইরূপ সম্বন্ধের একট। সুস্পষ্ট আভাষ পাওয়া! যায়। 
লঙ্গীতের অন্তর্নিহিত ভাবের উপর লক্ষ্য রাখিয়াই অরদেব রাগ নির্বাচন 
করিয়াছিলেন, এইরূপ অনুমানের কারণ আছে। সঙ্গীতশাস্ত্রে রাগের 
ধ্যান বণিত হইয়াছে। এই বর্ণনার মতভেদ থাকিলেও মুলগত এঁক্যের 
অভাব নাই। শ্রীগীতগোবিন্দের প্রাচীন টাকাকার ধুতিঘাস হইতে 
পৃজ্বারীগোম্বামী পর্যন্ত জগদ্েব গৃহীত রাগমালার যে ধ্যানের উল্লেখ 
করিয়াছেন, তাহার সঙ্গে কবি বণিত সঙ্গীতের বিষয় বস্তর অতি সুন্দর 
ভাবসাম্য দেখিয়। বিস্মিত হইতে হয়। ছুই একটি উদ্বাহরণ দ্বিতেছি। 

চতুর্থ সর্গে সখী শ্রীঞ্চের নিকট গিয়! শ্ীরাধার বিরহ-কূশতার বর্ণনা 
করিতেছেন। গানটি দেশাখ রাগে গেয় | 


দেশাখ (দেবশাখ ব। দেওশাখ ) রাগের রূপ-- 


আস্ফোটনাবিষ্কত লোমহ্ধে! 
নিবন্ধসন্নাহ-বিশাল-বান্ঃ। 


৮২" কবি জয়দেব ও প্রীগীতগোবিন্দ 


প্রাংশু প্রচণ্ড ছ্যুতিরিন্দুগৌরে 
দেশীখ রাগঃ কিল মল্পমুর্তিঃ ॥ 
অভিগ্রার-_বিরহ যেন এইরূপ মল্লমুত্তিতে আসিয়া প্রচণ্ড উংগীড়নে 
শ্ীরাধার তন্ুদেহকে ক্ষীণ হইতে ক্গীণতর করিয়া তুলিয়াছে। 
€ম লর্গে বিরহ-ব্যথিত বনমালীর বর্ণনায় সথী শ্রীরাধ।র করুণ।কর্ষণের 
প্রয়াস পাইতেছেন। গানটির রাগ দেশ-বরাড়ী। দেশ-বরাড়ীর ধ্যান 


বিনোদয়ন্তী দয়িতং স্থুকেশী 
স্থকম্কণ৷ চামর-চালনেন । 
কর্ণে দধানা স্থরপুষ্পগুচ্ছম্‌ 
বরাঙ্গনেয়ং কথিত বরাড়ী ॥ 
এই রাগের রূপ যেন শ্রীরাধাকেও দরিত-বিনোদনের প্রেরণ! 
দ্বিতেছে। 


«€ম লর্গের প্রসিদ্ধ গান-_-“রতি স্থথ সারে গুর্জরী-রাগে গাছিতে 
হইবে । ওুর্জরীর ধ্যান__ 
শ্যাম! স্থকেশী মলয়দ্রমাণাং 
মুদুল্পসৎ-পল্লপবতল্প-যাতা । 
শ্রীরাধাকে অভিসারে উদ্ধুদ্ধ করিতে ইহার উপযোগিতা অবস্ত শ্বীকাধ্য। 
৬ঠ সর্গে লথী শরীরের নিকট গিয়! গ্রার।ধার বিরহ-তন্মতার কথ! বলিয়। 
যেমন শ্রীকষের সহানুভূতি উদ্রেকের চেষ্টা করিতেছেন, তেমনই প্রীরাধার 


অন্তনিহছিত অন্ুরক্তির ইঙ্গিতে লালসার সঙ্গে ভরসাও আগাইতেছেন। 
ষষ্ঠ সর্গের 


পশ্যতি দ্িশি দিশি রহসি ভবন্তম্ঃ 


এই গানের রাগ গোগুকিদী। 
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 গাগ্ডকিরীর ধ্যান-_ 
রতোত্মুক। কান্ত-পথপ্রতীক্ষণং 
সম্পাদয়ন্তী মৃছু-পুষ্প-তল্ল। 
ইতস্ততঃ প্রেরিত-দৃষ্িবার্তা 
শ্যাম তনুর্গোগুকিরী প্রদিষট। ॥ 
. ভ্রুগীতগোবিন্দের প্রতি সঙ্গীতের সঙ্গে রাগের যে এইরূপ ঘনিঠ লহ্স্ক 
রহিয়াছে, একমাত্র সুশিক্ষিত সঙ্গীতনিপুণ কলাবিৎই তাহ! প্রকাশ করিতে 
পারেন। 


্রীগীাতগোবিন্দে গীত * 


(প্রীহ্রেশচন্্র চক্রবর্তী লঙ্গীত-শান্ত্রী লিখিত ) 


অনির্বচনীয় কাব্য-মুষমার শর্ট, গৌড়ীয় বৈষ্ণবের প্রবস্তিত রাধার 
লীলাতত্বের সর্বপ্রথম নিপুণ প্রদর্শক এবং বৈষ্ণব-স।ধক রূপে জয়দেব সে 
যুগে সমগ্র ভারতেই এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছিলেন। তাঁর রচিত 
গীতগোবিন্দের ওপর শতাধিক টাক। রচিত হয়েছে। গীতগোবিন্দের গানে 
ষে সব রাগ-রাগিণী ব৷ তালের উল্লেখ আছে, তাদের নিয়েও ছ+চারটি শাস্ত্রীয 
কথ৷ বিভিন্ন টাকাকার উল্লেখ করেছেন, কিন্তু মে সব রাগের বা তালের 
বিশ্লেষণ আজ অবধি কেউ করেন নি। 
কথিত আছে, সুদূর মহারাষ্ট্রে ও দক্ষিণভারতে এখনে অয়দেবের 
শীত প্রচলিত আছে। মহারাষ্রের অয়দেবগীতির কিছু নমুনা একবার 
গুনেওছি,লুর নিজেদের মনগড়া মনে হয়েছিল, তালগুলিও ছিল 
'থ্রচলিত উচ্চাংগ সংগীতের বিভিন্ন তাল। একবার খবর পাওয়।' গেল__ 
। পুরীর অগন্গাথ মন্দিরে বিশেষ বিশেষ দিনে দেবদামীধের কঠে গীতগোবিন্ধ 


*স্কান্তন ১৩৫৮ সন, *বিশ্ববাণী* হইতে উদ্ধৃত: 


৮৪ রূবি জয়দের « শ্রীগীতগোয়িন্ছ 


গীত হয়। ছলে বলে কৌশলে সাধারণের পক্ষে শোন। নির়েধ থাকা সত্বেও 
এই গান একবার শুনতে পেয়েছি । গুনে, উন্ড়ষ্যার পাড়াগেয়ে 'উড়িহ্থি? 
গানের সংগে এর শাংগীতিক রূপের কোন গ্রভেদই আমি বুঝতে 
পারিনি। তবে এইটুকু নিঃসংশয়ে বুঝেছি যে, এ গান ধার। শোনেন নি 
ওরাই অয়দেবের গীত শোনবাঁর সৌভাগ্য থেকে ঘঞ্চিত হয়েছেন, এটা 
একেবারেই ঠিক রথা নয়। 

কিছুদিন আগে, বিষুপিগন্থরের জটনক শিষ্য গীতগোবিনের গানের 
স্বরলিপি প্রকাশ করেছেন। কিন্তু তার সুর তাল সবই স্বরলিপিকারের 
নিঙ্জের করিত,_তার সংগে মুলগ্রন্থের উল্লিখিত রাগ ব| তালের ফোন 
দম্পর্ক নেই। 

বাংলার উচ্চ।ংগ কীর্তনগায়কদের মধ্যে জয়দেবের কে।ন কোন পথ 
গাইবার পদ্ধতি প্রচলিত আছে। তবে কীর্তনিয়!গণ রাগ সম্বন্ধে তেমন 
সচেতন নন, যর্দিও কোন কোন পদের তাল বথাধথ বজায় রাখবার প্রতি 
কোন কোন গায়ক যত্ববান। কোন কোন কীর্তনগায়ক রাগ-রাগিনী৷ সঙ্থন্ধে 
কথাও বলেন, কিন্ত রাগের স্বররূপের কথা জিজ্ঞান।! ক'রে তাথের কাছ 
থেকে কোন সন্তোষজনক উত্তর পাওয়। যায় না। 

আজকাল আমর! ধাকে “উচ্চাংগ-কর্ভন* বলি তার আরম্ত হয়েছিল 
&ইীয় যোড়শ শতাব্দীর শেষে। সুতরাং এই কীর্তনের সুররূপ বিশ্লেষণ 
ক'রে অয়দেবের আমগের রাগ-রাগিণী বুঝবার চেষ্টা কর! বুথ । কারণ 
্্টীয় দ্বাদশ থেকে ষোড়শ শতাবীর মধ্যে রাগ-রাগিনীর রূপের যথেষ্ট 
গুরিবর্তন ঘটেছিল, এর সাক্ষী সেই আমলের পিখিত বছ সাংখাক 
জংগীত গ্রন্থ । 

গানের রূপকে ধরে রাখবার যে সব উপায় আছে তাদের মধ্যে প্রথর বা 
উভষ উপায় হচ্ছেন গুনে গুনে শিক্ষা! করা, ভ্তীয় ব! মধ্যম টিপ 
সুচ্ছে-স্বগপিপি দেখে পেখ।, আর তৃতীয় বা অধম উপার--গান্রে মধ্যে 
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কি কি স্বর লাগে তার বিবরণ পড়ে ব1 শুনে বুঝতে চেষ্ট। করা । প্রাচীন 
লামবেদ গান ধদি মুখে মুখে শিখে কোন সম্প্রদায় পুরুযানুক্রমে রক্ষাও 
করে থাকেন তা! হলেও তা মোটেই নির্ভরযোগ্য হয় না, এইজন্ত যে, মুখে 
মুখে শিখতে গিয়ে ধীরে ধীরে রাগের এবং গীতরীতির মধো' গুরুতর 
পরিবর্তন আষে,--এর প্রমাণ গ্পদ খেয়ালের বেল।য়ই বথেষ্ট পাওয়া! যায়। 
কিন্ত গ্রাচীন কোন গানেরই স্বরলিপি আমদের দেশে রক্ষিত হয়নি। 

স্থতরাং তৃতীয় ধা! অধম উপায়কে অবলম্বন করেই প্রাচীন গীতের 
রাগরূপ বুঝতে চেষ্টা করতে হবে। এতে রাগের পরিবেশনভঙ্গী বুঝ! যাবে 
না সত্য, তবে গীতে উল্লিখিত রাগ কি কি স্বরে রচিত হয়েছিল গুবৎ তার 
সংগে এখনকার প্রচপিত গীতের শ্বররূপ কতট! পরিমাণে নিজ? বা নিলে 
না, তার মে!টামুটি পরিচয় পাওয়া] যাবে। 

গীতগোধিন্দে মোট চব্বিশখ।নি গান আছে। এই সব গানে সবশুদ্ধ 
বারটি রাগ আর পাঁচটি তালের উল্লেখ আছে। এখানে এদের একট! 
তালিক! দিচ্ছি 


গানের না সংখা! রাগ তাল 
১ মালবগৌড় রূপক 
হ। গুর্জরী নিঃসার 
৩। বসস্ত ধতি 
৪ রামকিরি যতি 
৫ | গুর্জরী ধতি 
ঙ। মালবগৌড় একতালী 
খ। গুর্জরী ষতি. 
৮। ' কর্ণাট একতালী 
৯| দেশাখ _ এঁকতালী 


১৩। _ দ্বেশবরাড়ী কপক 


কবি জয়দেব ও প্ীগীতগোবিন্দ - 


| ০০৩ 

গানের ক্রমিক সংখ্য রাগ 
১১। গুর্জরী 
১২। গোগকিরী 
১৩7 মালব 
১৪। বসস্ত 
১৫। গুর্জরী 
১৬৩। দেশবর|ড়ী 
১৭। ভৈরবী 
১৮। রামকিরী 
১৯। দেশবরাড়ী 
২৪। বসন্ত 
২১। দেশবরাড়ী 
২২। বরাড়ী 
২৩। বিভাস 
২৪। রামকিরী 


তাল 
একতালী 
রূপক 
ধ্তি 

ধ্তি 
একতালী 
রূপক 
তি 

যতি 
অষ্টতাল 
ধতি 
ব্ূপক 
রূপক 
একতালী 
ধতি 


এই তালিকা থেকে কি কি রাগে এবং কি কি তালে কতগুলি করে 
গান আছে তা সহজেই বুঝতে পারা যায়। আলোচনার স্থৃবিধার অন্ত 
এখানে এই ছুটি বিবরণ পৃথকভাবে দেওয়া হল-__ 
রাগ অনুসারে গীত সংখ্য।-_ 


১ 
| 
৩। 
৪। 
€ | 


রাগের নাম 
গুর্দররী 
দেশবরাড়ী 
বসস্ত 
রামকিরী 
মালবগৌড় 


গীত সংখ্য। 


€ 


চে 
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রাগের নাম 
৬। কর্ণাট 
৭) দেশাখ 
৮।| গোওকিরী 
৯। মালব 
১০। ভৈরবী 
১১। বরাড়ী 
১২। বিভাস 

ছাল অনুসারে গীত সংখ্যা 

তালের না 
১। যতি 
২। একতালী 
৩। রূপক 
৪। নিঃসার 
৫1 অষ্টতাল 


গীত সংখ্য 


গা 


৪৮ ৮:৩৮ 8৮ ৫৮ ৩৮ 


গীত সংখ্য 
১ বা ১১ 
গবা৪ 
ণ 
১ 
১ 


ঈ্তগোবিন্দের কোন কোন সংস্করণে কর্ণাটের বদলে কেদার রাগ, 
আর অইঃমসংখ্যক গানে একতালীর বলে যতি তালের উল্লেখ দেখা 


ধায়। 


উল্লিথিত ভালগুপির যে মাত্রাবিভাগ প্র।চীন শাস্ত্রে লিখিত আছে 
সে সব মাঞ্ধ অবধি কীর্তনগনে প্রায় অধিকৃত অবস্থায় খেলবাদনে ব্যবন্ধত 
হর । কাজেই তালের ধিক দিয়ে গীতগোবিন্দের গানগুপণির মুল আদর্শ 


আন্গুসরণ কর। বিশেষ শক্ত নয়। 


. কিন্তু মুস্কলের ব্যাপার ধড়িয়েছে গীতের রাগরূপ নিয়ে। আগেই 
বল! হয়েছে, এ বিষয়ে অধম উপায় জবগম্বন কর! ছাড়। আর কিছু করবার 
নেই। সে উপায়টি হচ্ছে জন্নদেবের আমণের খা তার অব্যবহিত পূর্বের 


৩৩ বি জয়দেব ও 'শ্রীগীতগৌবিন্দ 

বা পরের যুগের লিখিত সংগীতশাস্ত্রে বগিত রাগরূপ। সে রকম ছুখানি মাত্র 
গ্রন্থ ধ্বংসের ছাত থেকে রক্ষ! পেয়ে এখনো টিকে আছে--একথানি 
“সংগী তরত্বকরঃ ও অপরখানি “রাগতরংগিণী”। নান কারণে সংগীতরত্বাকরের 
রাগবর্ণনা আমাদের কাছে ছুর্বেধ্যই হয়ে আছে। কার্ষেই রাগতরংগিনীর 
আশ্রয় নেওয়। ছাঁড়। গতান্তর নেই। এই গ্রন্থের রচয়িতা লে!চন কৰি 
বাঙালী ছিলেন, এই কারণে এর বখিত রাগরূপ অয়দেবের গানের রাগের 
পক্ষে নির্রষোগ্যও হতে পারে। তবে তরংগিণীর রাগবর্ণনা অনেক 
বিষয়ে একটু বেশী পরিমাণে সংক্ষিপ্ত । সেই সংক্ষেপঞ্জনিত ছুর্বোধ্যতাকে 
কতকট! ছুর করেছেন লোচনের অনুসরণকারী শান্ত্রকার হদয়নারায়ণ। 
আমর! লোচন কবির রাগতরৎগিণী আর পঙ্ডিত হৃদয়নারায়ণের হৃদয় প্রকাশ 
ও হৃদয়কৌতুকের সাহাব্যে গীতগে।বিন্দের রাগগুলি যথাসম্ভব বুঝতে চেষ্টা 
করব। 

[ রাগের ম্বররূপের উল্লেখ করতে গিয়ে যেখানে যেখানে শ্বরের 
প্রয়োগ করা হয়েছে সেই সেইখানে পাঠক, সর গমপ ধ ন-কে 
যথাক্রমে শুদ্ধ সারে গামাপাধাওনি এবং খাজ্ঞন্ধমদণকে বথাক্রষে 
ধ্বরূত রে গাঁ মা ধা ও নিবুঝবেন। তারা ও উারার চিক বথা ক্রমে 
স্বরের মাথায় রেফ আর নীচে হসস্ত। ] 

১। গুর্জরী-_লোচন কবির মতে, গৌরীসংস্থানের রাগ। বর্ত্ান 
যুগে গৌদীসংস্থান বলতে ভৈরব ঠাট বুঝায় অর্থাৎ এর রেখাব ধৈবত 
কোমল । হাদয়কৌতুকে গুর্জরীর স্বরপ--প্সগ পঘর্স সদ পগ 
খার্স। 

২। দেশবড়ারী_-লোচন কবি বা হদয়নারায়ণ এই রাগের উর্জেখ 
খরেন নি। অধিকাংশ প্রাচীন গ্রন্থে দেশবরাড়ীর বর্ণনা নেই, নি এর 
খাব পাঁওয়। গিয়েছে । 
 ০৩। বশস্ত- বাসন্তী গৌরীসংস্থানের অর্থাৎ তৈরব ঠাটের রাগ ধর্জে 


ভূমিকা : প্রীগীতগোবিন্দে নীত ৮৯ 


রার্গতরংগিণীতে বর্ণিত আছে। হৃদয়কৌতুকে এর রূপ--প্প হর্স ন সা 
নঘপমগধ স।* 

1 রামকিরী-_তরংগিদীর মতে, রাঁমকিরীও আমাদের টভরবা 
ঠাঁটের রাগ। শ্বররূপ হৃদয়ের মতে, “স গপদর্স।নঘ প,গষগ 
খ ল।* 

€| মাঁলবগৌড়-_এটিও আমাদের টৈরব ঠ|টে প্রাচীন আমলে গাওয়া 
হত। হৃদয় পণ্ডিত মালব এবং গৌড় ছুটি আলাদ। রাগকেই আমাদের 
ভৈরব ঠাটের রাগ বলে উল্লেখ করেছেন। এখনো দক্ষিণ ভারতে 
মালবগৌড় বা মালবগৌল আমাদের চৈরব ঠাটের সদ্বশ। গীতগোবিনের 
কোঁন এক সংস্করণে মালবগৌড়ের পরিবর্তে গৌড়মালব লিখিত আছে,_- 
একে ভিন্ন রাগ মনে করবার কারণ নেই। 

৩। কর্ণাট--লেচনের মতে কর্ণাটের যে বর্ণন। কর! হয়েছে; তা 
আঁমাঁদের এখনকার খান্বাজ ঠাটের অনুরূপ-__অর্থৎ এতে নিখাদ স্বরটি 
কোষল আর বাবী সব শ্বর শুদ্ধ। “কৌতুকে' কর্ণাটের রূপ এই--”স গ 
মঘগরস।ন্সরসরগরস।সসসসরসন্সসসরল। পধ 
পথমমপমপধণসধণপমমগর স।” 

৭। দেশাখ--দেশখ মেঘসংস্থানের ব।গ, অর্থাৎ এতে বে শ্বরগুলি 
ব্যবহৃত হত, তা আমাদের এখনকার বুন্দাবনী সারং-এর অন্ুরূপ। তথে 
লারংএর মত এর গান্ধার বজ্জিত স্বর ছিল না। কৌতুকের মতে অঃ 
গর-্সরমপমর্সণপম। পরগমরস।* 

৮1 গোৌওকিরী-_-গোৌরীসংশ্থানের বাগ। «কৌতুক' বণিত শ্বররাগ-- 
কাখধাম, বপ, পর্স সর্পদনদপমমখসল,ধামখাসা” নিখাধ- 
খ্বরটিকে' উপেক্ষা করলে গৌগুকিনীর এই বর্ণনা এখনকার আখডোর 
গুঁনকিরধধধ সংগে গ্রীয় মিলে বায় । 

৯। মাঁলব--মালব গৌরীসংস্থান বা ভৈরব ঠাটের ঝাগ' বলে €লাতিল 


৫ -কবি জয়দেব ও গ্রাগীতগোবিন্দ - 


কবি উল্লেখ করেছেন। হৃদয় পণ্ডিত এই রাগের স্বররূপ দিয়েছেন 
এইভাবে--ন্সগমদপর্সখরর্সনদপ।সমগখসন্স।* 

১০।. ভৈরবী--লোচন-বণিত ভৈরবী মেল আর এখনকার কারী ঠাট 
একই। লোচনের সময় ভৈরবীতে কেউ কেউ কোমল নৈবতও ব্যবহার 
করতেন, কিন্ত লোচন বলেছেন, তাতে সৌন্দর্য্যের হাঁনিই হয়। 

১১। বরাড়ী--এই রাগের উল্লেখ রাগতরংগিণীতে নেই। সংগীত- 
পারিজাতে নানা রকমের বরাড়ীর বর্ণনা আছে, কিন্তু পারিজ।ত অনেক 
পরবর্তীধুগের রচন! | প্রাচীন গ্রস্থের বরাড়ী আমাদের এখনকার তোড়ী 
ঠাটের সদৃশ ছিল। 

১২। বিভাস--এই রাগও লোচনের মতে, আমাদের ভৈরব ঠটের 
অন্তর্গত। হৃদয়কৌতুকে পদ নর্সনদপমগখ স-বিস্তাসে এর বর্ণন| করা 
হয়েছে । আবার হৃদয়প্রকাঁশের মতে, এর রূপ--“সগপদর্স। দপগ 
খগখস।” মধ্যম নিখাদ্-বজ্জিত এই দ্বিতীপন রূপটি বিভাষের গানে 
'আজকালও পাওয়া ধায়। তবে মনে হয় হৃদয়কৌতুকের বিভাসই 
'্রাচীনতর | এ 

গীতগোবিন্দের কোন কোন সংস্করণে কর্ণাটের বদলে কেদারার উল্লেখ 
মাছে একথ! আগেই উল্লেখ করেছি। কেদারের বর্ণনায় লো5ন কবি 
বা! বলেছেন তা আমাদের এখনকার বিলাবল ঠাটের অনুরূপ, অর্থাৎ এর 
অব স্বরই শুদ্ধ। 

গীতগোবিন্দের রাগ-রাগিণীর আসল রূপ কি ছিল, ওপরের বিবরণ 
থেকে তা! স্প্ বোঝা গেল, এমন কথা বল৷ ধায় ন।। তবে আত্রকাল 
এই লব গীতে যে সব নুরের নক পাওয়। যায়, সেগুলিতে এই বিবরণে 
বণিত শুদ্ধ বা কোমল শ্বর অনুসারে সাধন করে নিলে আমরা যে 
অঃদেবের কল্সিত নুরের খানিকট! অনুসরণ করতে পারব, এতে লন্দেছ্‌ 
করধার কারণ নেই। 


ভূমিকা £ শ্রীগীতগোৌবিন্দে গীত ৯১ 


এই উপলক্ষে তখনকার দিনের বাঙালীর কাছে কি কি ধরণের 
স্বর ভাল লাগত তার একটা মোটামুটি হিসাব ঠিক কর! যেতে পারে। 
বীতগোবিন্দের ভ্বাদশটি রাগের মধো ঘশটির বর্ণনা রাগতরংগিনীতে পাওয়া 
গেল। এদের মধ্যে আবার সাতটিই গৌরীসংস্থানের অর্থাৎ আমাদের 
ভৈরব ঠাটের অন্তর্গত । ভৈরব ঠাটের প্রতি অয়দেবের এই পক্ষপাঁতিত্বকে 
আমরা লে আমলের বাঙালী শ্রোতৃদাধারণেরই পক্ষপাতিত্ব ঝলে ধরে 
নিতে পারি। এই শ্রেনীর রাগগুলি প্রাতঃকাঁলের পক্ষেই বেশী উপযোগী । 
ধ্যাবহারিক ক্ষেত্রে গীতগোবিন্দের গান সকালবেলাতেই অধিকাংশ হলে 
পাওয়। হ'ত কি নাকেজানে? 

যে পাঁচটি তালে গীতগোবিন্দের চবিবশখানি গ।ন বাধা হয়েছিল, তাদের 
একটি হচ্ছে অষ্টতাল। অষ্টতাল আমলে আটটি বিভিন্ন তালের সমাবেশ। 
“বসি যদ্দি কিঞ্দিপি” গানখানি এখনে! কোন কোন কীর্তনীয়ার মুখে 
অষ্টভালেই গাইতে শোন! যায়। অষ্টতালের অন্তর্গত আটটি বিভিন্ন 
তালের নাম--আড়, দোজ, জ্যোতি (ব। তি ১, চন্দ্রশেখর, গঞ্জন, পঞ্চ, 
রূপক ও সম। পরীক্ষা করে দেখ! গিয়েছে, সংগীতশান্ত্রে এই সব তালের 
যে লক্ষণ বণিত আছে কীর্তনের আলরে তা অপরিচিত হয়ে পড়েনি । 
অষ্টতাল ছাড়া সেআষলে এগারটি তালে রচিত ক্রদ্রতাল', চারিটি তালে 
গঠিত 'ত্রহ্ষতাল', ছয়টি াঁল সমবায়ে রচিত “ইন্দ্রতাল+, চৌদ্দটি বিভিন্ন 
তাল পর পর সাজিয়ে গঠিত চতুর্দশতাল” ইত্যাদি তালফেরতার 
প্রচলন ছিল। আজকাল সামান্ত ছ' একটি তাল জোড়া লাগিয়ে ধার! 
তালফেরত। গন, তর! প্রাটীন্দের ক্ষমতার কথ। একবার ভেবে দেখতে 
পারেন। 


৭ 
শ্রীগীতগোবিন্দে গোবিন্দ 


মহাভারতে, পুবাণে, বিশেষ করিয় শ্রীমদ্‌ভাগবতে যে গোবিন্দ-লীলা 
বর্ণিত হইয়াছে, কবি জয়দেব শ্ীগীতগোবিন্দে সেই গেবিন্দের লীগাই 
বর্ণন। করিয়াছেন। লীলাপুরুষে।ত্তম শ্রীগোবিন্দই ত্াহ।র প্রেরসী শ্রেষ্ঠ 
শ্রীরাধর সঙ্গে শ্ীগীতগোবিন্দের আদাবন্তে কীত্তিত হইয়াছেন। জয়দেব 
দ্বশাবতার স্তোত্রে এই গোবিন্বকেই-_-দশ।কৃতি-কৃতে কষ্য় তুভ্যৎ নমঃ» 
বলিয়। বন্দন। করিয়াছেন । 

বৈষ্ণবাচার্যগণ শ্রীগীতগোবিন্দ গ্রন্থখানিকে শাস্ক্রের মতই প্রামাণ্য 
ষনে করিতেন। শ্রীপাদ রূপ ভঞ্তিরসামূত সিদ্কুর দক্ষিণ বিভাগ প্রথম 
লহরীতে ণঅবতারাবপী বীজ অবতরী নিগন্ভতে* ইগার প্রমাণম্বরূপ 
অয়দেবের “বেদ।নুব্ধরতে* শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন । রায় রামানন্দের উক্তিও 
এই সঙ্গে ন্রণীয়। স্ুতরাৎ গ্রগীতগোবিন্দে গোবিন্দ সদ বর্তমান । ৃ 

এতদ্দেশে পুরাণোক্ত কৃষ্ণ লীলার ছুইটি ধারা দেখিতে পাওয়া যায়। 
শমদ্ভাগবত, বিষুপুরাণ, খিলহরিবংশ একই পর্ধ্যায়হুক্ত। ছ্বিতীয় ধারায় 
ব্রহ্মবৈবর্তপুবাণের উল্লেখ করিতে পারি । পদ্মপুরাণে এই ছুইটি ধারার সমন্বয় 
স।ধিত হইয়াছ়ে। প্রীমদভাগবত গোঁড়ীয় বৈষ্বগণের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রামার্ণিক 
গ্রন্থ। উপাসনা কাণ্ডে তাহারা পল্সপুরাপকেও গ্রথণ করিয়ছেন। 
বরহ্মবৈবর্তপুরাণও বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের বিশেষ আদরণীয়। ূ 

অয়দেবের বর্ণনীয় বিষয় বাসন্ত রাস। এই রাস শারদীয় রাসৈর 
অব্যবহিত পরেই অনুষ্ঠিত হয় নাই। শ্রীগীতগোবিন্দ পাঠে মনে হয় 
ইন্প্রন্থ হইতে বুন্দাবনে আলিয়া শ্রীকষ। এই লীলার অনুষ্ঠান 
করিয়াছিলেন। পল্পপুরাণে যুধিষ্টিরের রাজনুয় যজ্ঞের পর প্রীকষের 


ভূক ভীন্টিতগোরিন্দে গেবিদ্দ নী 


ইৃন্রপ্রহ হইতে বুদ্ধাবনে আগমনের বিবরণ পাওয়া! যায়। এ্রী্দ্ভাগবতেও 
ইহার হংক্ষিপ্ত উদ্লেখ আছে-- 

যহন্ুজাক্ষাপসসার ভো৷ ভবান্‌ 

কুরূন্‌ মধূন্‌ বাথ স্থহদ্‌ দিদৃক্ষয়]। 

তত্রাব্দকোটি-প্রতিমঃ ক্ষণে ভবে- 

দ্রবিং বিনাক্ষোরিব ন স্তবাচ্যুত ॥ (১ম স্বন্ধ) 


ছে কমল নয়ন, তুম যখন আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া বন্ধুদর্শন মানষে 
ইন্্রপ্রস্থে ও মথুব! ষগুলে গমন করিয়াছিলে, সে সময় আমর! প্রতিক্ষণকে 
কোটি অব বলিয়! মনে করিতাম | হে অচ্যুত, সুর্ধ্য না থাকিলে 
চক্ষুন যে দশ। হয়, তোমাকে না৷ দেখিয়া আমাদেরও সেইরূপ ছুর্ঘশ! 
হইয়/ছিল। 

বৃধিষ্ঠিরের অশ্বমেধ যজ্ত সমাপনের পর গ্রীণ দ্বারকায় প্রত্যাগমন 
করিলে দ্বারক্কাব।সিগণ বর্তমান ও অতীত দিনের শ্রীকৃষ্ণ বিরহ স্মরণ 
করিয়া এই কথ। বলিপ্ন!ছিলেন। যুশিষ্ঠিরের রাজনুয় যজ্ঞের পর দস্তবস্রর 
বধের জন্ত শ্রী বখন ব্রজমগ্ডলে গমন করেন, উদ্ধত শ্লেকে তাহারই 
ইঙ্গিত রহিয়াছে। টাকাকারগণ কুরু অর্থে পাব ও মধু অর্থে মথুবামগুলস্থ 
ব্রত্ববাশিগণকে লক্ষ্য করিয়ছেন। জরাপন্ধের অত্যাচার হইতে রক্ষার 
স্বন্ত প্রীক্। মথুরাব।সিগণকে দ্বারকায় লইন্বা গিপ্লাছিলেন। মধুপুরী 
তখন অনশুন্ভ। নুতরাৎ মুবামওলন্থ সুহর্‌ বলিতে ব্রন্মবা সিগণকেই 
উদ্দেশ কর। হুইয়াছে। 

গল্পপুরাণ পতালথণ্ড ৪৫ অধ্যায়ে বরিত আছে-_ 

অত্র শিশুপালং নিহতং শ্রন্থ! দন্তবত্রঃ কৃষ্ণেন যোস্ধং মধুৰা- 
মাঙজাগাম। ক্ৃক্স্ত তচ্ছত্বা রথমারহা তেন সহ €যাক্ধং 


মিঠুজামাষে।। 





৯৪ কবি জয়দেব ও প্রীগীতগোবিন্দ 


অথ তং -হত্বা যমুনামুতীর্্য ননদব্রজং গ্রত্বা পিতরাবভি- 
বাণ্তাশ্বাহ্য তাভ্যামালিঙ্গিতঃ সকল গোপ-বৃদ্ধান পরিঘজ্য 
ভানাশ্বাহ্য বহুবন্ত্রাভরণাদিভিস্তত্রস্থান্‌ সর্ববান্‌ সন্তর্পয়ামাস। 

কাবিন্দ্যাঃ পুলিনে রম্যে পুণ্যবৃক্ষসমাকীর্ণে গোপস্ত্রীভি- 
রহনিশং জ্রীড়ান্রখেন ত্রিরাত্রং তত্র সমুবাস। তত্র স্থলে 
নন্দগোপাদয়ঃ সর্বেব জনাঃ পুত্রদারসহিতাঃ পশুপক্ষিম্গাদযোহুপি 
বাস্থদেব-প্রসাদেন দিব্যরপধরা বিমানসমারূঢ়াঃ পরমং বৈকু্ট 
লোক-মবাপুঃ। 

শ্রীকৃষ্ণস্ত নন্দগোপব্রজৌকসাং সর্ব্বষাং নিরাময়ং স্বরূপং 
মতা দেবী-দেবগণৈস্তয়মানঃ শ্রীমতীং দ্বারবতীং বিবেশ ॥ 


“এথানে শিশুপাল নিহত হইয়াছে গুনিয় দস্তবনক্র কৃষ্ণের সহিত যুদ্ধ 
করিবার জন্ত মধুশায় আগদন করিল। প্রীককষ্ণও তাহা শুনিয়া রথে 
আরোহণ পুর্বধক তাহার সহিত যুদ্ধ করিবার বাসনায় মথুরায় উপস্থিত 
হইগেন। তথায় দস্তবক্রকে নিধন করিয়! যমুনা! পার হইয়া নন্দ ব্রঙছগে 
গমন করতঃ পিতমাতাকে অভিবাদন করিলেন ও আশ্বান দিগেন এবং 
পিত।মাতার আপিঙ্গন পাইয়। সমুদয় গোপবুদ্ধপিগকে স্বয়ং আলিঙ্গন করিয়া 
ভ।হাধিগকেও আশ্বস প্রান করতঃ অসংখ্য বন্ত্।ভরণ[দি প্রধানে তথাকার 
লকলকে পরিতৃপ্ত করিলেন নানা জাতীর পুণাপাদপে পরিপূর্ণ যমুনার 
রমণীন্ন পুপিনে গোপিক|ধিগের সহিত ধিবসত্রয় অন্ুক্ষণ বিহার করিলেন। 
পরে তাহারই অনুগ্রহে নন্দ প্রভৃতি গোপজনের। স্ত্রীপুত্রাধির সহিত-- 
এমন কি তত্রত্য পকুপক্ষী মুগ।দিরও সহিত বিব্যন্ধূপ ধারণ পুর্ণ্ঘক দিব্য 
বিমানে আরোহণ করতঃ শ্রেষ্ঠ বৈকুঠধামে গমন করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ 
মধুগ(মগুলে নন; প্রন্থৃতি ব্রর্ধবাপিগণকে এইরূপ অবিনশ্বর 'শ্বীয় পদ প্রধান 


ভূমিকা ঃ শ্রীগীতগোবিন্দে গোবিন্দ 8৫ 


করিয়া! দেবগণ ও দেবীগণ কর্তৃক সংস্তৃত হইয়] শ্রীমতী দ্বারকাপুরীতে, 
প্রবেশ করিলেন”। (বঙ্গবাসী প্রকাশিত সংস্করণের অনুবা ) 

শিশুপালগ হত হইয়াছিল ইন্রপ্রশ্থে_-যুধিষ্টিরের রাজহুয় বজ্ঞে। 
স্তবক্র প্রতিশোধ গ্রহণ মানসে জরাসন্ধের নীতি গ্রহণ করিয়া মথুরা- 
বাসিগণের পরিবর্তে ব্রঞ্জবাসিগণের উপর অত্যাচারের উদ্দেশে মথুবামগলে 
আলিয়ছিল। শ্রীক্ষ্চ তাহা বৃঝিতে পারিয়! তৎপুর্কেই তাহাকে বধ 
করেন। ধেখানে দ্স্তবক্র নিহত হয়, এ স্থান এখন দ্াতিহ1 নাষে, 
পরিচিত। পুর্ব্বে ষে ভাগবতোক্ত শ্লে।ক উদ্ধত করিয়াছি, তাহা দস্তবক্র- 
বধের পর দ্বারকা প্রত্যাগত শ্রীকৃষ্ণের কথা ম্মরণ করিয়! যুধিত্টিরের অশ্বমে 
লমাপনাস্ছে দ্বারক। সমাগত শ্রকষ্ের প্রতি দ্বারকাবাসিগণের অভিনন্দন। 
স্থৃতরাং শ্রী যে পুনরায় ব্রজে আপিয়াছিলেন এবং রাসের অনুষ্ঠান 
করিয়াছিলেন, এ কথা পুরাণ-সম্মত। পুকজ্বারী গোস্বামীর টাকায় 
এ প্রণঙ্গের উল্লেখ রহিয়াছে । 

প্রীমীতগোবিন্দের ৫ম সর্গের সমান্তি শ্লোকে “কংসধ্বংসন-ধৃমকেতু* 
এই পর্দে এবং ১*ম সর্গের সমাণ্তি গ্লোকে কুবলয়।পীড় বধের উল্লেখে 
জরদেব প্রথম বৃন্দাবনলীলার পরবর্তী রাসান্ুষ্ঠ।নেরই ইঙ্গিত করিয়াছেন। 
ইহার সুম্পই প্রমাণ রহিয়।ছে গীতগেবিন্দের দ্বিতীল়্ সর্গের ছ্িতীর় পদে । 
প্রাধা বলিতেছেন-_ 


সখি হে কেশি-মথনমুদ্বারম্‌। 
রময় ময় সহ মদনমনোরথ-ভাঁবিতয়া সবিকারম্‌ ॥ 


আমার সঙ্গে বিলাস কামনায় বিনি সঘ। লালাপিত, সখা সেই উদার 


কেশিমথনের সঙ্গে আমার মিলন করাইয়। দাও। বৃন্দাবনে কেশি 
নিধনেই অনুর সংহার লীলার পরিসমাণ্ডি। হয়তে। বৃন্দাবন লীলারও 


সেই শেষ! 


! 


৯৬ করি জয়দের ও নীতগোরিন? 


উীমস্তাগবতের দশম স্কন্ধের পন্নতাল্লিশ অপ্যায়েৰ-- 
দনাম্মত্। যুবয়োস্তাত নিত্যোত্কষ্টিতয়োরপি" 
' গ্লোকের লবুতাধনী টাঞার শ্রীক্কষেের বর্ষক্রম বিচারে নীলার 

পৌর্ব।পর্ধয নির্ণা ত রহিয়াছে । 

শ্ীকষ্জে এক বংসর বয়ন পুর্ণ হইলে তৃণ।বর্ত বধ। তৃতীয় বর্ষ।রন্তে 
কার্তিকে দামোদর শীগা। কিয়দ্দিবল পরে বুন্দাবনে প্রবেশ । ছুই তিন 
মাস পর বংসচারণ।রস্তভ। বংস, বক, ব্যোমান্ধর বধ। চতুর্থের আরজে 
শরংকালে অনুর বধ, পুলিন ভোন্ন ও ব্রহ্গ। কর্তক গোবস হরণ। 
গঞ্চদার্তে পৌগ গু প্রকাশ । পঞ্চম বৎসবে কার্তিক শুক্লাইমীতে গেচারণারস্ত। 
পঞ্চমের নিদাঘে কালীর দমন, যষ্ঠে গোচারণ কৌতুক। অগুমারস্তে 
কৈশোর প্রবেশ । পর তালাবসবে পেনুক বধ। সেই দিন সন্ধায় শনতী 
গে।পীগণের প্রপম ভাবাতিব্ক্তি। (শ্রীমন্ত/গবতে ধেন্ুকবধ পুর্বে এবং 
কালীয়দ্মন পরে বণিত হইয়াছে । কালীয়দমন দিনে শ্রীু্ণের পুর্বরাগের 
প্রকাশ। শ্রী শুক্দেব গোস্বামী ভাবাবেশে গেপীগণের পুর্বগাগই 
প্রথমে বর্ণন। করিয়াছেন। অলগ্কার শান্নও “আদ পুর্ববস্্য়ো রাখা” 
বর্নের নির্দেশ দিছেন) সগ্ুমের শ্দাঘে প্রণস্থ বধ। অষ্টমে 
আখ্বিনে বেণুগীত। কার্তিক গোবদ্ধন ধারণ। কান্তিক শুরু। একাদশীতে 
গোবিন্দাভিষেক | ছ।দশীতে বরুণলে।কে গমন। পুিমায় বর্ষ হদাবগাহন। 
হেমস্তে বন্ত্রহরণ। 

নিদাঘে ব্জ্ঞপরী প্রপাদ, নবমের শরতে রাসলীল1। শিবচতুর্দনীতে 
অধ্থিক! বনযাত্র। | ফান্তুনে শঙ্খচু? বধ। দশমে ব্বৈর লীলা । একাদশ বর্ষের 
চৈত্রপৌর্ণমাসীতে অরিষ্ট বব। দ্বাদশের গৌণ ফাল্গুন ঘাদশীতে কেশিবধ। 
তৎপর দিনই মথুব! গমন এবং চতুন্দশীতে কংলবধ। ছাদ পুর্ণ হয় নই, 
তাই শ্রীশুকদেব বলয়াছেন-- 

“একাদশ-সমাস্তত্র গুঢ়ান্চিঃ সবলোহবসত ॥৮ 


ভুমিকা: প্গীতগোবিন্দে গোবিন্দ... ৯৭ 


একাদশ বৎসর করেকমাস শ্রীবৃন্দাবনে স্থিতি, অতঃপর মথুর! ধাত্রা, 


মাথুর লীল!। 


পদ্দাবলীর মধ্যেও দ্বারক1 হইতে বুন্দাবনে পুনরায় গমনের কথা 


আছে-_ 


দ্বারক। বৈভব লীল৷ প্রকটন করি। 
দবস্তবত্রু বধ শেষে আইল মধৃপুরী ॥ 
মথুর। দক্ষিণ দ্বারে দন্তবক্র নাশি। 
ব্রজপুরে উদয় করিল। ব্রজশণী ॥ 
জয় জয় রব ব্রজে আনন্দ হিলোল। 
শৃঙ্গ বেণু তুপী তেরী ছুন্দুঠির রোল ॥ 
বেদজ্ঞ ব্রাঙ্মণে করে উচ্চ বেদধবনি। 
সুখে হুলাহুলী দেয় ব্রজের রমণী॥ 
সখাগণ সঙ্গে নাচে শ্রীমধূমঙ্গল। 
নাচয়ে ময়ূর গায় কোকিল সকল ॥ 
এ উদ্ধব দ্াসে ভণে শ্রাধারমণ। 
রাস রসে মত্ত হইলা লৈয়। গোগীগণ ॥ 


শ্রীমন্তাগবতে শারদরাসের বর্ণন! আছে, তাহাতে বাসন্ত রাস নাই। 
ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে বাসন্তরাসের বর্ণন। আছে, শারদরাম নাই। পদ্মপুরাণ 
বসন্ত শরং ছুই কালেই রাসের কথ! বলিয়াছেন। কবি জননদেব ব্রহ্মবৈবর্ত 
ও পন্মপুবাণের অনুসরণ করিয়াছেন। 

শ্রীমন্তাগবতে, বিষুপুরাণে ও হরিবংশে গোবিন্দাভিষেকের কথা আছে। 
গোবধ্ধন ধারণের পর ইন্দ্র ও গোমাতা স্থুরভি শ্রীকষ্ণকে বথাবিধি 
অভিষিক্ত ও গোবিন্দ নামে অভিছিত করেন। পুরাণ মতে ইন্দ্র তাহাকে 
উপ্্মেূপে বরণ করিয়'ছিলেন। 
কৎস কারাগারে বন্থদেব-দেবকীর পূর্ব পরিচয় প্রধান প্রসঙ্গে গ্রীক 


* প 


৯৮ কবি জয়দেব ও শ্রীগীতগৌবিন্দ 


বলিয়াছেন “এক যুগে. তোমরা সুতপ! ও পৃশ্নী ছিলে। দ্বিতীয় বার কশ্ঠপ ও 
অন্দতি হুইয়াছ। এবার বন্থদেব ও দেবকী। প্রতিবারই আষি 
তোমাদের পুত্ররূপে আবির্ভূত হই, এবারও হইয়াছি।” প্রথম পৃষ্নীগর্ড, 
দ্বিতীয় বামন, তৃতীয় কৃষ্ণ । ্রীকষ্ণই যে বামনরূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, 
ইন্দ্র কর্তৃক এই স্বীকৃতিই উপেন্ত্র নামের অন্ততম রহম্য। কবি অয়দেবও 
এঈ এগাবিন্দাভিষেকের ইঙ্গিত দিয়াছেন। শ্রীগীতগোবিন্দের চতুর্থ সর্গে 
“এতাবত্যতন্ুজবে* গ্োকের অন্তে “উপেন্ত্র বজা" এই খ্রি শব লক্ষণীয়। 
ছন্দটি “উপেন্দ্র বা”; কিন্তু “ওহে উপেন্দর, তুমি বজ্জ অপেক্ষাও দারুণ” 
শ্লোকের এই অর্থ ই সুসঙ্গত। শ্রীগীতগোবিন্দে ধাহারা গোবিন্দের অনুসন্ধান 
করেন, তাহার! এই গ্লোকটি ও চতুর্থ সর্গের সমাপ্তি শ্লেক পাঠ করিবেন। 
পুর্বশ্লোকে “উপেন্দ্র” নাম ও সমাণ্ডি শ্লোকে গোবদ্ধন ধারণ তথ৷ 
গোবিন্বাভিষেকের সঙ্কেত বিশেষ অর্থপূর্ণ; জয়দেব পুরাণের অমধ্যাদা 
করেন নাই। সুতরাং শ্রীগীতগোবিন্দে গোবিন্দের অস্তিত্বে সন্দেহের অবকাশ 
কোথায়? অতীত বুন্দাবন লীলার পরিচায়ক গৌবর্ধন ধারণের গ্লৌকটি 
উদ্ধত করিতেছি £ 

বৃষ্টি ব্যাকুলগোকুলাবনরসাদুদ্ধত্য গোবর্ধনং 

বিভ্রদ্বল্লব বল্পভাভিরধিক। নন্দাচ্চিরং চুন্বিতঃ। 

দর্পে ণৈব তদপিতাধর তটা সিন্দুর মৃদ্রাঙ্কিতো 

বাহুগ্গোপতনোস্তনোত ভবতাং শ্রেয়াংসি কংসদ্বিষঃ ॥ 

( চতুর্থ সর্গ, সমাপ্তি শ্লোক ) 
ইহার পরে বসন্তরাস। 


৮৬ 


প্রীরুঞ্ঝ প্রসঙ্গ 


কবি অয়দেব শ্রীগীতগোবিন্দে শ্রীকৃষ্ণকে স্বয়ং ভগবান রূপেই গ্রহণ 
করিয়াছেন। দৃশ।খতার স্তোত্রে তিনি বলিয়াছেন--“দশাকতিকতে 
কৃষ্ণায় তৃভ্যৎ নমঃ*। শ্রীকষ্জকে তিনি কোথাও বলিয়াছেন, বান্থ্দেব, 
কোথাঁও বলিয়াছেন দেবকীনন্দন, কোথাও বলিয়াছেন নন্দনন্দন। 
শ্রীগীতগোবিন্দে হরিনাম, গে।বিন্দনাম, কৃষ্চনাম বহুবার কীন্তিত হইয়াছে । 
যেমন ীশ্ব্য্যবর্ণনায়, তেমনই মাধুর্ধযবর্ণনায় কবি শ্রীভগবানের অসমোর্ধ 
স্বরূপই প্রকাশ করিয়াছেন। শ্রীগীতগোবিন্দ পাঠে মনে হয় জয়দেবের 
বহুপূর্বেই শ্রীনন্দনন্দন বশে।দ। ছুলাল বাঙ্গালায় সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। 

শ্রীকৃষ্ণই ব্রহ্ম, আত্ম। এবং ভগবান-_-এই তিন নামে পরিচিত। গীতায় 
তিনি নিজ মুখেই বলিয়াছেন “ব্রক্গণোহি প্রতিষ্ঠাহং* । বিষুপুরাণ 
বলিয়াছেন “্বৃহত্বাৎ বৃত্হণত্বাচ্চ তদ্ত্রঙ্গ পরমৎ বিছৃঃ” €(১1১২।৫৭)। যিনি 
নিজে বৃহৎ অর্ধাৎ যাহ। 'অপেক্ষ। বৃহৎ আর নাই, এবং ধিনি বৃহৎ করিতে 
পারেন অর্থাৎ ধাহ।র বৃহৎ করিবার শক্তি আছে--“বুংহতি এবং বুংহয়তি* 
_তিনিই ব্রহ্ম । তিনি সব্বজ্ঞ, সর্ব শক্তিমান। তিনি অনন্ত শক্তির 
আধার। অখিল জগতের আত্মারূপে তিনিই স্ুপ্রতিষ্ঠিত। তিনি 
সগডণ ও নিগুণ, তিনি সর্বগ, অনন্ত, বিভূ। শ্ীকৃষ্ই স্বয়ং ভগবান, কৃষস্ত 
ভগবান্‌ দ্বয়ং | 

তিনি সচ্চিদাননা, স্বপ্রকাশ, এবং জ্ঞান শ্বরূপ। “অদ্বর জ্ঞান্তত্ব 
ব্রঞ্জে ব্রেন ন্দন”। শ্রীকৃষ্ণ রসম্বরূপ, আস্বগ্ভি ও আন্বাদক। তিনিই 
আশ্রয়তত। হিভুজ মুর্গীধর, 'শ্তামনুন্দর, নরাকৃতি পরব্রহ্ধ, লীলাময়, 
লীলাপুরুযোত্তম বিগ্রহ। ছান্দোগ্য উপনিষদে ব্রন্গকে শ্তাম বল! হইয়াছে। 
লৌনদরধ্য-ম ধূর্য্যে তিনি সর্বচিত্তাকর্ষক, জাত্মপর্ম্যস্ত সর্বচিত্তহর। পরা 


১৩৩ কবি জয়দেব ও শ্রীগীতগোবিন্দ 


বিরুদ্ধ ধর্মাশ্রয় এবং অপার করুণাময় । প্রসিক শেখর কৃষ্ণ পরমকরুণণ। 
ইহাকে উদ্দোশ করিয়াই শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ বলিয়াছেন-__ 


তমীশ্বরাণাং পরমং মহেশ্বরং 

তং দেবতানাং পরমঞ্চ দৈবতম্‌। 
পতিং পতীনাং পরমং পরস্তাৎ 
বিদাম দেবং ভুবনেশমীভড্যম্‌ ॥ 


মহাভারতে, পুবাঁণে, তন্ত্রে সর্বত্রই কৃষ্ণের কথা। তিনি এঁতিহালিক 
পুরুষ, কালগণনার প্রায় পাঁচ হাঞ্চার বৎসর পূর্বে দ্বাপরে কংস-কারাগারে 
দেবকী বন্ুপেবের পুত্রনূপে এবৎ গেকুলে নন্দ যশোদার আত্মজরূপে 
অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। এই নন্দাত্মক্টই সর্ধাবতারের আকর। জয়দেব 
হইহার লীল! কথাই কীর্তন করিয়াছেন। 

কতকাল পূর্বে বাঙ্গালায় “কৃষ্চ-কথা তথ! গোপী-কথা প্রচারিত 
হইয়াছিল, কেহ বলিতে পারে না। আমার মনে হয় ম্মরণাতীত কাল 
হইতেই বাঙ্গালায় শ্রীরাধাকষ্জোপ।সন! প্রচপিত রহিয়ছে। 


বিষু পুজার পরিচয়__-শকাবের পঞ্চম শতকে বগুড়া জেলার বাঁলী 
গ্রামে গোবিন্দ-স্বামীর মন্দির প্রতিষঠিত হয়। দামে।দরপুর তাম্রশাসনে 
হ্মিবচ্ছিকরে শ্বেত বরাহ স্বামী ও কোকামুখ স্ব(মী বিষণ প্রতিষ্ঠার উল্লেখ 
আছে। (৫ম শকাবা।) ত্রিপুর। জেলার গুণাইঘর শাসনে প্রত্যয়েশ্বর 
বিষুর নাম প|ওয়। যায় (৬ঠ শকাব্দ )। ইছারই কিছু পরে ত্রিপুরা অঞ্চলে 
অনন্ত নারায়ণ প্রতিষ্ঠার পরিচন্প পাই। (লোকনাথ তামশাসন ) কৈলান 
শ।সনে নরপতি ধারণ রাত পরম বৈঞব ও পুরুযোত্তম তক্তরূপে পরিচিত 
হইয়াছেন। পোখরণ| ও পাহাড়পুরের কথ। এখন ইতিহাস প্রসিদ্ধ । 
পাল ও সেনরাজগণের সময়ে এদেশে বহু বিষুঃমুণ্তি প্রতিষ্ঠিত ও পুজাপ্রাণ্ 
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হইয়াছিলেন। সম্রাট নারায়ণ পালদেবের মহামন্ত্রী গুড়ব মিশ্র গরুড 
্তস্ত স্থাপন করিয়াছিলেন। 
ভারতের নানাস্থানে আবিষ্কৃত শিলালিপি, প্রস্তর মুত্তি ও গ্রন্থাদিতে 
শ্রীরু্চপ্রসঙ্গের উল্লেখ পাওয়া যায়। আসামের মহারাজ হর্জরবর্মদেবের 
পুত্র বনমালবর্ধদেবের তামশাসনের শ্লোক (শকাবের অষ্টম শতক) 
গোপীজনানন্দিত মানসম্য 
ছ্বেষ্যেব বিষ্টোঃ পরিহৃত্য বক্ষঃ! 
নিঃশেষরামাজন-দেহসংস্থ 
মাদায় সোন্দধ্যমিহাজগাম ॥ 
শকাবের অষ্টম শতকের মধ্যভাগে কাশ্মীররাজ জয়াপীড়ের মন্ত্রী ভট্ট 
দামোদর কুট্টনীমতম গ্রন্থে লিখিয়াছেন__দকাংক্ষত্তি পম মুরারিং বোড়শ 
গোপী সহআ্রানি? । লিখিয়্াছেন_ “গোবিন্দ গোপদারেধু$ । 
বঙ্গের বর্মরাজগণ কৃষ্ণকে কুলাধিদেবতারূপে বন্দনা করিয়াছেন। এই 
বন্দনীয় পুরুষ কৃঞ্ণচই থে অংশসহ অবতার গ্রণে ভূভার হরণ করিয়াছিলেন 
তিনিই ঘে গোণীক্ষনবল্লভ, এবং মহাভারতের সুত্রধার, ভোঅবর্মদেবের 
বেলাবে। তাম্শাসনের নান্দীপ্লেকে তাহার সুম্প্$ উল্লেখ আছে 
(শকাৰঝের নবম শতক )£ 


সোহপীহ গোপীশতকেলিকারঃ 
কৃষ্ণ মহাভার্তসূত্রধারঃ। 
অর্ধ্যঃ পুমানংশকৃতাবতারঃ 
প্রাদুবূবোদ্ধত-ভূমিভীরঃ ॥ 
কলিকাল-বাঁন্সীকি সন্ধ্যার নন্দী ম্বগ্রণীত রামচরিতে শ্লিইপদে কৃষ্ণ ও 
শিষের বন্দন| করিয়াছেন (শকাবা। দশম শতক ): 


১৩২ কবি জয়দেব ও শ্রীগীতগ্োবিন্দ 


শ্রীঃ শ্রয়তি যস্তাক্টং কৃষ্ণং তং বিভ্রতং ভুজেনাগম্‌। 
দধতং কং দাম জটালম্বং শশিখগুনমগ্ডনং বন্দে ॥ 
সে কালের বহু উচ্চ শ্রেণীর বাঙ্গালী বালগোপালের উপাসক ছিলেন । 
বন্দ্যঘটীয় শর্।নন্দের টাকাসর্বস্বের প্রথম গ্লোকে ইহার ইঙ্গিত পাওয়া 
ধায় ( শকাবের একাদশ শতক ) £ 
বহ্ছিণ বর্াপীড়ঃ স্বষিরপরো বাঁলবল্পবো। গোন্টে। 
মেদুর-মুদির-শ্যামল রুচিরব্যাদেষ গোবিন্দঃ ॥ 
আচার্ধ্য নিম্বরর্কের সমসাময়িক লক্ষণ দেশিকাচার্য্য সারদাতিলক তন্তে 
(২য় খণ্ড ১৭ পটল ৮৯ শ্রোক) শ্রীকঞ্ছের ধ্যান লিপিবদ্ধ করিয়াছেন-_ 


ফুল্লেন্দীবরকান্তিমিন্দুবদনং বর্হীবতংসপ্রিয়ং 
শ্রীবৎসাস্বমুদীর-কৌস্তভধরং গীতান্বরং স্ুন্দরং | 
গোগীনাং নয়নোতপলাচ্চিততনুং গোঁপালসংঘাবৃতং 
গোবিন্দং কলবেণুবাদন পরং দিব্যাঙ্গভূষং ভজে ॥ 
বহু পুরাণে কৃষ্ণ কথ! বগিত হইয়াছে। পুরাণে বিষ্ণুর বহুবিধ 
মুত্তির বর্ণন। আছে। প্রায় দেড় হাজার বৎসরের পুরাতন বরাহুমিহিবের 
বৃহৎসংহিতাগ্রন্থের আঠার অধ্যায়ে প্রতিমালক্ষণ নির্ণয় ব্যপদেশে দ্বিভুজ, 
চতুভূর্জ, অইভুক্জ বিষুব এবং বলদেবের মুত্তিপরিচয় পাওয়া যাইতেছে। 
বৃহৎসংহিতায় কৃষ্ণ-বলরাম যুগলের মৃত্তি নির্মাণ প্রণালী এইরূপ-_ 
“একানংশ। কাধ্য। দেবী বলদেবকৃষঃয়োর্মধ্যে” | 
কৃষ্ণ ও বলদেবের মধ্যে একানংশ! দেবীকে রাখিতে হইবে । পুর্ীধামের 
জগন্নাথ-বগরামের মুর্তি ভারতবিথ্যাত। মধ্যস্থিত দেবী স্ুুভদ্রা নামে 
পরিচিত। | বলাবাহুল্য ইনি একানংশা1। ইনি বিষুর অঙ্গজ], পলগোপ 
কন্ঠা, সাক্ষাৎ যোগমায়।। কিন্ত জগন্নাথ ক্ষেঞ়ের একানংশা। হুডি 
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বুছৎসংহিতার মতানুলারে নিশ্মিতা নছে। বরাহুমিহির একানংশাকে 
ঘ্বিনুজা, চতুভুর্জা অথবা অষ্টভুর্জা করিতে বলিয়াছেন। দ্বিভুদ্ধা দেবীর 
বামকর কটিলংস্থিত এবং দক্ষিণকর পদ্মযুক্ত হইবে। পুরীর সুভদ্র। দিভূজা, 
কিন্ত কটিসংস্থিতকর। ও পদ্মহস্ত! নহেন। 

দক্ষিণের বাদামী গুহায় গোপ পরিবৃত শ্রকষ্তমূত্তি ক্ষোদ্দিত 
রহিয়াছে । প্রায় ষোলশতবৎসর পুর্বে বাদামীগুহার শিলাচিত্রগুলি 
উৎকীর্ণ হইয়াছিল। বাদামীর পর পুর্ব ভারতে বাঙ্গালার বগুড়া জেলায় 
পাহাড়পুরের উল্লেখ করিতে হয়। পাহাড়পুর স্তূপ খননকালে ইহার মধ্য 
হইতে গুপ্তবুগের একখানি তাত্রশাসন আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই 
তাত্রশাসনের প্রমাণ মতে স্তূপের নির্মাণ ব। অলঙ্করণ-কাল প্রায় দেড় 
হাঞ্জার বৎসরের পূর্ববর্তী বলিয়। নির্দি্ট করা যায়। স্তুপটা বহু-ভূমিক, 
ইহার নিম়্তম তলে-_ হৃগর্ভ মধ্যে অবস্থিত অংশে কতকগুলি চিব্রিত 
প্রস্তর ফলক পাওয়। গিয়াছে । এই সকল শ্িল। চিত্রের মধ্যে যমুনা, 
বলরাম প্রভৃতির মুণ্তি, শ্রীকৃষ্ণের যমলার্জুন ভঙ্গ প্রতৃতি কুষ্খলীলার 
শিলাচিত্র, এবং তন্মধ্যস্থিত অনিন্দান্ুন্দর রাধাকৃষ্চের যুগল মুর্তি উল্লেখ- 
যোগ্য । মুস্তিগুলি দেখিলেই গুপ্তুগের সমুন্নত শিলাশিল্পের মধুরোজ্জল 
মছিমমণ্ডিত সৌনার্যয-স্বপ্ন স্বৃতিপথে সমুর্দত হয়। 

দাক্ষিণাত্যের মহাবলীপুরে শ্রীকঞ্চের গোবর্ধনধারণের বিরাট চিত্র 
ধাহারা দ্বেখিপ্নাছেন, তাহারাই বিস্ময়ে মস্তক অবনত করিয়াছেন। 
স্থনিপুণ ভাস্কর্য্যের কোন্‌ পরিণতন্তরে অন্তরের কল্পনাকে এইরূপে পাষাণে 
প্রতিষ্ঠিত'কর! সম্ভবপর হইয়াছিল, অভিজ্ঞগণই তাহা৷ বলিতে পারেন । 
মহাবলীপুরের মৃত্তিগোষ্ঠীতে শ্রীকঞ্ণের সঙ্গে গোপ গোপী বলরাম ও ধেন্ু 
বংসাদির চিত্রও ক্ষোদিত রহিয়াছে । তন্মধ্যে শ্রীকষ্চের বামপার্থে সথীর 
অঙ্গে অঙ্গ হেলাইয়া ঘে গোপী দীড়াইয়া রহিয়াছেন, বন্ধুবর অধ্যাপক 
শীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় তাহাকে শ্রারাধা বলিয়া! মত প্রকাশ 


১০৪ কবি জয়দেব ও প্রীগীতগ্ো বিন্দ 


করিয়াছেন। এই গোপী মূর্তির ভঙ্গিমায় ও মুখ্রীতে ষে প্রণয়-গ্রগাঢ় 
হৃদয়ের আশঙ্কা-কম্পিত আবেশ, যে বিন্মিত-গৌরবের স্মিত-লোহাগ 
আকার পরিগ্রহ করিয়াছে, তাহ! কৃষ্ণের সর্বার্থ সাধিক৷ প্রিরতম। রাধিকা! 
ভিন্ন অন্ত গোপীতে থাকিবার কথা নহে। স্মৃতরাৎ বন্ধুবর স্ুীতিকুমারের 
মত সমর্থন করিয়৷ বলিতে পারা যায় মহাখলীপুরে আমরা রাধারুষ্ণের বুগল 
মুত্তির দ্বিতীয় পর্য্যায়ের সঙ্গে পরিচিত হইয়াছি। 

গয়৷ জিগার বরাবর পর্বতে মৌধ্যবংশীয় নরপতি অশোকের খনিত 
গুহায় মৌখরীরাজ ঈশান বন্ধার বংশধর অনস্ত বন্ধা কয়েকটা দেবকার্ধের 
অনুষ্ঠান করিয়্‌ছিলেন। লোমশ খধি গুহায় উৎকীর্ণ লিপি হইতে 
জানিতে পার! যায় ইনি তথায় একটি কৃষ্ণ মুত্তির প্রতিষ্ঠা করেন+ অপর 
পি হইতে গোপী গুহায় কাত্যায়নীদেবীর প্রতিষ্ঠা এবং ভীহার পুজার 
অন্ত একখানি গ্রাম দানের কথাও অবগত হওয়া যায়। গোপী গুহা, 
প্রকুঞ্ণ মূত্তি ও কাত্যায়নী দেবী, __সমস্ত মিলাইয়া দেখিলে শ্রীমস্তাগবত 
কথিত কৃষ্ণ-পতি-লাভাকাজ্কিণী গোপীগণের কাত্যায়নী অর্চনার চিত্রই 
স্মরণে আাগরিত হয়।' অনন্ত বন্ধ প্রায় চৌদ্দশত বৎসর পূর্বে বর্তমান 
ছিলেন। 

মধ্যভারত খাজুরাহোর মন্দির গাত্রে শ্রীরুষ্ণের পতন! মোক্ষণ লীলাদির 
সঙ্গে রাধাকৃষ্ণের যুগল মুর্তির একটা শিল। ফলক দেখিয়া আসিয়াছি। 
খাজুরাহোর মন্দিরগুলির নির্মাণ তেরশত বৎসর পূর্বে সুরু হইয়াছিল। 
ওয়ালটেয়ারের সমীপবর্তী৷ গ্রসিদ্ধ সীমাঁচলের নৃসিংহ মন্দির গান্রে দেখিয়াছি 
ক্কঞ্$ণীলার অপরাপর চিত্রের সঙ্গে গোপীলীলার চিত্রও ক্ষোর্িত আছে। 
বাঙ্গাপার ত্রিবেণীতীরে নারায়ণ অথব। শ্রীকৃষ্ণের একটি মন্দির ছিল। 
মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ লইয়। মসক্েদ প্রস্তুত হইয়াছিল। ্বর্গগত 
্রতিহাসিক রাখালদাস বন্দোপাধ্যায় মহাশয় মসজেদ গান্র হইতে 
তবণাবর্তবধ, যমলার্ুন ভঙ্গ প্রভৃতি পুরাণোক্ত কৃষ্ণলীলা-চিত্র-ক্ষো দিত 
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কয়েকটা শিলাফলক আবিষ্কার করিয়াছিলেন। এই মন্দিরের কথা পবন 
ছুতের নিম্োক্ত গ্লেকে উল্লিখিত আছে-_ 


তন্মিন্‌ সেনান্বয় নৃূপতিন। দেবরাজ্যাভিযিক্তো । 
দেবঃ স্থুদ্মে বসতি কমল! কেলিকারে মুরারিঃ॥ 


প্রীরাধারুষজ লীলা! কথার এতিহাঁসিক প্রসঙ্গ বিশেষদপে আলোচিত 
হইয়াছে বলিয়! মনে হয় না। বেদ, পুরাণ ও তন্ত্রের এবং সমগ্র ভারতের 
প্রাচীন সাহিত্যের অন্ুসন্ধানও আশানুরূপ হয় নাই। তথাপি উপরিস্থিত 
সংক্ষিপ্ত আলোচনায় প্রতীয়মান হইবে স্মরণাতীতকাল হইতেই ভারতে 
শ্ীরাধাকৃষ্েের পুজ। ও উপাসন] পদ্ধতি প্র১লিত রহিয়াছে । 


৪ 
শ্রীরাথ। প্রসঙ্গ 


শ্রীরাধাকুষ্ণ লীলাকথার আলোচনা করিতে গিয়া অনেকেই বলিয়৷ 
থাকেন শ্রীমস্ভগবতে রাধার নাম পাওয়া যায় না, অতএব অতি অর্বাচীন 
কালেই তাহার আবির্ভাব ঘটিয়াছে। বর্তমানে এই মত মুল্যহীন প্রতিপন্ন 
হইয়াছে । কিন্তু শ্রামঞ্জাগবতে কেন রাধার নাম উল্লিখিত হয় নাই, 
আব্িও সে রহন্তের মর্্ধব অন্ুদ্ঘাটিতই রহিয়! গিয়াছে। আর মাত্র 
শ্রীমস্তাগবত কেন, বৈষ্ুণবগণের আদরণীয় গ্রন্থ ব্রঙ্গ সংহিতা-_-এমন কি 
শ্রুতি নামে পরিচিত। শ্রীগোপাল তাপনীতেও রাধার নাম পাওয়। বায় না। 
প্রীমঙ্তাগবত কোন গোগীর নামই উল্লেখ করেন নাই । ব্রহ্ম সংহিতায় 
মন্ত্র বিচারে গোপীজন শবের্‌ উল্লেখমাত্র আছে। গোপালতাপনীতে শ্রেষ্ঠা 
গোগীর নাম গান্ধবর্কী। বৈষ্ণবগণের মতে গান্ধবরবীই শ্রীরাধা। এদিকে 
পল্পপুরাণ, ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ, মস্তপুরাণ, স্বন্দপুরাণ, দেবীভাগবত প্রসূতি 
পুরাণে এবং রাধাতন্ত্র প্রভৃতি তন্ত্রে রাধার নাম, রাধাকৃফণের লীলাকথ। এবং. 


১৩ কৰি জয়দেব ও শ্রীগীতগোবিন্দ 


উপাসনা-পদ্ধতি প্রভৃতি পাওয়! ঘাইতেছে। এরপক্ষেত্রে উত্তর-ভারত, 
'দক্ষিণ-ভারতের প্রশ্নও অবান্তর । কারণ দক্ষিণ ভারতে প্রণীত বহু প্রাচীন 
গ্রন্থে রাধার নাম রহিয়াছে। দাক্ষিণাত্যে আবির্ভৃীত আচার্ধ্য নিশ্বার্ক 
কিঞ্চিননন প্রায় সহত্র বৎসর পুর্ব রাধাকৃষ্ণের উপাসন! প্রবর্তন করেন। 
এই সম্প্রবায-প্রবর্তক আচার্য্য যে, কোন স্থপ্রাচীন প্রামাণিক পুবাণান্দি 
গ্রন্থ হইতে আপন উপাসনা পদ্ধতি গ্রহণ করিয়াছিলেন, সে বিষয়ে সন্দেহ 
করা চলে না। কারণ সে সময় দাক্ষিণাত্যে রামানুজের প্রবল প্রভাব, 
এবং তিনি লক্ষমী-নারায়ণের উপাসক ছিলেন । নিম্বার্কাচার্য্য অশান্ত্রীয় 
কিছু প্রতিষ্ঠার প্রয়াস পাইলে পণ্ডিতগণ শিশ্চন্নই তাহা মানিয়! লইতেন না। 
আর পুর্ব্ব ভারতে যে দেড় হাজার বৎসর পূর্বে রাধাকৃষ্ণ যুগল মুত্তির পু 
প্রচলিত ছিল, বগুড়া জিলার পাহাড়পুর স্তুপ হইতে তাহার প্রমাণ 
পাঁওয় গিয়াছে । বাদামী গুহায় এবং দাক্ষিণাত্যের মহাবলী পুরের 
'গিরিগাত্রে ক্ষে।দিত মুর্তি-গে্ীতে, খাজুবাহো, সীমাচল প্রভৃতি স্থানের 
অন্দির গাত্রের মুত্তি সমুহে এবং বিভিন্ন স্থানে আবিষ্কৃত শিলালেখোদ্ধত 
শ্লেকে অবিসংবাদিত রূপে প্রমাণিত হইয়াছে যে, রাঁধাকৃষ্খ উপাসন]1 বন্ধ 
প্রাচীনকালে সার! ভারতবর্ষেই প্রচলিত ছিল। 
খথ্েদে স্ুম্পষ্টরূপে রাধা ও রাধস শব্দের উল্লেখ আছে। 
খগ্েদ ২২ সুত্র 91৮ খক। 


বিভক্তীরং হবামহে বসোশ্চিত্রস্ত রাধসঃ। সবিতারং নৃচক্ষুসং । 
সখায় আ৷ নিষীদত সবিতা স্ত(ম্যোতু নঃ দাতা রাধাংসি শুন্তস্তি ॥ 


ধনের বিভাগ কর্তা নরলোকের চক্ষু স্বরূপ বিচিত্র ও রম্য সবিতাকে 
আহ্বান করি। আম!দিগকে ধন প্রদান করিবার অন্য সবিতা শোভ। 
পাইতেছেন। লখাগণ সমাগত হও। আমরা তাহার স্ব করি, ক্কুপা 
প্রার্থন৷ করি। 
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খের লংহিতার ৮ম মণ্ডল ৪৫ সুত্র ২৪ খক্‌ হইতেও রাধা ও গোপী 
শবের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। 


“ইহত্বা গোপরীণসামহে মদন্ত রাধসে সরো। গৌরো ষথাপিব” 
অধর্ববেদে €(১৯।৭।৩ ) বিশাখা নক্ষত্রের অপর নাম রাধা। 


“রাধে বিশাখে সৃহবানুরাধা জোস্ট। স্থুক্ষত্রমরিষট মূলম্” 


তৈত্তিরীয় ব্রাঙ্গণে বিশাখাদ্বয়কে--(রাধা ও অনুরাধ। ) নক্ষত্রগণের 
অধিপত্বী ও ভূবনের শ্রেষ্ঠ গোগী বলা হুইর়াছে। 


“নক্ষত্রাণামধিপত্বী বিশাখে। শ্রেষ্ঠাবিন্দ্রা়ী ভূবনন্ত 
গোঁপো” ॥ (৩১১) 


অপর কোন বেদ বা ব্রাহ্মণে বিশাখ! নক্ষত্রের রাঁধ নাম পাওয়! 
যায় কিনা জানিনা, কিন্তু তাহার পরের নক্ষত্রের অনুরাধা নাম 
দেখিয়া অনুমিত হয় বিশাখার রাধ। নামকরণের পরে অন্ুরাধ। 
নাম স্থিবীকৃত হুইয়াছিল। স্থপণ্ডিত শ্রীযুক্ত বোগেশ5ন্র বিগ্তানিধি 
মহাশয়ের মতে প্রায় তেত্রিশ শত বংসর পুর্ববে বেদাঙ্গ জ্যোতিষ 
সন্কলিত হয়, এবং তৈত্তিরীয় ত্র।্ছণের রচনা কাল প্রায় সাড়ে চারি হাঞ্জার 
বৎসর। স্বর্গগত ভাঃ একেন্দ্রনাথ ঘোষ মহাশয়ের মতে যাজুস্‌ জ্যোতিযের 
সপ্তম শ্লেক হইতে বেদাঙ্গ জ্যোতিষের রচনা কাল প্রায় তিন হাজার 
বৎসর পূর্বে বলিয়! মনে হয়। তাহারও পূর্বে মহাবিষুব সংক্রান্তি যখন 
কৃত্তিক নক্ষত্রের নিকটস্থ ছিল, সেই সময়েই প্রা চারিহাজ।র পাচশত 
বংসর পুর্বে বৈদিক পণ্ডিতগণ সমুদয় নক্ষত্রের সহিত গরিচিত, 
হইর়াছিলেন। অনেকের মতে খক্‌ ও অথর্ব বেদের রাধা নাম তৈত্তিরীয় 
ব্রাহ্মণের গোগী শবের সহিত মিলিত হইয়া পরবর্তা পুরাণ কথায় স্থান 
পাইয়াছে। 


১০৮ কবি জয়দেব ও শ্রীগীতগোবিন্দ 


'অমরকোধ' অভিধানে বিশাখ। নক্ষত্রের নাম রাধা, বৈশাখ মাসের 
নাম মাধব, রাধা। 
রাঁধ। বৈশাখ মাঁচষ্টে রাধ। গোপাঙ্গনামপি । 


রাধ, ধাতুর অর্থ সফলকাম হওয়া, সম্পূর্ণ হওয়া, সিদ্ধ হওয়!, আরাধন। 
করা, পুজ। কর1। রাধা! শব্ধ দান, অনুগ্রহ, শুদ্ধি অর্থেও ব্যবহৃত হয়। 
এতন্ঠিন্ন অংশ গ্রহণ করা, প্রস্তুত করা, এমন কি ধ্বংস করা অর্থেও রাধ, 
ধাতুর প্রয়োগ দেখিতে পাওয়! ঘায়। আমাদের মতে পুজা, আরাধনা, 
গ্রীতি, সিদ্ধি, সাফল্য, সম্পূর্ণতা, দ্বান, অনুগ্রহ, শুদ্ধি এই লমন্ত অর্থই 
প্রমদ্ভাগবত রাঁসপধ্ধধ্যায়ের নিয়ের শ্লোকটাতে পাওয়া যাক-_ 


অনয়ারাধিতো নূনং ভগবান্‌ হরিরীশ্বরঃ। 
যন্ন!! বিহায় গোবিন্দঃ শ্রীতো। য। মানয়দ্রহঃ ॥ 


এই শ্লোকেই রাধা নামের মুল রহিয়াছে। 

পন্মপুরাণে শ্রীরাধা এবং তাহার ললিতা, বিশাখ। অি সখীর নাম 
পাওয়। যায়। পদ্মপুরাণে শ্রীরাধার প্রতিদ্বন্দ্িনী যুথেশ্বরী চন্দ্রাবলীরও নাম 
আছে। ব্রহ্ষবৈবর্তপুরাণে রাধারই অপর নাম চন্ত্রাবলী। 

স্ন্দপুরাণ দ্বারক। মাহাত্যে ললিতা, শ্টামলা, ধনহ্যা, বিশাখা, বাঁধা, 
শৈব্যা, পঞ্ম। ও ভদ্রার নাম আছে। ইহার! ব্রর্জে সমাগত উদ্ধবের 
নিকট শ্রীকষ্চের উদ্দেশে তিরস্কার বাক্য প্রয়োগ করিতেছেন। 

স্কন্দপুরাণের মতে গোপীগণ ছ্বারকায় গিয়াছিলেন। আ'ম!র মনে হয় 
শ্ীপা রূপ গোম্বামী এই ভ্বারক1 মাহাতআ্য হইতে তাহার ললিতমাধব 
নাটকের কথঞ্চিং উপাদান সংগ্রহ করিয়াছিলেন। 

স্কন্দপুরাণ প্রভাসখণ্ডে গ্রভাসক্ষেত্র মাহায্ম্ে ষোড়শ গোপীর নাম 
লঙ্বিনী, চন্ভ্রিকা, কাস্তা, ক্রুরা, মহোপরা, ভীষণ, নন্দিনী অশোকা, স্ুপর্ণা, 
বিমলা', অক্ষয়, স্থভদা, শোভনা, পুণ্য ও মালিনী । স্বন্দপুরাণ বলিতেছেন 
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কষ চন্ত্ররূপী, যোড়শ গোপী তাহার কলাস্ব্মপিণী, তন্মধ্যে সম্পূর্ণ মণ্ডল 
মালিনীই প্রধানা। এই মালিনী রাধারই অপর নাম। 

সংস্কৃত সাহিত্যে দাক্ষিণাত্যের কবি ভাসের নাম স্থুপরিচিত। ইনি 
প্রায় ছুই হাজার বৎসর পূর্বে বর্তম।ন ছিলেন। ভাসের “বাঙ্চচরিতে” 
গোপীগণের বর্ণনা 


এতাঃ প্রফুল্ল কমলোৎতপল বক্তু, নেত৷ 
গোপাঙ্গনা কনক চম্পক পুষ্প গৌরাঃ। 
নান। বিরাগ বসন মধুর প্রলাপাঃ 
ক্রীড়ন্তি বন্য কুহ্থমাকুল কেশহস্তাঃ। 


বালচরিতে দামোদর গোপীগণতক বলিতেছেন-_ 

“ঘোষ সুন্দরি, বনমালে, চন্দ্ররেখে, মৃগাক্ষি_ ঘোষাবাসস্তানুরূপোহয়ং 
হল্লীষক নৃত্যবন্ধ উপযুজ্যতাম্।” (বালচরিত ৩য় অঙ্ক) শ্রীপাদ শ্রাতীব 
তাঁহার বৃহৎ ক্রমসন্দর্ড টাকায় হল্লীষক বর্ণনায় লিখিয়াছেন-_ 


নর্তকীভিরনেকাভি গুলে বিচরিষুঃভিঃ | 
যত্রৈকো নৃত্যতি নট সদ বৈ হলীষকং বিদুঃ ॥ 
তদেবেদং তালবন্ধগতি-ভেদেন ভূয়সা । 

রাসঃ স্যান্ন সনাকেহপি বর্তৃতে কিং পুনভূরণবি॥ 


মগ্ডগাকারে নৃত্যপবায়ণ! অসংখ্য নর্তকীর মধ্যে বর্দি কোন নট নৃত্য করে, 
তাহা হইলে সেই নৃতাকে হল্লীষক নৃত্য বলা যায়। এই হৃলীষক নৃত্য 
ধদি বিবিধ তাঁপবন্ধ এবং বহুবিধ গতি সমদ্ষিত হয়, তবে সেই নৃত্যই 
রাঁসনৃত্য নামে অভিহিত হইতে পারে। এই রাসবৃত্য দ্বর্গেও ছুলভ, 
মর্তের কথ। তে। বহু দুরে। হরিবংশে হল্লীষকের উল্লেখ আছে। 

ভাস কবির প্রায় সম-সময়েই আনুমানিক ছই সহশ্র বৎসর পুর্বে বা 


১১৬ কবি জয়দেষ ও প্রীগীতগৌোধিন্দ 


ফিছু পরে গাথাসপ্তশতী সঙ্কলিত হুইয়াছিল। বিষুপুরাণে দাঙ্সিপাত্যে 
অন্ধভৃত্য-বংশীয় হাল নরপতির নাম পাওয়া যায়। নরপতি হালের সন্কলিত 
গাথাসগুশতী গ্রন্থে শ্রীরাধার (রাই), কৃষ্ণের ( কান), শ্রীকঞ্চ অননী 
যশোদ। দেবীর ও গোপীগণের কথা আছে। 
অজ্জবি বালে দীমোঅরে ত্তি ই জপ্লিঅই জসোআএ। 
কণ্হ-মুহ-পেসিঅচ্ছং নিনুঅং হসিঅং ব বহুহিং ॥ 
শ্লেকটির সংস্কৃতরূপ-_ 
অগ্ভাপি বালে দামোদর ইতি ইহ জল্লযতে যশোদয়৷ 
কৃষ্ণ-মুখ-প্রোধিতাক্ষং নিভূতং হসিতং ব্রজবধূভিঃ ॥ 
হালসপ্তশতীর অপর একটি শ্লোক-_ 
মুহ মারুএণ তং কণ্হ গোরঅং রাহিআএ অবণেন্তে | 
এদাণং বল্লবীণং অগ্লাণং বি গোরঅং হরসি ॥ 
শ্লোকটির সংস্কতরূপ-_ 
মুখমারুতেন ত্বং কৃষ্ণ গোরজে। রাঁধিকায়া অপনয়ন্‌। 
এতাসাং বল্পবীনামন্াসামপি গৌরবং হরসি ॥ 
কৃষ্ণ তুমি মুখমারুত দ্বারা (ফুৎকার দিয়!) রাধিকার মুখ মগণ্ডললিপ্ 
গোখুরধুলি অপনোদন ছলে (রাধিকার মুখ চুম্বন করিয়া ) অন্ত! গোপীগণের 
গৌরব হরণ করিলে । এই কবিতার রচনা কৌশল, কবিতায় বর্ণিত 
রাধাকষ প্রেমের প্রগাঢ়তা এবং কৃক্ঃপ্রিয়াগণের মধ্যে রাধার শ্রেষ্ঠতা,-- 
শ্রীমহা প্রহুর সমকালে রচিত বৈষুব কবিতার সঙ্গেই তূলিত হইতে পারে। 
প্রীপাদ্ রূপ গোস্বামীর উদ্জ্্নীলমণি গ্রন্থে গাথাসপ্তশতী-ধৃত একটি 
শ্লোক আছে। গ্লোকটি গাথাসপগ্তশতীর অধুনাতন কোন সংস্করণে, অথবা 
কোন হম্তলিখিত পুঁণিতে পাওয়৷ ঘায় ন1। শ্রীননপ নিশ্চয় তৎকালের 
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কোন প্রামাণিক পুথি হইতে গ্লোকটি উদ্ধার করিয়াছিলেন । ল্লোকটি 
এই-(মুখ্যসন্তোগ ) 
লীলাহি তুলিঅ সেলে। রক্খউ বে৷ রাহিআখখনপ্‌ ফংসে | 
হরিণ পঢ়ম-সমীগম-সজ্ঝস বেবলিদো। হখো ॥ 
এই শ্লোকের অনুরূপ একটি শ্লোক সছুক্তিকর্ণামৃতের মধ্যে পাওয়া! যায়। 
যে৷ লীলয়। গোকুল গৌপনায় গোবদ্ধনং ভূধরমুদ্দধার । 
শ্বিশ্ণঃ স কম্পঃ স বড়ব রাধা-পয়োধর ক্ষাধর দর্শনেন ॥ 
মহাকবি কাপিদাস প্রায় দেড় হাজার বৎসর পুর্বে বর্তমান ছিলেন । মেঘদুতে 
তিনি “বহেঁণেৰ স্ফূ(রিত কুচিণ! গৌপবেশম্ত বিঝ্ঠোঃ” উপমাচ্ছলে 
গোপবেশ বিঞুর উল্লেখ করিয়াছেন। রঘুবংশে ইন্দুমতী ন্বয়ং্বরে তিনি 
ষেভ।বে বৃন্দাবন-সৌন্দর্য্যের বর্ণনা করিয়াছেন, তাহাতে মনে হয়, শ্লোক 
রচনার সমর স্থমধুর ব্রঙ্জবনের পুথ্য স্থৃতি কবি চিত্তকে চঞ্চল করিয়াছিল। 
মথুরাধিপতিকে দেখাইয়া সুনন্দা ইন্দুমতীকে বলিতেছেন-_ 
সম্ভাব্য ভর্তার মমুং যুবানং মৃছু প্রবালোত্তর পুষ্পশষ্যে । 
বন্দাবনে চৈত্ররধাদনূনে নিধিবশ্যতাং স্বন্দরি যৌবন শ্রীঃ॥ 
অথাস্থচান্তঃ পৃষতোক্ষিতানি শৈলেয় গন্ধীনি শিলাতলানি। 
কলাপিনাং প্রীবৃষি পশ্য নৃত্যং কান্তান্ু গোব্্ধন কন্দরান্থ ॥ ৫১ ॥ 
পুষ্পবাণবিলাস ধদ্ধি এই কবির রচন! হয়, তাহা হইলে তিনি ষে গোপী 
কথার অনুগক্ত ছিলেন, এ কথাও অনুমান কর] চলে £ 
শ্রীমদ্গোপবধূ স্বয়ংগ্রহ পরিষঙ্গেষু তুঙস্তন 
ব্যামর্দাদ্‌ গলিতেপি চন্দনরজন্তাঙ্গে বহন্‌ সৌরভম্‌। 
. কশ্চির্জাগরজাতরাগ-নয়নদ্ন্থঃ প্রভাতে শ্রিয়ং 
বিভ্রৎ কামপি বেনুনাদ রসিক জারাগ্রণীঃ পাতু বঃ ॥. 


১১২ কবি জয়দেব ও শ্রীগীতগোবিন্দ 


পঞ্চতন্ত্রে বনিত আছে, এক তত্তবায় পুত্র কষ সায়া স্বীয় সুত্রধর 
বন্ধুর সাহাধ্যে কাষ্ঠ নির্মিত গরুড়ে আরোহণ পুর্ধক কোন রাজ 
অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়াছিল, এবং প্রণগ়িনী রাজকন্তাকে বপিয়াছিল-- 

দম্ভগে, সত্যমবিহিতং ভবত্য। পরং কিন্তু রাধা নাম মে 
ভাষ্য। গোপকুল প্রসূতা প্রথম মাসীৎ। 

পঞ্চতন্ত্র প্রায় দেড় হাজার বৎপর পূর্বে প্রণীত হইয়া ছল। 

প্রায় বারশত বংসর পূর্বে ভট্টনারায়ণ তাহার বেণীসংহার নাটকের 
মঙ্গলাটরণ শ্লোকে *শ্রীংরিচরণয়োরঞ্জলিরয়ং্অর্পণ পূর্বক প্রার্থন! 
করিয়াছেন-- 

কালিন্দযযাঃ পুলিনেষু কেলিকুপিতামুৎস্জ্য রাসে রসং 

গচ্ছন্তী মনুগচ্ছতোহশ্রু-কলুষাং কংসদ্বিষে। রাঁধিকাম্‌। 

তৎপান্দ প্রতিম। নিষেবিত পদন্োস্ভুত রৌমোদগতে 

রক্ষুপ্নোহনুনয়ঃ প্রসন্ন দয়িতা দৃষ্টম্ত বঃ পাত সঃ॥ 

কেলিকুপিতা৷ রাধা রাপমগ্ডল ত্যাগ করিয়া কাণিন্দী পুপিন হইতে 
প্রস্থান করিতেছেন, অন্ুগমন করিতে গিয়া কংসারি রুষ্ণ শ্রীরাধার 
পদৃচিহ্কের উপর পদার্পণ করিয়। রোমাঞ্চিত হইতেছেন, এই সংক্ষিপ্ত 
চিত্র শ্রীগীতগোবিন্দের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। সণ্ল গোপীর প্রতি 
সমান প্রণয় দেখিয়া! শ্রগীতগোবিন্দের রাধা রাধলওল ত্যাগ করিয়াছেন। 
কংসারি শ্রীকৃষ্ণ অন্ত! গোপাঙ্গনাগণকে পরিত্যাগ পূর্বক শ্রীরাধার অনুসন্ধান 
করিতেছেন, প্রীরাধার পদধারণ করিয়া মান ভাঙ্গাইতেছেন। ইহাই 
প্রীগীতগোবিন্দের প্রধান বর্ণনীয় বিষয়। ইহা হইতে অনুমিত হন 
শ্রীরাধার রাসমগ্ডল ত্যাগের কোন পৌরাণিক মূল ছিল, এবং এই 
রাসলীলা কংস বধের পর কোন সময়ে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। ভট্রনারার়ণও 
কৃষ্ণকে “কৎসদ্িষে” বলিয়া বিশেধিত করিয়াছেন। 


ভূমিকা ঃ শ্রীরাধা-প্রসঙ্গ ১১৩ 


সহস্রাধিক বৎসর পূর্বে সঙ্কলিত নেপালে প্রাপ্ত “কবীন্দ্রবচন-সমুচ্চয়ে” 
রাধার নাম আছে। 
%% .ধেনু দুগ্ধ কলস! নাদীয় গোপ্যোগৃহং 
হুগ্ধে বঞ্চয়িণী কুলে পুঁনরিয়ং রাঁধ! শনৈর্যাস্ততি । 
ইত্যন্ত ধ্পদেশ গুপ্ত হুদয়ঃ কুর্ববন্‌ বিবিক্তং ব্রজং 
দেবঃ কারণ নন্দসূনুরশিবং কৃষ্ণঃ সমুষণাতু বঃ ॥ 
গো ছৃ্ধের কলস লইয়া গোপীগণ গৃহে যাঁও। বঞকরিণী (প্রথম 
প্রন্তা গাভী ) গুলি দোহনের পর রাধাও যাইতেছেন। এই ছলে হৃদয়ের 
ভাব গোপন রাখিয়া! ধিনি গোষ্ঠ ভূমি জনশৃন্ঠ করিয়াছিলেন, দেব জগৎকাঁরণ 
সেই নন্দনন্দন তোমাদের অমঙ্গল দুর করুন। 
কবি ক্ষেমেন্ত্রের দশাবতার চরিতে রাধার কথা পাওয় যায় ঃ 
ইত্যভুন্মদনোদ্দাম যৌবনে কাঁলিয়দ্বিষঃ। 
গোপাঙ্গনানীং সংরস্ত গর্ভোপালন্ত বিভ্রমাঃ ॥ 
গ্রীত্যে বতৃব কৃষ্ণ শ্টাম। নিচয় চুম্দিনঃ। 
জাতী মধুকরস্তেব রাঁধৈবাঁধিকবল্লভা ॥ 
প্রায় সহআব পুর্বে সঙ্কলিত কাশ্মীহরর খ্যাতনামা আলঙ্কারিক 
আনন্দবর্ধনের 'ধ্বন্তালোক" গ্রন্থে উদ্ধৃত পূর্ববর্তী কবি রচিত ছুইটি শ্লোকে 
শ্রীরাধা-কৃষ্ণের লীলা কথা আছে £ 
তেষাং গৌপবধূ বিলাস স্থহদাং রাধা রহঃ সাক্ষিণাং 
ক্ষেমং ভদ্র কলিন্দশৈলতনয়াতীরে লতাবেশ্মনীম্‌। 
বিচ্ছিন্নে স্মরতল্ল-কল্পন মৃদুচ্ছেদৌপযোগেহ্ধুন। 
তে জানে জরঠীভবস্তি বিগলন্লীলত্বিষঃ পল্লবাঃ ॥ 


টাকাকার অভিনব গুপ্তের মতে এই শ্লোকে দ্বারক। সমাগত কোন 
৮ 


১১৪ কবি জয়দেব ও শ্রীগীতগোবিন্দ 


বার্তাবাহককে শ্রীকৃষ্ণ প্রিজ্ঞাস| করিতেছেন “হে ভদ্র, গোপবধূগণের 
বিলাস সুহৃদ রাধার নির্জন-কেলির সাক্ষিত্ব্ূপ কালিন্দীতীরবর্তী 
লশাকুঞ্জ গুলির কুশল তো? ( পরে নিজেই যেন স্বগতোক্তি করিতেছেন ) 
কুশলই ব্]কি করিয়! বলিব, আমি তো বুঝিতেছি কন্দর্পশয়ন রচনার জন্য 
নীল তমালের কিশলয় চধনের প্রয়োজন অধুনা নাই। সুতরাং সেগুলি 
শুকাইয়। ঝরিয়া পড়িতেছে। 
দ্বিতীয় শ্লোকটি এই-_ 

ছুরারাঁধা রীধ! স্থভগ যদনেনাপি মুজত 

স্তবৈতৎ প্রাণেশীঘনজঘনেনা শ্রু পতিতম্‌। 

কঠোর স্ত্রী চেত সুদলমুপচাঁরৈ বিরমহে 

ক্রিয়াৎ কল্যাণং বে হরিরনুনয়েঘেব মুদিতঃ ॥ 


এই সমস্ত আলোচনায় বুঝিতে পারা যার, প্রার আড়াই হাজার বৎসর 
পুর্বে রাধাকৃষেঃর লীলা-কথা সারা ভারতে পরিব্যাপ্ত ছিল। গাথাসপ্তশতীর 
প্রাকৃত ভাষায় সঙ্কলিত শ্লোক হইতে লীলার জনপ্রিয়তা! অনুমান করিতে 
পারি। 

আচার্য নিম্বার্কের “বেদান্ত পশশ্লোকী” গ্রন্থে নিয়ের শ্রোকটি পাওয়া 
যায়। নিশ্বার্ক রাধারুঞ্জের উপাসন।র অন্ততম প্রবর্তক | 


অঙ্গেতু বামে বৃষভানুজাং মুদ। বিরাজমান মনুরূপ সৌভগাঁম্‌। 
সখী সহজ্ৈঃ পরিসেবিতাং সদা স্মরেম দেবীং সকলেষ্টকামদাম্‌ ॥ 


কবি বিব্বমঙ্গলের শ্রীকুষ্ণকর্ণাগুভের নাম স্বপরিচিত। বিহমঙ্গল 
দাক্ষিণাত্যের কবি। শ্রীমন্‌ মহাপ্রভু দাক্ষিণাত্য হইতে কষ্ঃকর্ণামৃতের 
প্রতিলিপি সংগ্রহ করিয়া আনেন। কৃষ্ণকর্ণমুত রাধাকৃঞ্চ লীলা 
কথায় ওত£প্রোত | বিহ্বমর্লের অপর নাম লীলাশুক। কাহারে 
কাহারো মতে বিহমঙ্গল নামে তিন্জন সাধক ছিলেন। কিন্তু 


ভূমিকা ঃ শ্রীরাধাতত্ত ১১৫ 


কেরলের প্রাচ্যবিগ্ভাবিদ সুুকবি পরমেশ্বর আয়ারের মতে বিহ্বমঙগল নামে 
একজন সাধকই বর্তমান ছিলেন। ইহার জন্মস্থান মালাবারের ত্রিপ্প। 
রাঙ্গোদ পল্লী । কৃষ্ঝকর্ণামূত ভিন্ন বিহ্বমঙ্গল নামাহ্কিত “কলাবধ কাব্য*, 
“হরি কুমারী স্তোত্র,” “বালকরুষ্ স্তোত্র,” “ভাবনা-মুকুর” এবং ব্যাকরণ 
সংক্রান্ত অপর কয়েক খানি গ্রন্থ আবিষ্কৃত হইয়াছে । বিন্বমঙ্গল ও নিম্বার্ক 
প্রায় সম-সাময়িক। শ্রীবা্া-তব্বই বিল্বমঙ্গলের পূর্ববর্তী কবি জয়দেবের 
বৈশিষ্ট্য । 


১৩ 
শ্রীরাধাতত 


শ্রীরুষ্ণদ্বাস কবিরাজ গোস্বামী শ্রীচৈতন্তচবিতামূতে রাধাপ্রেমের উৎকর্ষ 

বর্ণনায় প্রসঙ্গত নিয়ের বিবরণটি লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। শ্রীচৈতন্তদেব তীর্থ 
পর্যটনে দাক্ষিণাত্যে গিয়া রঙ্গক্ষেত্রে “শ্রী” সম্প্রদায় (রামানুজ সম্প্রদায়) 
ভুক্ত বেহ্কটভট্ট নামক বৈষ্ণবের আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাহার 
সঙ্গে শ্রীমহা প্রভুর নিয়েক্তরূপ কথোপকথন হইয়াছিল. কবিরাজ গোস্বামী 
বর্ণনা করিতেছেন-__ 

শ্রীবৈষ্ণব ভট্ট সেবে লক্ষমীনারায়ণ। 

তাব ভক্তি দ্রেখি প্রভুর তুষ্ট হেলা মন ॥ 

নিরস্তব তার সঙ্গে হৈল সখ্যভাব 

হান্ত পরিহাস দেহে সথ্যের স্বভাব ॥ 

প্রভূ কহে ভট্ট তোমার লক্ষ্মী ঠাকুরাণী। 

কাস্তবক্ষস্থিত। পতিব্রতাশিরোমণি ॥ 


১১৬ কবি জয়দেব ও শ্রীগীতগোবিন্দ 


আমার ঠাকুর কৃষ্ণ গোপ আচরণ। 
সাধবী হইয়! কেন চাহে তাহার সঙ্গম ॥ 
এই লাগি সুখ ভোগ ছাড়ি চিরকাল। 
ব্রত নিয়ম করি তপ করিল অপার ॥ 
শ্রীমনস্তাগবতে ইহার প্রমাণ আছে-_ 
দৃশম স্কন্ধ যোঁড়শ অধ্যায় যট্ত্রিংশ শ্লেক__ 
কন্ঠানুভাঁবোহম্ত ন দেব বিদ্যাহে 
তবাজ্ঘি রেণুস্পর্শীধিকারঃ। 
যদ্বাঞ্থয়া শ্রীললনাচরভ্তপো 
বিহায় কামান্‌ স্থচিরং ধৃতব্রতা ॥ 
নাগপত্বীগণ বলিতেছেন, “হে দেব, যে চখণরেণুব ম্পর্শলালসায় 
লক্ষ্মীদেবীও সর্ববক!মন! ত্যাগ কধিয়া তপস্ত! করিয়াছিলেন, কোন্‌ স্থরুতির 
বলে আজ কালীয় তোমার সেই পদ প্রাপ্ত হইল ?” 
ভট্ট কহে কৃষ্ণ নারায়ণ একই স্বরূপ । 
কৃষ্ণেতে অধিক লীল। বৈদদ্ধ্যাদি রূপ ॥ 
তার স্পর্শে নাহি যায় পাতিত্রত্য ধর্ম । 
কৌত্ুকে লক্ষ্মী চাহেন কৃষ্ণের সঙ্গম ॥ 


রা ০ রা খু 


কৃষ্ণসঙ্গে পাতিব্রত্য ধর্ম নহে নাশ। 
অধিক লাভ পাইয়ে আর রাসবিলাস ॥ 
বিনোিনী লকঙ্গমীর হয় কষে অভিলাষ । 
ইহাতে কি দোষ কেন কর পরিহাস ॥ 
প্রভু কহে দে'ষ নাহি ইহ! আমি জানি। 
রাস না পাঁইল লক্ষ্মী শাস্ত্রে ইহা শুনি ॥ 


ভূমিকা হ শ্রীরাধাতত্ ১১৭ 


লক্ষী কেলি না পাইল কি ইহার কারণ। 
তপ করি কৈছে কৃষ্ণ পাইল শ্রুতিগণ ॥ 
শ্রুতি পায় লক্ষ্মী না পায় কি ইহার কারণ। 
ভষ্ট কহে ইহা প্রবেশিতে নারে মোর মন ॥ 
আমি জীব ক্ষুদ্রবুদ্ধি সহজে অস্থির। 
ঈশ্বরের লীলা! কোটি সমুদ্র গম্ভীর ॥ 

তুমি সে সাক্ষাৎ কৃষ্ণ জান নিজ মর্ম । 
যারে জানা9 সেই জানে তোমার লীলা মর্ম ॥ | 
প্রভু কহে কষ্টের এক স্বভাব লক্ষণ । 
্বমাধূর্য্যে সর্ব চিন্ত করে আকর্ষণ ॥ 

ব্ররম লোকের ভাবে পাইয়ে তাহার চরণ। 
তারে ঈশ্বর করি নাহি জানে জজন ॥ 
কেহ তারে পুক্র জনে উদৃখলে বাধে । 
কেহ সখা জ্ঞানে জিনি চড়ে তার কাধে ॥ 
ব্রজেন্দ্রনন্দন তাবে আনে ব্রজঞজন। 

পরশ্বর্য্য জ্ঞান নাহি নিজ সম্বন্ধ মনন ॥ 

ব্রজজ লোকের ভাবে মেই ক্রয়ে ভজন । 
সেই ব্রজে পায় শুদ্ধ ব্রজেন্দ্রনন্দন ॥ 

গ বা গর গু 
শ্রুতিগণ গোপীগণের অনুগত হইয়া । 
ব্রজেশ্বরীন্ৃত ভে গোপীভাব পাইয়া ॥ 
বাহ্ান্তরে গোপীদেহ ব্রজে যবে পাইল । 
সেই দেহে কৃষ্ণ সঙ্গে রাসক্রীড়া কৈল ॥ 
গোপ জাতি কৃষ্ণ গোপী প্রেয়সী তাহার । 
দেবা ব1 অন্ত স্ত্রী কৃষ্ণ না করে অঙ্গীকার ॥ 
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লক্ষ্মী চাছে সেই দেহে কৃষেের সঙ্গম । 

গোপী রাগানুগা হয়ে না কৈল ভজন ॥ 

অন্ত দেহে না পাইয়ে রাসবিলাস। 

অতএব নায়ং শ্লোকে কছে বেদব্যাস ॥” 

ইহ1 হইতেই বুঝিতে পাঁরা যাইবে যে, আচার্য্য রামানুজ প্রভৃতির সঙ্গে 
জয়দেবের পার্থক্য কোথায়। কিন্তু রাসলীল। শ্রীমপ্তাগবতেও আছে। 
অয়দেবের বৈশিষ্টা বুঝিতে হইলে বাসন্তরাস-প্রসঙ্গ ও রায় রামানন্দ 
কথিত রাধাতত্বের আলোচনা করিতে হইবে । শ্রীকষ্কদাস কবিরাজ 
মহাশয় শ্রীমন্মহাপ্রভু ও রায় রামানন্দ-সংবাদে রাধাতত্ব বর্ণন। 
করিয়াছেন । 
প্রেমাবতার শ্রীমন্মহাপ্রভূ তীর্থ পর্যটনে গিয়াছেন, দাক্ষিণাত্যে 

গোদাবরী স্নানে গিয়া রায় রামানন্দের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইয়াছে । পরস্পর 
পরিচয়ের পর বিদ্ভানগরে এক ব্রাঙ্গণের গৃহে মঙ্তাগ্রভ্ধ আতিথ্য গ্রহণ 
করিয়াছেন, সায়াহ্ছে রায় রামানন্দ আসিয়। তাহার পাদ বন্দনা কপিলেন-__ 

নমস্কার কৈল রায় প্রভু কৈলা আলিঙ্গনে । 

দুইজনে কৃষ্জকথা! বসি রহঃ স্থানে ॥ 

প্রভু কহে পড় শ্রেক সাধ্যের নির্ণয় । 

রায় কহে স্বধন্মাচরণে বিষুভক্কি হয় ॥ 
মহাপ্রভু রামানন্দ রায়কে জিজ্ঞাসা করিলেন জীবের সাধ্য কি? অর্থাৎ 
মানবের চরম লক্ষ্য কি এবং কোন্‌ সাধনে তাহ পাওয়া যায়। রার উত্তর 
দিলেন ন্বধন্মাচরণ 'সাধন' এবং বিষুুক্তিই তাহার সাধ্য। 

প্রভু কহে এছে। বাহা আগে কহ আর। 

রায় কহে কৃষে কর্থার্পণ সাধ্য সার ॥ 
মহাপ্রভু বলিলেন ইহ] বাহিরের কথা, ইহা গৌণ সাধন। বলিতে পার, 
ইহা সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ক্কষ্ভজন ন! হইলেও তাহার বাধক নহে, কিন্ত 
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তথাপি ইহা বাহিরের কথা। রার তথন উত্তর দিলেন কৃষ্ণে কর্মফল 
সমর্পণই জীবের সাধ্যসার। মামি কর্তা নহি, কর্তী সেই ভগবান, আমি 
তাহার অধীন, স্থুতরাৎ আমার বাঁচা! কিছু কর্ম প্রীভগবানই তাহার 
ফণভোক্তা। | 

প্রভূ কহে এছে। বাসা মাগে কহ আর। 

রায় কহে স্বধর্ম ত্যাগ এই সাধ্য সার ॥ 


শ্রীচৈতন্তদেব বলিলেন ইহাও বাহিরের কথা, পরের কথা বল। 
বায় বলিলেন স্বধন্ম ত্যাগই মানবেব সাধ্য । ইহা সেই গীতারই 
মহাবাণী-_- 


সর্ববধন্মীন পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ। 
অহং ত্বাং সর্বপাঁপেভ্যে। মোক্ষয়িফ্যামি মা শুচঃ ॥ 


ভগবান্‌ বলিতেছেন-_-তোমার তো। কোনো! ধর্ম নাই, তুমি যাহাকে ধর্ম 
মনে করিতেছ, সে তো! প্ররুতিরই ধর্ম, সংসারে যাহা কিছু সব প্ররুতিই 
করিতেছে । তুমি সর্বধন্মাতীত আমারই পরা-প্রক্কতি, স্থুতরাৎ পাপ পুণ্য 
স্থথ তঃখ সর্ধ-ছ্বন্বাতীত হইয়া আমারই শরণাপন্ন হও, তোমার সকল ভার 
আমিই গ্রহণ করিব । কায়মনোবাক্যে একবার বল, তুমি আমার-_-তোমাকে 
সকল পাপ হইতে মুক্ত করিব। মহাপ্রভু ইহাকেও বাহিরের কথা 
বলিতেছেন, কারণ ইহার মধ্যে ফলশ্রুতি রহিয়াছে । “আমি তোমাকে 
সর্বপাপ হইতে মুক্ত করিব”__ইহা প্রলোভন । কর্ম করিয়া ফল সমর্পণ নহে, 
কর্ম পর্য্যন্ত সাক্ষাৎভাবে কষ্চে সমর্পণ করিয়। কৃষ্ণ গ্রীতিতে বর্ষের আচরণ 
করিতে হইবে । ইহাতে ধর্াধর্ম-বোধের স্থান নাই। তাই রায় তখন 
জ্ঞানমিশ্া ভক্তির কথা বলিলেন-__ 


প্রভু কছে এহো বাহা আগে কহ আর। 
রায় কহে জ্ঞান মিশ্র। ভক্তি সাধ্যসার ॥ 
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জ্ঞানী ভক্ত ধিনি ভগবানকেই সংসারের সার বলিয়া মানিয়াছেন, তিনি 
ভ্রীভগবান্‌ ভিন্ন আর কাহাকেও চান না, আর কিছুই চান্‌ না। তখন আর 
তাহাকে “সর্বধর্্মান পরিত্যজ্য* বলিয়া ডাকিতে হয় না, তিনি আপনা 
আপনি ভগবচ্ছরণ গ্রহণ করেন__ 


'্রন্ধভৃতঃ প্রসন্নাত্বা ন শোৌচতি ন কাঁওক্ষতি 
সমঃ সর্বেবেষু ভূতেষু মন্তক্তিং লভতে পরাম্‌ ॥” 
বহু জন্মের সাধনায় মানুষ এই ভাব প্রাপ্ত হন, সর্বভূতে তিনি বাসুদেবকেই 
দর্শন করেন । 
প্রভূ কহে এহো বাহা আগে কহ জার। 
রায় কহে জ্ঞানশূন্ঠ। ভক্তি সাধ্য সার ॥ 


জ্ঞান অর্থে এখানে ভগবানের এঁশ্বর্ধযজ্ঞান। জ্ঞানশৃন্। ভক্তি অর্থাৎ কেবল 
ভগবানের জন্তই ভগবানকে ভক্তি । 

প্রভু কহে এহ হয় আগে কহ আর। 

রায় কহে প্রেম ভক্তি সর্ব সাধ্য সার ॥ 


প্রভু বলিলেন ইহা! হর়। অর্থাৎ এতক্ষণ পর্য্যন্ত তুমি যাহ! বলিতেছিলে 
তাহাতে যেন মানবের আমিত্বের পরিণামচিস্তা, আমিত্বের মঙগলচিন্তা অতি 
হস্মভাবে অনুহ্যত ছিল। এই জ্ঞানশুন্ত। ভক্তিতে তাহার লেশ নাই, 
ভগবানের জন্তই ভগবানের সেবা, ইহাই সাক্ষাৎ সম্বন্ধে প্রকৃত ভগবন্তজন । 
স্থতরাৎ ইহাকে স্বীকার করিয়া লইলাম। তথাপি তাহার পরে কি? জিজ্ঞাস! 
করিতেছি । রায় তখন প্রেমতক্তির কথ! তুলিলেন। ভগবানকে সুখী 
করিব, তাহার গ্রীতিসম্পাদ্দন করিব, ইহ্থাই প্রেমের আকাজ্ষ। | ইহার পূর্বব 
পর্য্যন্ত যে স্তর, আমা তাহ|রই নাম ধিয়াছি-_-তন্তৈবাহ, “আমি ত্াহারই' 
(আমি তোমার )। এখন হইতে “মমৈবাসৌ”, “সে আমার তুমি আমার” 
এই স্তর আরন্ত হইল। 
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প্রভু কহে এহেো! হয় আগে কহ আর। 

রাঁয় কহে দ্বাস্তপ্রেম সর্বসাধ্য সার ॥ 
তুমি আমার প্রভূ, আমি তোমার সেবক। তোমার বহু সেবক 
থাকিতে পারে,_কিস্তু আমার মনে হয়, আমি সেবা না করিলে 
তোমার সেবাই হয় না। আমার মত করিয়। কই আর তো কেহ 
তোমার পরিচর্ষ্যা করিতে পারে না। কোথায় যেন ত্রুটি থাকিয়! যায়। 
ভগবানের প্রতি দাসের এই যে ভাব ইহাই দ্বাস্তপ্রেম। রায় 
ইহাকেই মানবের সাধ্য বলিয়। নির্দেশ করিলেন। 

প্রভু কহে এহে! হয় আগে কহ আর। 

রায় কহে সখ/প্রেম সর্বসাধা সার ॥ 
মহাপ্রভু বলিলেন পরের কথা বল। রায় বলিলেন সথ্যপ্রেমই সাধ্য । 
সথা বনের ফল খাইতে খাইতে মিষ্ট লাগিলে উচ্ছিষ্ট ফল আনিয়া 
কৃষের মুখে তুলিয়া দিয়! বলে, কানাই খাও ভারি মিষ্ট। মিষ্ট কিছু ধেন 
নিজেদের খাইতে নাই, কানাইকে না খাওয়াইলে যেন তৃপ্তি হয় না। 
আবার সন্ত্রম জ্ঞানও কিছুমাত্র নাই। খেলায় হারিয়। কৃষ্ণকে যেমন কাধে 
চড়ায়, খেলায় হারাইয়। দিয়া তেমনি কাধে চড়িয়াও বসে। বলে-__“তুমি 
কোন বড় লোক তুমি আমি সম।” অখ্যপ্রেমে ্র্জরাখালগণই আদর্শ। 

প্রভু কছে এহোত্তম আগে কহ আর। 

রায় কহে বাৎসল্য প্রেম সর্বসাধ্য সার ॥ 
মহাপ্রভু সখ্যপ্রেমকে উত্তম বলিয়া পুনরায় গ্রশ্ব করিলেন। রায় বাৎসল্য 
প্রেমের কথা বলিলেন । 

ভাগ্যবত্তী যশোদ1 তে। জানিতেন না, কে তাঁহার ঘরে আসিয়া ধর! 

দিয়াছে, কে তাহাকে ম। বলিয়! কৃতার্থ করিয়াছে । নন্দ কি জানিতেন, 
কে এই বালক তাহাকে পিত। বলিয়! সম্বোধন করে, কে এই শিশু তাহার 
পায়ের বাধা পোছুকা) মাথায় তুলিয়। তৃণ কুশাস্কুর-পাঁয়ে দলিয়া৷ কণ্টকা কীর্ণ 
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বন্ধুর বনপথে গো-পালের পশ্চাতে পশ্চাতে ঘুরিয়! বেড়ায় । গোপাল-গত প্রাণ 
নন্দ মহারাজ সঙ্গম্থখ লালসায় গোপালকে গোষ্ঠে লইয়। যাইতে চাহেন। 
মায়ের কিন্তু মন মানে না, কত রাগ, কত অভিমান । শেষে যখন নিতাস্তই 
ছাড়িয়। দিতে হয়_-কপালে গোময়ের টীপ কাটিয়া দিয়া “রক্ষা বাঁধিয়া” 
কত রকমে সাবধান করিয়া গোষ্ঠে পাঠান! আচলের খুটে নবনী বাঁধিয়া 
দিয়া বলেন “ক্ষুধার সময় যেন খেলায় মাতিয়া ভুলিয়া থাকিও না, এতটুকুও 
দেরী করিও না, এই নবনী রহিল খাইও। দুর বনপথে ধাইও না, রৌদ্র 
ঘুরিয়৷ বেড়াইও না, কাছে কাছে থাকিও, যেন ঘরে বসিয়া তোমার 
বাশীর স্বর শুনিতে পাই”। কৃষ্ণকে দেখিবার জন্ত বলরামকে মিনতি 
করেন, রাখাঁলগণকে কাকুতি করেন । মাতৃন্সেহ সর্ধত্রই সমান, কিন্ত 
যশোদা-জননীর মত স্নেহময়ী বুঝি আর কোথাও দেখি নাই। বশোদ। 
মায়ের মত মা বুঝি জগতে আর কোনো দেশে পাওয়া যায় না। 

প্রভু কহে এহোত্তম আগে কহ আর। 

রায় কহে কান্ঠাভাব সর্বসাধ্য সার ॥ 
মহাপ্রভু বাৎসল্যপ্রেমকে উত্তম বলিয়া প্রশ্ন করিলেন__-আগে কহ। রার 
বলিলেন কান্তাপ্রেমই মানবের সাধ্য | তিনি শ্রীমন্তাগৰবত হইতে প্রমাণ 
উদ্ধৃত করিলেন-__ 


“নায়ং শ্রিয়োহলগ উ নিতান্তরতেঃ প্রসাদঃ 

স্বর্যযোধিতাং নলিনগন্ধরুচাং কুতোহন্যাঃ | 

রাসোতসবেহস্ত ভূজদ গুগৃহীতকণ 

লব্ধাশিষাঁং য উদগাদ্‌ ব্রজবল্লবীনাম্‌॥ (১০।৪৭।৬০) 
ভক্তপ্রবর উদ্ধব বলিতেছেন-_রাসোতসবে শ্রীকঞ্চের ভুজদণ্ডে আলিঙ্গিতা, 
লব্ধকাঁম! ব্রজনুন্দরীগণ যে প্রসাদ লাভ করিয়াছিলেন, পদ্মিনী 
নুর ললনাগণের শ্রেষ্ঠ। নাঁরায়ণবঙ্ষ:স্থলম্থিত। লক্্মীদেবীও তাহ! প্রাপ্ত হন 
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নাই। এই গোপীভ'বই সাধনার তৃতীয়াবস্থা। একমাত্র গোপীগণই 
বলিতে পারেন--“স ত্বেবাছং» আমি সেই, তুমিই আমি । রাসে কষ 
হার] গোপীগণে ইহ প্রত্যক্ষীভূত হইয়াছে । রায় বলিলেন__ 

কৃষ্ণপ্রাপ্তির উপায় বহুবিধ হয়। 

কৃষ্প্রাপ্তির তারতম্য বহুত আছয় ॥ 

কিন্তু যার যেই রস সেই সর্বোত্তম । 

তটস্থ হয়ে বিচারিলে আছে তরতম ॥ 

রী রঃ রঃ 

পূর্ব্ব পুর্ব রসের গুণ পরে পরে হয়। 

এক ছুই গণনে পঞ্চ পর্যন্ত বাঢ়য় ॥ 

গুণাধিক্যে স্বাদাধিক্য খাড়ে প্রতি রসে। 

শান্ত দান্ত সখ্য বাৎসল্যের গুণ মধুরেতে বৈসে ॥ 

আকাশাধিব গুণ থেন পর পর ভূতে। 

এক দত্ই গণনে বাঁড়ে পঞ্চ পৃথিবীতে ॥ 

পরিপূর্ণ কৃষ্ণপ্রাপ্তি এই প্রেমা হৈতে। 

এই প্রেমার বশ কুষ্চ কহে ভাগবতে ॥ 

রী ধু রঃ 

কৃষ্ণ প্রতিজ্ঞা দঢ় সর্ধকালে আছে। 

যে যৈছে ভঙ্জে কৃষ্ণ তাবে ভজে তৈছে॥ 

এই প্রেমের অনুরূপ না! পারে ভজিতে। 

অতএব খণী হয় কহে ভাগবতে ॥ 

যগ্চপি কৃষ্ণ সৌন্দর্য্য মাধুর্য্যের ধূর্য্য। 

ব্রজদেবীর সঙ্গে তার বাড়য়ে মাধুর্য ॥ 

প্রভু কহে এই সাধ্যাবধি স্ুনিশ্চয় 

কপা করি কহ যদি আগে কিছু হয়। 


১২৪ কবি জয়দেব ও শ্রীগীতগোবিন্দ 


রায় কছে ইহার আগে পুছে হেন জনে । 

এতদিন নাহি জানি আছয়ে ভূবনে ॥ 

ইহার মধ্যে রাধার প্রেম সাধ্যশিরোমণি। 

যাহার মহিম। সর্বশান্ত্রেতে বাখানি ॥ 

মহাপ্রভুর জিজ্ঞাসার নিবুত্তি নাই, তিনি বলিলেন-_ 

প্রভু কহে আগে কহ শুনিতে পাই স্থখে। 

অপুর্ব অমৃত নদী বহে তোমার মুখে ॥ 

চুরি করি রাধাকে লইল গোপীগণের ডরে। 

অন্তাপেক্ষা হৈলে প্রেমের গাঢ়তা না স্ফুরে ॥ 

রাধা লাগি গোপীরে যদ্দি সাক্ষাৎ করে ত্যাগ। 

তবে জানি রাঁধায় কষ্ণের গাঢ় অনুরাগ ॥ 

রায় কহে তাহ! শুন প্রেমের মহিমা । 

ত্রিজগতে রাধাপ্রেমের নাহিক উপমা ॥ 

গোগীগণের রাসনৃত্য মণ্ডলী ছাড়িয়!। 

রাধ। চাহি বনে ফিরেন বিলাপ করিয়া ॥ 
মহাপ্রভু বলিলেন, রায় তৃমি বলিলে রাধার প্রেম সাধ্যশিরোমণি। কথাটা 
বুঝ।ইক়া! বল। তোমার কথ শুনিয়া বড় আনন্দ হইতেছে, মনে 
হইতেছে, তোমার মুখে অপূর্ব অমূতের প্রবাহ বহিতেছে। রাধার 
প্রেম যদ্দি সাধ্যশিরোমণি হয়, তবে ভাগবতে যে দেখিলাম তিনি অন্ঠান্ত 
গোপীগণকে লুকাইয়। শ্রীমতীকে লইয়া রাঁসমণ্ডল ত্যাগ করিয়াছেন। 
অবশ্ত পরে আবার এতটুকু অভিমানের গন্ধ পাইয়া তাহার নিকট হইতেও 
পলাইয়াছিলেন, সে কথা এখন থাঁক। কিন্কুএই যে গোপীগণের ভয়, 
এই যে অন্তাপেক্ষা, ইহাকে তো প্রেমের গাঢ়ুতা বল! ধায় নাঁ। এমন যদ্দি 
দেখিতাম ঘে রাধার জন্ সাক্ষাংভাবে তিনি গোপী দিগকে ত্যাগ করিয়াছেন, 
তাহা হইলে বুঝিতাম রাধার প্রেম সাধ্যশিরোমণি। তুমি আমাকে 
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বুঝাইয়। দাও । রায় বলিলেন, প্রভূ ইহার প্রমাণ আছে। সত্য-_রাধার 
প্রেমই সাধ্যশিরোমণি। ভগবান্‌ রাঁধার অন্য সাক্ষাৎ ভাবেই গোপীদের 
ত্যাগ করিয়াছিলেন। এই বলিয়া তিনি কবি অয়দেবের শ্রীগীতগোবিন্দ 
হইতে শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া শুনাইলেন। এখানে এই কথাটি স্মরণ রাখা 
উচিত ফে, শ্রীমন্তাগবতে যে রহস্ত গুপ্ত ছিল, গীতগোবিন্দে তাহ প্রকাশিত 
ও বিকশিত হইয়াছে । রামানন্দ রায়ের মতে কবি জয়দেব এখানে 
শ্রীমন্ভাগবত অপেক্ষ। শ্রীগীতগোবিন্দে রাধা প্রেমের উৎকর্ষ দেখাইয়াছেন। 
রায় এখানে জয়দেবের অনুভূতি লইয়া বিচারে অগ্রসর হইয়াছেন-__ 

ইতস্ততস্তামনুস্ত্য রাধিক! মনঙ্গবাণব্রণখিন্নমানসঃ। 

কৃতানুতাপঃ স কলিন্দনন্দিনী-তটান্তকুঞ্জে বিষসাদ মাধব ॥ 

(গীতগোবিন্দ ৩২) 

অনঙ্গবাণে খিন্নমন। হইয়। অনুতপ্ত মাধব শ্রীরাধার অন্বেষণ করিতে করিতে 
যমুনার তটান্তবর্তা কুঞ্জে বিষাদিত হইয়াছিলেন। ইহার পূর্কেই তিনি 
গোপীমগ্ডলীকে ত্যাগ করিয়। আসিয়াছেন 


কংসারিরপি সংসাঁরবাঁসনা বদ্ধশুঙ্খলাম্‌ । 
রাঁধামাধায় হৃদয়ে তত্যাঁজ ব্রজন্ন্দরীঃ ॥ 
€(গীতগোবিন্দ ৩২) 

আপনাকে সংসারবাসনায় বাঁধিবার শৃঙ্খল যে শ্রীরাধা, কংসারি তাহাকেই 
হৃদয়ে রাখিয়া ব্রজস্থন্দরীগণকে ত্যাগ করিলেন। €(কংস আত্মন্থখ, 
কামবাঞ, তাহার অরি যে শ্রীরুষ্ণ,_তিনি আপন সম্যক বাসনার 
সারভৃতা যে শ্রীরাধা__ত্তাহারই কথ! চিন্তা করিতে করিতে ব্রজন্বন্দরীগণকে 
ত্যাগ করিলেন )। শ্রীরাধার এই যে মহিমা, এই মহিমার কথা ইতিপূর্বে 
এমন নুম্পষ্ট ভাষায় আর কেহ বলেন নাই। এই শ্রীরাধা'মিলিত 
প্রীকৃষ্ণই যে অখিল জগতের উপান্ত, এই শ্রীরাধা-কৃষ্ণ-কুঞ্জ-সেবাই ষে 


১২৬ কবি জয়দেব ও শ্রীগীতগোবিন্দ 


জীবজগতের চরম ও পরমতম সাধ্য, একথাও এমন সুন্দর করিয়। কেহ 
প্রকাশ করেন নাই। কবি জয়দেবের পূর্বে কুঞ্জে মিলিত শ্রীরাধাকষ্ণের 
এমন উচ্চ মধুর জয়ধ্বনিও আর কাহারো কান্ত কোমল কণ্ঠে উচ্চারিত 
হয় নাই । (শ্রীগীতগোবিন্দের প্রথম শ্লোক দ্রষ্টব্য )। 


এই তত্বের জন্যই শ্্রীগীতগোবিন্দের গৌরব । ইহাই কবি জয়দেবের 
বৈশিষ্ট্য । তাই শ্রীগীতগোবিন্দ শ্রীমন্তাগবতের কবিত্বময় ভাষ্য, বৈষুবধর্খ্বের 
অগ্ঠতম স্ুত্রগ্রন্থ । 

রায় বলিলেন-__ 


এই দই শ্লোকের অর্থ বিচারিলে জানি । 
বিচারিলে উঠে যেন অমুতের খনি ॥ 
শতকোটি গোপী সঙ্গে রাস বিলাস। 

তাঁর মধ্যে এক মুন্তি রহে রাধ। পাশ ॥ 
সাধারণ প্রেম দেখি সর্বত্র সমতা । 

রাধার কুটিল প্রেম হইল বামতা ॥ 

ক্রোধ করি রাস ছাড়ি গেল। মান করি। 
তারে না দেখিরা ইই1 ব্যাকুল হৈলা হরি ॥ 
সম্যক বাসন! কৃষ্ণ ইচ্ছা রাসলীলা। 
রাসলীলা বাসনাতে রাধিকা] শৃঙ্খলা ॥ 
তাহা বিনা রাসলীল! নাহি ভার চিতে। 
মণ্ডলী ছাড়িয়া গেলা রাধ! অন্বেষিতে ॥ 
ইতস্ততঃ ভ্রমি কাহা রাধ। না পাইয়]। 
বিষাদ করেন কাঁমবাণে খিন্ন হইমা ॥ 

শত কোটি গোগীতে নহে কাম নির্বাপণ । 
ইহ হইতে অনুমানি শ্রীরাধিকার গুণ ॥ 
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প্রভু কহে ধাহ। লাগি আইলাম তোমা স্থানে । 
সেই সব রসতত্ব বন্ত হইল জ্ঞানে ॥ 
এবে সে জানিল সেব্য সাধ্যের নির্ণয় । 
আগে আর কিছু শুনিবারে মন হয় ॥ 
কঞ্চের শ্বরূপ কহ রাধার স্বরূপ। 
রস কোন্‌ তত্ব প্রেম কোন্‌ তত্ব রূপ॥ 

রায় সংক্ষেপে শ্রীকুষ্ণতত্ব বর্ণন। করিয়! রাধাতত্ব সম্বন্ধে বলিলেন-_ 
কষ্ণতকে আহলাদে তাতে নাম আহলাদিনী। 
সেই শক্তি দ্বারে সুখ আম্বাদে আপনি ॥ 
স্থথরূপ কৃষ্ণ করে সুখ আস্বাদন। 
তক্তগণে সুখ দিতে হলাদিনী' কারণ ॥ 
হলাদিনীর সার অংশ প্রেম তার নাম। 
আনন্দ চিন্ময় রস প্রেমের আখ্যান ॥ 
প্রেমের পরম সার মহাভাব জানি। 
সেই মহাভাবরূপা বাধা ঠাকুরাণী ॥ 
প্রেমের স্বরূপ দেহ প্রেমে বিভাবিত। 
কৃষ্ণের প্রেয়সী শ্রেষ্ঠা জগতে বিদ্বিত ॥ 
সেই মহা ভাব হয় চিন্তামণি সার। 
কৃষ্ণবাঞ্! পুর্ণ করে এই কাধ্য তার॥ 
মহাভাব চিন্তামণি রাধার স্বরূপ । 
ললিতাদ্দি সখী তার কায়ব্যহবূপ ॥ 
রাধা প্রতি কৃঝ শ্নেহ স্থুগদ্ধি উদ্বর্তন | 
তাতে অতি সুগন্ধি দেহ উজ্জ্বল বরণ ॥ 
কারুণ্যামুত ধারায় স্নান প্রথম । 
তারুণ্যা মৃত ধারায় স্নান মধ্যম ॥ 
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লাবণ্যামৃত ধারায় তছপরি সনান। 
নিজ লঙ্জ। শ্তাম পউ শাটী পরিধান ॥ 
কুষ্তঅনুরাগরক্ত দ্বিতীয় বসন । 

প্রণয় মান কঞ্চুলিকায় বক্ষ আচ্ছাদন ॥ 


সৌন্দর্য্য কুম্কুম্‌ সখী প্রণয় চন্দন । 
শ্মিত কান্তি কর্পুরে অঙ্গ বিলেপন ॥ 
কৃষ্ণের উজ্জ্বল রস মুগমদ ভর । 

সেই মুগমর্দে বিচিত্রিত কলেবর ॥ 


প্রচ্ছন্ন মান বাম্য ধম্মিল্ল বিন্যাস । 
ধীরাবীরাত্ব গুণ অঙ্গে পটবাস ॥ 
রাগ তান্বলরাগে অধর উজ্জ্বল । 
প্রেম কৌটিল্য নেত্রধুগলে কজ্জবল ॥ 


সুদীপ্ত সাত্বিকভাব হর্ষাদি সঞ্চারি। 
এই সব ভাব ভূষণ সব অঙ্গ ভরি ॥ 
কিলকিঞ্চিতার্দি ভাব বিংশতি ভূষিত। 
গুণশ্রেণী পুষ্পমাল। সর্বাঙ্গ পুরিত ॥ 
সৌভাগ্য তিলক চারু ললাটে উজ্জল । 
প্রেমবৈচিন্ত্য রত্ব হৃদয়ে তরল ॥ 

মধ্য বয়ঃস্থিতি সখী স্কন্ধে করন্তাস । 
কুষ্ণচলীল মনোবৃত্তি সখী আশ পাশ ॥ 


নিজাঙ্গ সৌরভালয়ে গর্ব পর্ধ্যঙ্ক | 
তাতে বসি আছে সদ চিন্তে কষ্সঙ্গ ॥ 
কষ্ণচনাম গুণ ধশ অবতৎস কানে। 
কৃষ্ণচনাম গুণ ঘশ প্রবাহ বচনে ॥ 
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কৃষ্ণকে করায় শাম মধূরস পান। 

নিরন্তর পুর্ণ করে কৃষের সর্ব কাম ॥ 
কৃষ্ণের বিশুদ্ধ প্রেম রত্বের আকর। 

অনুপম গুণগণে পুর্ণ কলেবর ॥ 

বাহার সৌভাগ্যগুণ বাঞ্ছে সত্য-ভাম]। 
ধার ঠাঞ্জী কল! বিলাস শিখে ব্রজরাম। | 
ধার সৌন্দর্ধ্যা্দি গুণ বাঞ্ছে লক্ষ্মী পার্বতী । 
ধার পাতিব্রত্য ধর্ম বাঞ্চে অরুন্ধতী ॥ 

যার সদ্গুণগণের কৃষ্ণ না পান পার। 

তার গুণ গণিবে কেমনে জীব ছার ॥ 


অলঙ্কার শাস্ত্রের বিচারেও রাধাপ্রেমের উৎকর্ষ প্রমাণিত হয়। বৈষ্ণব 
আলঙ্কারিকগণ বলেন-_ প্রেম__ ক্রমান্বয়ে স্নেহ, মান, প্রণয়, রাগ, অনুরাগ, 
ভাব এবং মহাভাবে উল্লসিত হন । উজ্জ্বলনীলমণিকাঁর বলেন-__- 


সর্ব ধ্বংসরহিতং সত্যপি ধবংসকারণে। 
যন্তাব বন্ধনং যুনোঃ স প্রেম! পরিকীত্তিতঃ ॥ 


ইহাকেই কবিরা গোস্বামী আনন্দচিন্ময়রস নামে অভিহিত করিয়াছেন । 
ইহাই প্রেম। 


ন্নেছের অর্থ-_প্রেমের উতৎ্কধ, প্রেম উপলব্ধির উৎকর্ষ-__ 


আরুহ পরমাং কাগ্ঠীং প্রেম। চিদ্দীপদীপনম্‌। 
হৃদয়ং দ্রাবয়ন্নেষ স্েহ ইত্যভিধীয়তে ॥ 
আদরাধিক্যে এই স্নেছের নাম ঘ্বৃতন্নেহ, মদীয়৷ রতির যে স্নেহ তাহাকে 


মধুদ্দেহ বলে। 
্ি 
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শ্নেছের পরিণত অবস্থাকে মান বলে-_- 


ন্নেহভুৎকৃষ্টতা-ব্যাপ্তয। মাধুষ্যমানয়ন্নবমূ। 
যে! ধারয়ত্যদাক্ষিণ্যং স মান ইতি কীর্ত্যতে ॥ 
ন্নেহেব্‌ স্বভাব হৃদয়কে বিগলিত করে, সেই দ্রবীভূত প্রাণ যখন নিত্য 
নব মাধুর্য্যে উল্লনিত হয় এবং তাহাকে গোপন করিবার জন্ত অদাক্ষিণ্য 
অর্থাৎ বাম্য অবলম্বন করে, তখনই তাহাকে মান বল! যাইতে পারে। 
মান ষখন বিশ্রন্ত দ্বান করে, তখনই তাহ। প্রণয়ে পরিণত হয় ।-_সম্ত্রম, 
হীনতা এবং বিশ্বাস, ইহাই প্রণয়ের স্ব্ূপ। বিনয়যুক্ত বিশ্রম্ত মৈত্র আর 
ভয়হীন বিশ্রন্ত সথ্য নামে অভিছিত হয়। এই প্রণয় ষখন প্রিয়তমের 
অন্ত আপনার সকল ছুঃথকেই সুখ বলিয়। মানে, তখনই তাহার নাম হয় 
রাগ। ব্রজগোপীগণের প্রেমই রাগাত্মক প্রেম । রাগ যখন নিতুই নৃতন 
হয়, এই রাগের পথে প্রিয়তম যখন নিতুই নবরূপে অনুভূত হন, তখন 
রসশাস্ত্রকারগণ তাহাকে অনুরাগ বলিয়া অভিহিত করেন। অনুরাগেরই 
চরম অবস্থা ভাব। | 
অনুরাগ; স্বসংবেছ্দশাং প্রাপ্য প্রকাশিতঃ । 
যাবদাশরয়বৃত্তিশ্চেদ্‌ ভাব ইত্যভিধীয়তে ॥ 
অনুরাগ সকল বৃত্তির আশ্রয়রূপে সববিকশিত হইয়। স্বসংবেগ্ধ দশা প্রাপ্ত 
হইলে অর্থাৎ আপনার মধ্যে আপনি সার্থকতা প্রাপ্ত হইলে ভাব সংজ্ঞ! লাভ 
করে। এই ভাবেরই পরম কাষ্ঠার নাম মহাভাব। কবিরাজ গোস্বামী 
পূর্বোক্ত পদ্ধে এই মহাভাবস্বরূপিণীরই বর্ণনা করিয়াছেন। মহাভাবের 
দুইরূপ ভেদ আছেন ও অধিরূঢ়। মহাঁভাবের অভিব্যক্তি ব্রজদেবীগণ 
ভিন্ন অন্তর দু হয় না। শ্রীরাধিকার কায়ব্যহ স্বরূপা সখীগণ রূঢ় 
মহাঁভাবের অধিষ্ঠাত্রী। অধিরূঢ় মহাভাব একমাত্র শ্রীমতীতেই দৃ্ হয়। 
অধিরূট মহাভাব দ্বিবিধ। শ্রীরাধা যখন বিরহে ব্যাকুল। তখন এই অধিরূঢ় 
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মহাভাবের নাম মোদ্ন বা মোহন। মোহন অবস্থাভেদে দ্িব্যোন্মাদ নামে 
কথিত হয়। মার্দন মহাঁভাব বিরহের অতীত। কবিরাজ গোস্বামী 
বলিয়াছেন-_ 
সাধন ভক্তি হইতে হয় রতির উদ্বয়। 
রতি গাঢ় হইলে তারে প্রেম নাম কয়॥ 

এই রতি প্রেম হইতে ক্রম-পরিপুষ্টিতে মহাতাবে স্থুবিকশিত হইয়৷ যে 
অনবচ্ছিন্ন মিলনানন্দ স্কৃর্তি প্রাপ্ত হন, তাহাই মাদন। শ্রীমতী রাধিকার 
ইহাই স্বরূপ, তিনিই এই মহাভাবের একাধীশ্বরী । 

বৈষ্ণব আলঙ্কারিকগণের রাধাতত্ব আলোচনার এই যে সংক্ষিপ্ত ধারা, 
এই ধারায় কবিরাজ গোস্বামীর পূর্বোক্ত কবিতাটীর আলোচনা করিতে 
হইবে। তিনি এই কবিতাটীতে শ্রীরাধার শ্বরূপ ব্যাখ্য। করিতে গিয়া সঙ্গে 
সঙ্গে মানবকে তাহার জীবনের একটি ব্রমবিকাশের পথ দেখাইয়া 
গিয়াছেন। রায় রামানন্দ যেমন সাঁধ্য-সাধন নির্ণয়ে মানবকে রাধার প্রেম 
সাধ্যশিরোমণি বলিয়া উপদেশ করিয়া গেলেন, তেমনি কবিরাজ গোস্বামীও 
সে প্রেম আস্বাদনের একটা ধারাবাহিকতা নির্দেশ করিয়! দিলেন। অবশ্য 
মানবের পক্ষে মহাভাবের অনুভব অসম্ভব ব্যাপার। তথাপি বৈষ্ণব 
সাধকগণ ভাব পর্যন্ত পৌছিবার প্রণালী নির্দেশ করিয়া গিয়াছেন। 
চরিতামৃতেই তাহার সন্ধান পাওয়! যায়। 

শ্রীকৃষ্ণোপাসন। সৌন্দর্যের উপাসনা, রসস্বপ্নপের ভাবনা | শ্রীগীত- 
গোবিন্দ তাহার অন্ততম কাব্য এবং জয়দেব তাহার একজন শ্রেষ্ঠ কবি। 
ধিনি নিথিল সৌনার্য্ের আধার, অখিলরসামৃত্-ুন্তি, সেই শ্রীভগবানের 
আরাধনা করিতে হইলে নিজেকেও সুন্দর হইতে হইবে। নিজের 
অস্তর বাহির সৌন্দ্য্যম্ডিত করিতে হইবে । এই মণ্ডনের সঙ্জ৷ বুন্দাবনের 
পথে অফুরন্ত। পথের যাত্রী যৌবন, পাথেয় চিত্তগুদ্ধি। পথপ্রদর্শক 
জয়দেবাদি কৃষ্ণভক্ত সঙ্জনগণ। পথে বাহির হইবার পুর্বে ভক্তগণের 
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চরণধূলি মন্তকে গ্রহণ করিয়৷ আন্ুন-_বাহীার জীবনভাব্য আমাদিগকে এই 
বুন্দাবনের বার্তা শুনাইয়াছে, পতিতপাবন শ্রীনিত্যানন্দ সহ সেই 
শ্রীগৌরাঙ্গদেবকে বন্দন। করি-__ 


বন্দে শ্রীকুষ্ণচৈতন্যনিত্যানন্দৌ সহোদিতৌ । 
গৌড়োদয়ে পুষ্পবস্তো চিত্রো শন্দৌ তমোনুদৌ ॥ 


১১ 
কংসারির সংসার 


কংসারিরপি সংসারবাসনাবদ্ধশৃঙ্খলীম্‌। 
রাধামাধায় হদয়ে তত্যাজ ব্রজনুন্দরীঃ ॥ ১ ॥ 
ইতস্ততস্তীমনুস্ত্য রাঁধিকামনঙ্গবাণব্রণক্ষিননমানসঃ | 
কৃতানুতাঁপঃ স কলিন্দনন্দিনী তটান্তকুঞ্জে বিষসাদ মাধবঃ ॥২ 
(৩য় সর্গ) 
কবি জয়দেব রচিত এই শ্লোক উদ্ধত করিয়া শ্রীরায় রামানন্দ 
শরীমন্মহা প্রভূকে বলিয়াছেন__ 
এই ছুই শ্লোকের অর্থ বিচারিলে জানি । 
বিচারিলে উঠে ধেন অমুতের খনি ॥ 
(শ্রীচৈতন্ত চরিতামুত, মধ্যলীলা ) 


“এই ছুই শ্লোকের অর্থ বিচার করিলে জানিতে পারা যায়, বিচার করিলে 
অমুতের আকরের সন্ধান পাওয়! ধায়।” আমার বিচারের সামর্থ্য না 
থাফিলেও শ্লোক ছুইটির আলোচনা! করিতে বাধ! নাই। কংসারির 
সংসারে প্রবেশাধিকার লাভই পঞ্চম পুরুযার্থ। আমরা কংসের সংসারের 
অধিবানী। সুতরাং তাহার কথাই অগ্রে বলিতেছি। 


ভূমিকা ঃ কংসারির সংসার ১৩৩ 


পিতা উগ্রলেনকে উপেক্ষা করিয়া কংস রাজলিংহাসনে সমালীন 
হইয়াছে । দেবকী তাহার ভগিনী, নিতান্তই নিকট সম্পর্ক। দেবকীর 
বিবাহে কংস অন্যতম কর্মকর্তারূপে প্রধান ভূমিকা! গ্রহণ করিয়াছে। 
আনন্দের আতিশব্যে নববধূর পতিগৃহে যাত্রাকালে রথরঙ্ছু গ্রহণপূর্ব্বক 
বেত্রহন্তে নিজেই সারথীরূপে রথ চালনা করিতেছে । দেবকপ্রদত্ত 
বহুমুল্য যৌতুক-সম্তার লইয়া! শত শত দাঁস-দাসী রথের অন্ুগমন করিয়াছে। 
স্থদজ্জিত অশ্ব" হস্তী রথে রাজপথ নব শোভায় সুশোভিত হইয়াছে । 
পরিষ্কত পরিচ্ছদ পরিহিত অগণিত নরনারী শোভাধাত্রার সঙ্গে সঙ্গে 
চলিতেছে । গায়ক-গায়িকা, নর্তক-নর্তকী বাগ্ভের তালে তালে গাহিতেছে 
নাচিতেছে। উৎসবমুখর মথুরানগরীর আনন্দ হিল্লোলিত রাজপথে কৎংস- 
চালিত রথ বন্থদেব ও দেবকীকে বহন করিয়া ধীরে ধীরে অগ্রসর 
হইতেছে। অকন্মাৎ কংস শুনিল, কে যেন কঠোর কঠে বলিয়া উঠিল__ 
“মুর্খ, তুমি যাহাকে পতিগৃহে লইয়া! বাইতেছ, তাহার অষ্টম গর্ভ তোমাকে 
নিহত করিবে”। যেমন এই কথা শুনিল, অমনি দেবকীর কেশা কর্ষণপূর্ব্বক 
নিফাসিত তরবারী হস্তে কংস তাহাকে হত্যা করিতে উদ্ভত হইল । 

এই কংস! কংসের পরিচয়ের পক্ষে এই একটিমাত্র ঘটনাই যথেষ্ট। 
অগণিত নরনারীর মধ্য হইতে কথাটা কে বলিল, কথাটা সত্য কি 
মিথ্যা, আত্মীয় বিচ্ছেদের জন্ত ইহা! কোন শক্রর রটনা কিনা, কোন 
অনুসন্ধানের প্রয়োজন হইল না। যাঁহাকে ভালবাসিয়! কত বহুমূল্য 
উপায়ন উপহার অর্পণ করিয়াছে, যাহাকে পতিগৃহে লইয়া যাইবার অন্য 
রাজমর্ধ্যাদ। ভূলিয়। নিজেই সারথীর আসনে বসিয়াছে। অভিনব সংসার 
প্রবেশ পথে কত আশ। কত আকাজ্ষা! লইয়া যে সংসারজ্ঞানহীন। সরল৷ 
কিশোরী এক আনন্দ-মিশ্রিত আশঙ্কাকম্পিত বক্ষে স্বামীর অন্ুগামিনী 
হইয়াছে; ভ্তাঁয়, নীতি, লজ্জা, ধর্ম, দয়া, স্নেহ, প্রীতি, মমতা সমস্ত 
বিসর্জন দিয়! মুহূর্তের ব্যবধানে কংস তাহাকেই হত্যা করিতে উগ্ভত 


১৩৪ কবি জয়দেব ও শ্রীগীতগৌবিন্দ 


হইল। এই কংস! আজ নয়, কাল নয়, দেবকী নিজে নহে, বধ করিবে 
দবেবকীর অষ্টম গর্ভ! কবে সন্তান হইবে, আদে সন্তান হইবে কিনা 
কে জানে; এখনই দেবকীকে বধ করিতে হইবে। দেবকীীকে বধ 
করিলেই ষেম কংসকে আর মরিতে হইবে না। মৃত্যু তরণের অন্ত পথ 
কংস জানে না। কৎস জানে আমার জন্যই জগৎ, আমি জগতের জন্য 
নহি। এই ভীষণ আত্ম-পরায়ণতাই কংস! 


সাম-দ্বান ভেত্ব অবলম্বনে বন্থদেব কংসকে কত বুঝাইয়াছেন, শেবে 
দেবকী গর্ভ প্রত সগ্যোজাত সন্তান সমর্পণের প্রতিশ্রতি দ্িয়। আপাততঃ 
পরিত্রাণ পাইয়াছেন। কংস শিশুহত্য। করিয়াছে, বস্ুদেব দেবকীকে 
শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়াছে, কিন্তু কই মৃত্্যর হাত হইতে তো৷ নিষ্কৃতি পায় নাই। 
অত্যাচারীর অন্তক তাহার অত্যাচারের মধ্যেই, প্রাকার-পরিবেষ্টিত, সশস্ত্র 
প্রহরী-পরিবুত রুদ্ধদ্বার কারা-কক্ষেই, আবির্ভূত হইয়াছেন। শৃঙ্খলাবদ্ধ 
দম্পতি সকল বন্ধনের মুক্তিদাতাকে কোলে পাইয়াছেন। 

গোকুল হইতে আনীতা। মহামায়াকে বধ করিতে গিয়া কংস প্রথম 
জানিতে পারিল, তাহার অন্তক জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। মহামায়া কর্তৃক 
তিরস্কৃত হইয়া কংস বন্ুদেব দেবকীর বন্ধন মুক্ত করিয়াছে, অনেক মিষ্ট 
কথা বলিয়া শাস্ত্রের দোহাই দিয়া তত্বকথ! শুনাইয়! ক্ষম! প্রার্থনা 
করিয়াছে। আবার পরদিন প্রভাতেই মন্ত্রীদের সঙ্গে পরামর্শপুর্ববক 
মথুরা৷ ও তাহার সন্নিহিত স্থানের দশবিবস পুব্বজাত শিশুদের হত্য।, 
গো-ব্রাঙ্গণ ছিৎস। প্রভৃতির সংকল্প গ্রহণ করিয়াছে । কংসের আচরণ 
দেখিয়াই শ্রীগুকদেব উচ্চকণ্ে উচ্চারণ করিয়াছেন । 


আগুঃ শ্রিয়ং ষশে। ধন্মং লৌকানাশীষ এব চ। 
হস্তি শ্রেয়াংসি সর্ববাণি পুংসো৷ মহ্দ্রতিক্রমঃ ॥ 


( শ্রীমন্ভাগবত ১৪1৪৬ ) 


ভূমিকা ঃ কংসারির" সংসার ১৩৫ 


মহতের মর্ধ্যা্ব৷ লঙ্ঘন করিলে '্মনবের আমুঃ, শ্রী, বশ, ধর্ম, ধর্্মাদিসাধ্য 
সবর্গাদিলোক এবং সকল সাধনের মৃলরুত কল্যাণ বিনষ্ট হইয়। যায়। 

কস বলিয়াছে আমার পিত। উগ্রসেন নয়, দ্রমিল নামক এক দ্বানব 
আমার পিতা । (খিল হরিবংশ ) একথ। সত্য হইলেও, কংস উগ্রসেনের 
ক্ষেত্র পুত্র হইলেও কংসের মধ্যে উগ্রসেনের প্রভাব স্ুুম্পষ্ট্ূপেই 
পরিলক্ষিত হয়। দরকার ষাদবকুমারগণ অত্যন্ত উদ্ধত হইয়া! উঠিয়াছেন। 
তাহারা জানিতেন মুনি খধষিগণ, এমন কি নিতান্ত চু ত্রাঙ্মণগণ 
আসিলেও শ্রীকৃষ্ণ কিরূপ শ্রদ্ধা ভক্তির সঙ্গে তাহাদের অভ্যথ! করেন, 
তাহাদের পুজা করেন। তথাপি মহধি দেবধিগণ দ্বারকায় আলে 
ইহার! তীহাদ্দিগকে নানারূপে উত্যক্ত করিতেন। একদিন বিশ্বা মিত্র, 
দূ্বাস। প্রভৃতি দ্বারকায় আগমন করিলে ছব্বিনীত যদুকুমারগণ জাম্ববতী 
তনয় সান্বকে স্ত্রী বেশে সাজাইয়৷ মুনিগণকে জিজ্ঞাসা করিলেন__ 
“পুত্রকামা এই ললনার প্রসবকাল উপস্থিত, ইনি পুত্র অথব। কন্ত! 
প্রসব করিবেন, আপনারা আজ্ঞা করুন। মুনিগণ বলিলেন-_ 

জনয়িষ্যতি বে মন্দ। যুষলং কুলনাশনং | 
(১১১১৫) 

কুমারগণ সাম্বের উদর দেশের বস্ত্র অপসারণ করিয়৷ দেখিলেন এক 
লৌহুময় মুষল বিগ্যমান রহিয়াছে । তাহারা মুষল হস্তে যাদবরাজ 
উগ্রসেনের নিকট উপস্থিত হইলেন । উগ্রসেন সমস্ত বৃত্তীস্ত শুনিয়৷ সেই 
মুষল চূর্ণ করতঃ তাহার অবশিষ্টাংশ সহ সেই চূর্ণ সমুদ্র জলে নিক্ষেপ করিতে 
বলিলেন। ভগবান প্রীকঞ্ণ দ্বারকায় বর্তমান রহিয়াছেন, উগ্রসেন তাহাকে 
কোন কথ। জিজ্ঞাসা করা প্রয়োজন মনে করিলেন না। মতিচ্ছন্ন 
যছুকুমারগণও কৃষ্ণের নিকট উপস্থিত হইয়া এই সর্ধনাশের কথা নিবেদন 
করেন নাই। স্কৃলবুদ্ধি উগ্রসেন মুষল চূর্ণ করিবার আদেশ দিয়াই 
নিশ্চিন্ত রছিলেন। এই মহতী বিনষ্টির প্রত্তীকারের অপর কোন চেষ্টাই 


ও কাখি জ়্দেব ও প্রীগীত্্োরিন্দ 


করিলেন না। তাবিলেন মুষলকে নষ্ট কর্টির্টিতি পারিলেই যাদবগণ মৃত্যুর 
হ'ত হইতে পরিত্রাণ পাইবে। ফুলে মুল হইতেই যছুবংশ নির্ববংশ 
হইল। সমুদ্র তরঙ্গা তিঘাতে ব্চ্ুবেলায় অনু প্রবিষ্ট মুষল চূর্ণ হইতে এমন 
এক মরণ-সঙ্গী তৃণরাজির ঘটিল, যাহার স্পর্শমাত্র অস্ত্রশস্ত্রে অজেয় 
বিষম সমরবিজয়ী পরার্তাস্ত ষুবীরগণ নিমেষে ধ্বংস হইয়? গেল। 
কংসের সংস্টার দেখিলাম। এইবার আচার্যযগণের পদাঙ্ক অনুসরণ 
পূর্বক ক্ারির লংসারের কথা বলিতেছি। কৎসারির সংসার 
পীবুন্দাকণ | শ্রীবুন্বাবনে__ 
চিন্তামণিময় ভূমি রত্বের ভবন । 
চিন্তামণিগণ দাসী চরণভূষণ ॥ 
জল অমৃত, তরুলতা কল্পতরু এবং কল্পলতা। কিন্তু নরনারী পত্রপুষ্প 
ভিন্ন অন্য কিছু প্রার্থনা কবেন না। অসংখ্য কামধেন্ুু বনে বনে ভ্রমণ 
করিতেছে, ছুগ্ধ ভিন্ন অন্ত কিছু কেহ চাহেন না । সেখানে গমন নটন লীলা, 
বচন সঙ্গীত কলা। মধুর বংশীই প্রিয়সথীর কার্য সম্পাদন করে। 
লীল। পুরুষোত্তম বিগ্রহ কৃষ্ণধনে ধনী এই বুন্দাবনের নরনারী, তরুলতা 
তৃণ-গুন্ম, পশ্ত-পক্ষী, কীট-পতঙ্গ সকলেই কৃষ্ণসেবার, কৃষ্ণের সখের জন্য 
উন্নুখ। কাহারো অবচেতনের অন্তস্তলেও আত্ম-স্ুখের লেশমাত্র স্থান 
পাঁয় না । এই সংসারের অধিষ্টাত্রী শ্রীমতী রাধিকা । 
জীব ঘেমন বাসনাবশে জন্মগ্রহণ করে, রসিক-শেখর পরম করুণ 

শ্রীভগবানও তেমনই রসাস্বাদন ও লোক-কল্যাণের নিমিত্তই আবির্ভূত হন। 
হলার্ধিনীর সহায়ত] ভিন্ন এই বাসন! পুর্ণ হয় না। মহাভাব স্বরূপিণী 
প্রীরাধিকাই হলাদিনীর ঘনীভূত বিগ্রহ। শ্রী আশ্রিতাশ্রয়, শ্ীধাষ 
বুন্দাবনকে অনস্ুরের উপদ্রব হইতে রক্ষ। করিয়। তাহার পরিচয় দিয়াছেন। 
তিনি পগা শ্রয়--মৃত্তিকা ভক্ষণ-লীল।য়, বনে ব্রহ্গাও দেখাইয়া, এমন ক্রি 
ব্রত্মগুলদহ আপনাকেও আপনার মধ্যে রাখিয়া তাহ। প্রমাণিত 
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করিয়াছেন । আর তিনিই যে পরমাশ্রয় প্ীরালাঁলায তাতারঠ 7 & 
পরম উদ্দাহরণ প্রদর্শন পুর্ব্বক-_ 
যং লব্ধ চাঁপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততম্‌। 
ষস্মিন্‌ স্থিতঃ ন ছুঃখেন গুরুনাপি বিচাল্যতে । 
আপন শ্রীমুখনিঃশ্থত এই মহাবাণীকে সার্থক করিয়া তুলিয়াছেন। তাই 
কবিরাজ গোস্বামী বলিয়াছেন-__ 
সম্যক বাসন! “কৃষ্ণের ইচ্ছা রাষলীল]। 
রাসলীল। বাসন।তে রাধিকা শৃঙ্খল] ॥ 


১২ 
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অধৃন! কৃষ্ণকথ! লইয়া! আলোচনা বাড়িয়াছে, স্বর্গগত বস্কিমচন্দ্র ষে 
ধারার প্রবর্তন করিয়াছিলেন, আলোচনার গতি প্রায় সেই ধারাতেই 
চপিয়াছে। পরিবর্তন যাহা ঘটিয়াছে, তাহা আবরণের-_মুলতঃ 
মনোবৃত্তি বোধ হয় একই আছে। কেহ বলেন কুষ্ণ-কথার যাহ। প্রধান 
কথা, সেই রাসের কণা কাম-কথারই নামান্তর । এই দল বিষু-পুরাণ, 
ভাগবত, পদ্মপুরাণ, ব্রহ্ষবৈবর্ত ইত্যাদি পুরাণ হইতে বচন তুলিয়। 
কামায়নের ক্রমবিকাশের ইতরবিশেষ আলোচনা করেন । অপর একদলের 
মতে কৃষ্ণকথার মধ্যমণি যে রাধাভাব, এ ভাব 'বেশীদিনের পুরাণে নহে; 
শ্রীমহা প্রভু রায় রামানন্দের নিকট শিথিয়! এই সেদিন রাধাভাবের কথা 
প্রচার করিয়। গিয়াছেন । যাহারা এই সব কথ! বলেন, তীহার! সমাজে 
শিক্ষিত বলিয়া পরিচিত। ইহাদের কথায় সাধারণ পাঠকের বুদ্ধিভেদের 
আশঙ্কা আছে। 

কৃষ্ণকথার আলোচনা করিতে হইলে প্রাচীন আচার্যগোর্ঠীর অনুসরণ 


১৩৮ কবি জয়দেব ও আীগীতগোবিন্দ 


আবশ্তক। মানিয়া লইবার অন্ত নহে, আলোচনার সুবিধার জন্যই অন্তত 
জানিয়! লওয়া প্রয়োজন, যে তাহারা কোন্‌ পথে এই রহস্তের মর্শোতেদ 
করিয়াছেন। এই পথে ধাহাদের পদাঙ্ক সর্বাপেক্ষা সুস্পষ্ট এবং 
সমুজ্জল, ধাহারা আমাদের সর্ব্বাপেক্ষ। স্থপরিচিত এবং অধিকতর নিকটবর্তী, 
তাহার মধ্যে প্রেমাবতার শ্রীচৈতন্তচন্দ্রের নাম সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য | 
শ্ীপাদ স্বরূপ দামোদর রাধা-ভাবদ্যুতি-ন্ুবলিত তন্ন বলিয়া শ্রীচৈতন্তদ্েবকে 
প্রণাম করিয়াছেন। এবং তাহার অবতার গ্রহণের মুল প্রয়োজনরূপে 
যে তিন বাঞ্চার উল্লেখ করিয়াছেন-__, তন্মধ্যে শ্রীরাধার প্রণর মহিমাই 
প্রথম ও প্রধান গণ্য হইয়াছে । সুতরাং শ্রীমন্‌ মহাপ্রভুর রায় রামানন্দের 
নিকট রাধাভাব শিক্ষার কোন অর্থই হয় না। আপত্তি উঠিতে পারে, 
শ্রীমহাপ্রভুর মতবাদ লইয়া শ্রীমদ্ভাগবতের বিচার চলিবে না। 
শ্রীমদ্ভাগবতের মর বুঝিতে হইলে গ্রন্থের অভ্যন্তরেই তাহার সুত্রান্ুসন্ধান 
করিতে হইবে। অর্থাৎ শ্রীমন্‌ মহাপ্রভু ও তাহার মতানুবর্তী আচার্য্যগণ 
রাধাভাব ও গোগীভাবের যে ব্যাখ্য। করিয়াছেন, শ্রীমদ্‌ ভাগবতের মধ্যে 
তাহার কতটুকু সমর্থন পাওয়া যায়, সর্ব প্রথম তাহাই দেখিতে হইবে। 
এই আপত্তি মানিয়া লইতে হইলে আমাদিগকে কবি জয়দেবের শরণ 
গ্রহণ করিতে হয়। 

এই প্রসঙ্গে একটি কথা মনে রাখা আবশ্ঠক। জগতে এমন অনেক 
ঘটন। আছে, যাহ! নিত্য ঘটে । আমরা তাহার কারণ জানিনা, অনেক 
ঘটনায় আমাদের দৃষ্টিও আকৃষ্ট হয় ন1। খধিগণ সেই ঘটনার প্রতি আকৃষ্ট 
হন, তাহার কারণ নির্ণয় করেন, খধি দৃষ্টিতে কার্য্য কারণের তত্ব আবিষ্কৃত 
হয়। চিরকাল বৃক্ষের বৃস্তচ্যুত ফল মাটিতেই পড়ে। আর্য্যভট্র দেখিলেন, 
কারণ নির্ণপ্ন করিলেন, বলিলেন“ গুরুত্বাৎ পতনং* গুরুত্ই পতনের 
কারণ। বছৰিন পরে পশ্চিমের অপর একজন খধি গুরুত্বেরও কারণ 
আবিষ্কার করিলেন, 'মাধ্যাকর্ষণ, | 
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সুর্য চন্দ্রের গ্রহণ আবহমান কাল হইতেই আছে। দেবীপুরাণ ও 
আচার্য বরাহমিহির বলিলেন পৃথিবী ও চন্দ্রের ছাঁয়াই ইহার কারণ। 
গ্রহণও ছিল, পৃথিবী ও চন্দ্রের ছায়াও ছিল। পুরাণকার ও বরাহমিহির 
তাহার হেতু বিমিশ্চয় করিলেন মাত্র। 

রাধার লীলা নিত্য। অনার্দিকাল ধরিয়া সে লীলার বিরাম 
নাই। শ্রীমদ্ভাগবতাদি পুরাণে সে লীলা বণিত আছে। শ্রীমন্‌ 
মহাপ্রভ এবং তাহার চরণান্ুবর্ী আচাধ্যগণ সেই লীলার অন্তর্নিহিত 
তত্বের আবিষ্ষারক মাত্র। কার্য্য দেখিয়া তাহ।রা কারণ নির্ণন 
করিয়াছেন। সেই তত্ব শ্রীমদ্ভাগবতাদি পুরাঁণের মধ্যে-_পুরাণ বণিত 
লীলার মধ্যে না থাকিলে তাহারা নিশ্চয়ই তাহা আবিষ্কার করিতে 
পারিতেন না। সুতরাং শ্রীমন্‌ মহাপ্রভু ব1 তাহার মতান্বন্তিগণের 
ব্যাখ্যার আলোকে ভাগবতের বা জয়দেবের শ্রীকষ্ণচলীলার আলোচন। 
চলিবে না, এ কথা ধাহারা বলেন, তাহার! যুক্তিযুক্ত কথা৷ বলেন ন|। 
শ্রীচৈতন্ত চরিতামুতে গোগীভাব, সখীভাব ও রাধাভাবের ষে ব্যাখ্যা 
দেখিতে পাই, সমস্তই শ্রীমস্তাগবতাদি পুরাণ ও শ্রীণীতগোবিন্দের উপর 
প্রতিষ্ঠিত। গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায় শ্রীগীতগোবিন্দ গ্রন্থথানিকে শ্রীমন্‌ 
মহাপ্রভু প্রেমধর্মের অন্যতম স্থত্রগ্রস্থ রূপে, শ্রীমন্তাগবতের কবিত্বময় ভাষ্য 
রূপেই গ্রহণ করিয়াছেন। এই অন্তই আমরা শ্রীমস্তাগবতের সঙ্গে 
শ্রীগীতগোবিন্দের সম্বন্ধ নির্ণয়ে প্রয়াস পাইয়াছি। শ্রীমন্তাগবত এবং 
শ্রীগীতগোবিন্দ উভয় গ্রন্থেই রাস লীল৷ বগিত আছে- শারদরাস ও 
বাসস্তরাল। সংক্ষেপে উভয় লীলার পার্থক্য আলোচন৷ করিতেছি। 

শারদ রাসে কাত্যায়ণী ব্রত-পরায়ণা কুমারীগণের কা'মন৷ পুর্ণ করাই 
শ্রীকৃষ্ণের প্রধান উদ্দেশ ছিল। এই ব্রত-পরায়ণ! কুমারীগণ--শ্রুতিচরী ও 
খধিচরী গোপীগণ কাত্যায়ণী দেবীর নিকট নন্দগোপ নন্বনকে পতিরূপে 
পাইবার কামন! করিয়াছিলেন। ইহাদের মধ্যে শ্রীরাধিক। অথবা তাহার 
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যৃথভৃক্তা কোন গোপী ছিলেন না। অবশ্ঠ ব্রত সাঙ্গ দিবসে আমন্ত্রিতা 
হইয়! তাহারা যমুন! পুলিনে গিয়াছিলেন এবং তাহাদের বন্ত্ও অপহৃত 
হইয়াছিল। 

ব্রতপরায়ণা কুমারীগণ সকলে মিলিয়! শ্রীকৃষ্ণকেই পতিরূপে কামনা 
করিয়াছিলেন। রাসের রাত্রিতে বেণু গীতে মুপ্ধা তাহারা অভিসারকালে 
কিস্তু কেহ কাহারো অনুসন্ধান করেন নাই। কৃষ্ণ প্রাপ্তির সম্ভাবনায় 
তাহার! সকলেই আত্মবিস্বৃত হইয়াছিলেন। তাহাদের সৌভাগ্যকে সম্পূর্ণ 
করিবার অন্ত রুষ্ তাহাদিগকে ত্যাগ করিয়াছিলেন। এবং তাহাদের পথ 
প্রদর্শনের জন্তই সকলের মধ্য হইতে পৃথক করিয়। শ্রীমতী রাধাকে পথের 
মাঝখানে একাকী রাখিয়। গিয়াছিলেন। যুগল পদাঙ্ক অনুসরণ করিতে 
করিতে গোপীগণ শ্ীমতীর সঙ্গ লাভ করেন এবং তাহারই কৃপায় শ্রীরুষ 
সঙ্গ প্রাপ্ত হন। রাসমগুলে কৃষ্ণ সকলকেই সন্তষ্ট করিয়াছিলেন । কৃষ্ণ 
সঙ্গ লাভে সকলেই পরিতৃপ্ত হইয়াছিলেন। ইহাই শারদ রাস। 

বাসন্তরাস কিন্তু অন্তরূপ। এই লীলায় শ্রীরাধ। সম্যক সচেত্তন 
রহিয়াছেন। এইজন্তই মাত্র শ্রীকৃষ্ণকে পাইয়াই তাহার তৃপ্তি নাই। 
শ্কুষ্খ তাহারই, একমাত্র তিনিই শ্রীকৃষ্ণ হৃদয়ের অধিশ্বরী, এ সম্বন্ধে 
তাহার মনে কোন সংশয় নাই। শ্রীরুষ্ণকে তিনি একা পাইতে চাছেন 
না। কিন্তু তিনি দান না করিলে শ্রীকৃষ্ণ কেন অন্তের হইবেন, কিরূপে 
অন্ঠের নিকট ধাইবেন, এ কথ! তিনি বুঝিতে পারেন না । এই অভিমানেই 
তিনি কৃষ্ণের প্রেয়সী শ্রেষ্ঠা। গোঁদাবরীতীরে রায় রামানন্দ শ্রমন্‌ মহা প্রভুর 
নিকট এই ইঙ্গিতই করিয়াছিলেন। বলিয়াছিলেন__ 

প্যার পাতিব্রত্য ধর্ম বাঞ্চে অরুন্ধতী” 

পাতিব্রত্যে অরুন্ধতীর কি কিছু ন্যুনতা ছিল? রায় রামানন্দ 
বলিতেছেন__ছিল। সতী শিরোমণি অরুন্ধতী জানিতেন বশিষ্ঠ আমার 
সর্বন্ব, কিন্ত তিনিও যে বশিষ্টের সর্ধবন্ধ এ অভিমান তাহার ছিল ন|। 
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শ্রীমতীর এই অভিমান ছিল বলিয়াই বাসস্তরাসে তিনি রাস মণ্ডল ত্যাগ 
করিয়াছিলেন । বাসন্তরাসে শ্রীরাধাকে হারাইয় শ্রীকৃষ্ণের বিরহ এক অপূর্ব 
বন্ত। কব জয়দেব এই অভিমান, এই অপূর্বতার উজ্জল আলেখ্য অঙ্কিত 
করিয়াছেন। এই আলেখ্যই বাসস্তরাস। 
কবি জয়দেব যে শ্রীমস্তাগবতের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন, উভয় গ্রন্থের 

শ্রশ্রীরাসলীলার বর্ণনাতেও তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। শ্রীমন্তাগবতের 
বর্ণনা--(রাসের পঞ্চমাধ্যায় ) 

কাচিৎ সমং মুকুন্দেন স্বরজীতিরমিশ্রিত। ৷ 

উন্নিন্যে পৃজিত। তেন শ্রীয়তা সাধু সাধ্বিতি ॥৯ 

তদেব গ্রব মুন্নিন্যে তন্তৈ মানঞ্চ বহ্বদাৎ ॥১০।॥ 


বাড়জী, আর্ষভী, গান্ধারী, মধ্যমা, পঞ্চমী, ধৈবতী ও নৈষারদ্দী এই সপ্ত 
স্বরালাপের নাম জাতি। কোন গোপী ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে এই 
স্বরজাতির আলাপ করিতে লাগিলেন। উহ! অমিশ্রিত অর্থাৎ বিশুদ্ধ 
হওয়ায় শ্রীকৃষ্ণ সাধু সাধু বলিয়! এঁ গোপীর প্রশংসা করিলেন। শ্র গোগী 
আবার এ অমিশ্র শ্বরঞজাতি ঞ্ুব তালের সঙ্গে গান করায় ভগবান্‌ অধিকতর 
প্রীত হইলেন এবং তাহাকে বহু মানে সম্মানিত করিলেন। 
শ্রীগীতগোবিন্দের বর্ণনা__ 
পীনপয়োধরভারভরেণ হরিং পরিরভ্যসরাগং। 
গোপবধূরমুগায়তি কা চিদুদঞ্চিত-পঞ্চম-রাগম্‌। 
ফোন গোপবধূ অনুরাগে লীনপয়োধর ভারে আলিঙ্গন করিয়া শ্রীকফণের 
সঙ্গে উন্নীত পঞ্চম রাগে গান করিতে লাগিলেন। 
শ্ীমদ্ভাগবতের সঙ্গে শ্রীগীতগোবিন্দের আরো ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ রহিয়াছে । 
বাগ্দেবতা চরিতচিত্রিতচিত্ত-সন্পা 
পল্পাবতী-চরণ-চারণচক্রবর্তী | 
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শ্রাবান্থদেব-রতি-কেলি-কথা-সমেত- 
মেতং করোতি জয়দেবকবিঃ প্রবন্ধম্‌ ॥ 
এই গ্লোকটার সঙ্গে তুলনীয়__প্রীমস্তাগবত ১ম স্বন্ধ, ৫ম অধ্যায়) দেবধি 
নারদ দেবব্যাসকে বলিতেছেন-__ 
তদ্বাগ্‌ বিসর্গো! জনতাঘ-বিপ্রবো 
যস্মিন্‌ প্রতিশ্লোকমবদ্ধবত্যপি ৷ 
নামান্যানন্তস্য যশোহঙ্কিতানি যত. 
শৃম্স্তি, গায়ন্তি, গৃণন্তি সাঁধবঃ ॥ 
সেই বাক্যই জনগণের পাপ প্লাবন বিদুরিত করে, যাহার প্রতি শ্লোকে 
ভগবান অনন্তের নাম যশ অঙ্কিত থাকে । শব্দালঙ্কারাদ্ির অপপ্রয়োগ সত্বেও 
সাধুগণ তাহাই শ্রবণ, গান ও গ্রহণ করিয়া থাকেন। 
এই শ্রোক ম্মরণ করিয়াই জয়দেব লিখিয়াছেন_-আমার মনোমন্দির 
তো বাকৃদেেবতার চরিত্র চিত্রিত। অর্থাৎ আমার চিত্তপটে তে বাকৃদেবতা 
সর্বদ1 অধিষ্ঠিতা। ন্ুতরাং আমার রচিত (অনস্তের নাম যশাঙ্ষিত ) এই 
বানুদেবরতিষ্ঠেলিকথা নিশ্যয়ই সকলের আদরণীয় হইবে। বাক্যের 
অপপ্রয়োগ ঘটলেও আশঙ্কার ফোন কারণ নাই। এইজন্যই কবি সন্দর্ড 
গুদ্ধির কথাও বলিয়াছেন । 
্রহ্মভৃত প্রসন্নাত্ম। পরমভাগবত শ্রী শুকদেব আসন্ন-মৃত্যু সম্রাট পরীক্ষিৎকে 
যে বাস্ুদেবকথায় রতি অন্ত অভিনন্দিত করিয়াছিলেন, জয়দেব যে সেই 
বানুদেবেরই রতিকেলিকথা বর্ণনা করিতেছেন, “বাগদেবতা* গ্লোকে 
তাহারই স্ুম্পষ্ট প্রতিএ্তি রহিয়াছে। 
শ্রীপুকদেব বলিয়াছিলেন__ 
সম্যগ্যবসিতা বুদ্ধিস্তব রাজধি-সত্তম । 
বাস্থুদেব-কথায়াং তে যজ্জীত। নৈষ্ঠিকী রতিঃ ॥ 
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শ্রীশুকদেবের বাসুদেব-কথার সারাংশ হুইল শ্রীশ্রীরাসলীলা। জয়দেব 
সেই রাসের কথা --শ্রীবানুদদেবের রতিকেলি-কথাই বর্ণন! করিয়াছেন । 

শ্রীমন্তাগবতে রাসের ষে বর্ণনা আছে তাহ! সংক্ষেপে এইরূপ-_- 

শ্রীভগবান্‌ কাত্যায়ণীব্রতপরা নন্দব্রজের কুমারীগণকে যে প্রতিশ্রুতি 
দিয়াছিলেন, সেই প্রতিশ্রুত-রাত্রি সমাগতা হইলে তিনি বেণু গানে 
তাহাদিগকে আহ্বান করিলেন। গোপীগণ সকল চেষ্টা পরিত্যাগ পূর্বক 
একে অন্তের অলক্ষিতে প্রিয়তমের সাক্ষাতে উপস্থিত হইলেন। শ্রীরুষ 
তাহাদিগকে গৃহে ফিরিবার অন্ত বহু প্রকারে বুঝাইলেন, কুলকামিনীগণের 
পক্ষে গুঁপপত্য ষে স্বর্গবিদ্রকর, তুচ্ছ, ছুঃখদায়ক, ভয়াবহ ও সর্ববিনিন্দিত 
তাহাও পুনঃপুন বলিলেন। কিন্তু গোগীগণের অবিচল৷ রতি তাহাকে 
বশীভূত করিল। সেই অদ্বযজ্ঞানতত্ব আত্মারাম স্বয়ং ভগবান তাহাদিগকে 
অঙ্গীকার করিলেন। 

গোগীগণ এই ত্রিলোকছুল্ল'ভ সৌভাগ্যলাভে মানিনী হইলে তগবান্‌ 
তাহাদ্দের সৌভাগ্য-গর্ব ও অভিমান দর্শন করিয়া অন্তহিত হইলেন। যে 
গোপকন্তাগণ আপন আপন মনোরথ অন্তকে জানিবার স্থধোগ ন৷ দিয়া 
পরম্পরের অলক্ষিতেই বনে আগমন করিয়াছিলেন, এখন কৃষ্ণ-বিরহে 
তাহারাই একত্রে মিলিয়। একই দুঃখে অভিভূত হইয়া একই লক্ষ্যে বনে বনে 
শ্রির দ্প্সিতের অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। গোগীগণ কিছুদূর গিয়া 
চরণ-চিহ্ধ দ্েখিয়! বুঝিতে পারিলেন, শ্রীকৃষ্ণ একাকী অন্তহিত হন নাই; 
অপর কোন ভাগ্যবতীকে লইয়াই নির্জনে পলাইরা আসিয়াছেন। আরো 
কিছুদুর গিয়! সেই শ্রাকষ্ণসঙ্গিনীরও দর্শন মিলিল। তিনিও কৃষ্ণহারা হইয়া 
বিলাপ করিতেছিলেন। গোগপীগণ তাহার পূর্ব-সৌভাগ্যের পর বর্তমান 
অবস্থার কারণ জিজ্ঞাসায় জানিতে পারিলেন যে, তীহার্দের মত 
নায়িকান্থলভ মানই তাহাকে এই অবস্থায় পাতিত করিয়াছে । তখন সকলে 
মিলিয়। যতক্ষণ জ্যোতন। রহিল, ততক্ষণ বনে বনে কৃষ্ঠানুসন্ধান করিলেন, 
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পরে যমুনাতীরে সমবেত হইয়া কৃষ্ণের আগমন প্রতীক্ষায় কৃষ্ণকথ! কীর্তন 
করিতে লাগিলেন। গোপীগণের বিলাপে এবং ক্রন্দনে আকুষ্ট হইয়া 
ভগবান তাহাদের মধ্যে আবিভূত হইলেন। অতঃপর মহারাঁসের অনুষ্ঠান 
হইয়াছিল। 

শ্রীমস্তাগবত শারদরাসের বর্ণনা করিয়াছেন। ব্রঙ্গবৈবর্তপুরাণে 
বাসস্তরাস বণিত হইয়াছে। পদ্মপুরাণ শরৎ ও বসন্ত ছুই কালেই রাসের 
উল্লেখ করিয়াছেন। পুরাণকথিত রাসলীল] পাঠকালে মনে রাখিতে হইবে 
ধে, আচাধ্যগণ গোপীগণের প্রেমকেই কাম নামে অভিহিত করিয়াছেন । 
উদ্ধবাদি পরমজ্ঞানী ও তত্বজ্ঞ কৃষ্ণভক্তগণ এই কামেরই কামনা করিতেন। 
পুরাণকারগণ যখন কামের আবরণে এই প্রেমেরই বর্ণনা করিয়াছেন, তখন 
মূল উদ্দেশ্ত মনে না রাখিয়া আমাদের ভাষাগত বা বর্ণনাগত খুণ্টানাটার 
বিচার করিতে যাওয়া ধৃষ্টুতা বলিয়াই মনে হুয়। 

প্রাচীনগণের মুখে শুনিয়াছি__হিন্দুর দৃষ্টিতে বেদ প্রভু, পুরাণ ও তন্তু 
মিত্র এবং কাব্য প্রের়সী। প্রভু বিধি-নিষেধের নির্দেশ দেন, মিত্র 
ছিতবাক্য বলেন, সৎপথে পরিচালিত করেন, স্থপরামর্শ দেন। প্ররেয়সী 
কখনো মিষ্ট কথায় তুষ্ট করেন, কখনো তিরস্কার করেন, কখনে কথা না 
কহিয়া, দেখা ন! দরিয়া! নিজে সহিয়। ছুঃখ বরণের তপস্তায় দয়িতকে সতত 
করেন। প্ররেয়সীর প্রেমের মাধূর্য্য, আত্ম-ত্যাগের ওদাধ্য এক অভিনব 
রসের খেলায় প্রিয়তমকে আপনার করিয়া লয়। শ্রীমদ্ভাগবতে প্রতু, 
মিত্র ও প্রিরা-_-তিনেরই সাক্ষাংকার পাই। প্রায় কাব্যই আদিয়স 
প্রধান। আদ্িরসের ছুই ভাগ--বিপ্রলম্ত ও সম্তোগ। বিপ্রলন্ত ও 
সম্তোগের আবার মোটামুটি চারিটা ভাগ আছে। শ্রীমস্তাগবতেও এই 
বিভাগ পরিত্যক্ত হয় নাই। ভাগবতেও বিপ্রলম্ত রস বর্ণনায় রাধাকষ্ের 
পুর্বরাগ আছে, প্রেমবৈচিত্ত্য ও করুণাখ্য বিপ্রলস্ত আছে, নায়কের প্রবাস 
আছে। কিন্তু মানের পাল! নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। অথচ 
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রসপুষ্টির পক্ষে মান অত্যাবস্তকীয় অঙ্গ। শ্রীমস্তাগবতে গোপীগণের 
কাহাকেও মান করিতে দেখিলাম না। রাসে ভগবানের অন্তর্ধানেও 
কাহারো মানের উদ্রেক হইল না। বরং তাহার জন্ত গোপীগণ করুণ 
বিলাপে বুন্দাবনের বনভূমিকেও শোকাকুল করিয়া তুলিলেন। শ্রীরুষ্ণের 
পুনরাবির্ভাবে একজনমাত্র গোপীর আকার ইঙ্গিতে মানের অতি সামান্য 
লক্ষণই চকিতের মত দৃষ্টি আকর্ষণ করে। শ্রীমন্ভাগব্ত খুব সংক্ষেপে ই সেই 
চিত্রের আভাস দিয়া গিয়াছেন। ভাগবত বলিতেছেন-_-্রীরষঃ 
আবিভূতি হইলে কোন গোগী তাহার করযুগল ধারণ করিলেন, কেহ আপন 
স্কন্ধের উপর তাহার হস্ত স্থাপন করিলেন। কোন গোপী তাহার চব্িবত 
তান্থুল অঞ্জলি পাতিয়া! গ্রহণ করিলেন, কেহ তাহার চরণ-কমল স্বীয় 
বক্ষঃস্থলে রক্ষা করিলেন” ইহা মানিনীর লক্ষণ নহে। ভাগবত মাত্র 
একজন গোপীর বিষয়ে বলিয়াছেন_-“কেহ নিজ ওষ্াধর দংশনপূর্ববক 
শ্রীকঞ্চের দিকে কটাক্ষ নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন” । এই সংক্ষিপ্ত 
চিত্রে মানিনীর সাক্ষাৎ পাই। আচাধ্যগণ লক্ষণ দেখিয়া স্থির করিয়াছেন__ 
ইনিই শ্রীরাধা। পূর্বোক্ত চিত্র ভিন্ধু ভাগবতে মানের আর কোন বালাই 
নাই। শ্রীগীতগোবিন্দ ভাগবতের এই অভাব পুর্ণ করিয়াছেন। 

বেণীসংহারে, ধবনস্তালোকে, দশাবতারচরিতে মানিনী রাধার সাক্ষাৎ 
পাই। কবিগণ নমস্কার, আশীর্বাদ ও মঙ্গলাচরণ উপলক্ষে কৃষ্ানুনয়-সেবিতা। 
মানিনী রাধার উল্লেখে জগতের কল্যাণ কামনা করিয়াছেন। মতরাং বুঝা 
যাইতেছে রসিক ভক্ত ও সহাদর সমাজে বনুদ্িন হইতে রাধা-প্রেমের মহিম। 
স্বীকৃত হইয়া আসিতেছে। কিন্তু কবি জয়দেবের ন্তায় একখানি সম্পূর্ণ 
কাব্যে অপর কেহ রাধাপ্রেমের তেমন উজ্জ্বল চিত্র আকিয়াছেন কিন। 
সন্দেহ । স্বয়ং ভগবানকে এবং তাহার পরমাপ্রকৃতিকে নামক নাঁয়িক। কল্পনা 
করিয়! কাব্য রচন।, কাব্যের বিশুদ্ধতা রক্ষায় রসের বথাধথ ব্যঞরন। কবি 
অরদেবের অতুলনীয় শক্তির পরিচায়ক । 

১৩ 


১৪৬ কবি জয়দেব ও শ্রীগীতগোবিন্দ 


কবি জয়দেব বর্পন৷ করিয়াছেন--“বসস্তে বাসস্তী-কুন্থম-কোমলা শ্রীরাধা 
বুন্দাবনের নিভৃত প্রদেশে বহু যত্বে শ্রীকৃষ্ণের অনুসন্ধান করিতেছিলেন । 
এমন সময় কোন সখী আসিয়। তাহার সঙ্গ লইলেন এবং বৃন্দাবনের বসস্ত 
শোভা! বর্ণনা করিতে করিতে তাহাকে কিয়দ্‌র লইয়া গিয়া গোপীমগ্ডুলী- 
পরিবেষ্টিত বিলাসমত্ত শ্রীরুষ্ণকে দেখাইয়। দিলেন।” শ্রীরাধা দেখিলেন-_ 
শ্রীকষ্ণের নিকট আমিও যেমন, অন্তা গোপাজনাও তেমনই । তিনি 
শীকৃষ্ণকে সাধারণ-প্রণয়ে অপর ব্রজবালাসনে বনবিহারে রত দেখিয়৷ অন্তত্র 
চলিয্প! গেলেন এব সথীর নিকট আপনার অবস্থার কথ! বলিতে লাগিলেন। 
জয়দেব বলিতেছেন “কংসারি শ্রীকৃষ্ণ আপনার সম্যক দারভূত বালন!র বন্ধন 
শৃঙ্খলারূপিণী রাধাকে হৃদয়ে ধ্যান করিতে করিতে ব্রজাঙ্গনাগণের সঙ্গ ত্যাগ 
করিলেন, এবং অনঙ্গবাণে ব্যথিত চিত্তে ইতস্তত অনুসরণে রাধিকার দর্শন 
না পাইয়া যমুনার তীরবন্তী কুপ্জে বিষাদে অনুতাপ করিতে লাগিলেন*। 
একেবারে শ্রীমভ্ভাগবতের বিপরীত কথা। কোথায় রাসমণ্ডল হইতে 
শ্রীকৃষ্ণের অন্তদ্ধান ও গোপীবিলাপ, আর কোথায় শ্রীমতী রাধার রাসমণ্ডল 
ত্যাগ এবং শ্রীকৃষ্ণের অনুতাপ! 

অতঃপর সখী কৃষ্ণের নিকট গেলেন, রাধার অবস্থার কথ। বলিলেন । 
প্ীকষ্ণ সথীকে রাধার নিকট পাঠাইয়া দিলেন এবং অনুনয় বচনে রাধাকে 
সঙ্গে আনিতে অনুরোধ করিলেন। শ্রীরাধা বিরহ সন্তাপে অভিসারে 
অশক্ত। হওয়ায় শ্বয়, ভগবান তাহার কুঞ্জে আসিয়াছেন। কিন্তু প্রীরাধার 
প্রত্যাখ্যানে তাহাকে ফিরিতে হইয়াছে । অবশেষে পুনরায় আসিয়। পায়ে 
ধরিয় শ্রীকষ্ণ জ্রাধার মান ভাঙগাইয়াছেন। বাহার! বিশ্বাস করেন শ্রীকৃষ্ণ 
শ্বয় ভগবান, তাহাদের নিকট শ্রীরাধার এই প্রেমগৌরবের গুরুত্ব যে কত, 
তাহ! অন্তের বোধগম্য হইবে না। শ্রীগীতগোবিন্দে শ্রীকৃষ্ণ বলিয্লাছেন--. 
“্লাধার ভাবে আমার ধনে, জনে, জীবনে বা গৃহে কি কাজ”! 
বণিয়াছেন-_ক্ষম্যতামপরং কদ্দাপি তবেদৃশং ন করোমি*। বলিয়াছেন 
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--“রাধার চিন্তায় আমার মন অর্বদ1 সমাধি-মগ্ল রহিয়াছে”। শ্রীরুষ্ঝ 
প্রীরাধাকে বলিয়াছেন--“তুমিই আমার ভূষণ, তুমিই আমার জীবন, তুমিই 
আমার সংসারসাগরের বত্বস্বরূপ*। ভক্তগণ ভগবৎ মুখনিঃস্ঘত বলিয়া এই 
বাক্যাবলীর গৌরব করিয়া থাকেন। 


শ্রীমন্ত'গবতের কাত্যায়ণী-ব্রতাদি হইতে গোপীগীত পর্য্যন্ত পাঠ করিয়া 
আমর! এইরূপ অনুভব করিতেছি ষে ইহার মধ্যে সাধনার এক সুস্পষ্ট ইঙ্গিত 
রহিয়াছে । মানবের সাধ্য এবং সাধন কি, ইহা একটী চিরন্তন প্রশ্ন। 
শ্রীমস্তাগবত ইহার সুন্দর সমাধান করিয়াছেন। কি সাধনে ভগবানকে 
পাঁওয়! যায়, ভগবানের নিত্য সঙ্গিনী গোপীগণ এবং ভগবানের সর্বশ্রেষ্ঠ 
প্রেয়সী শ্রীমতী রাধ। আপনার্দের আচরণে এবং উপাসনায়, চরমতম ত্যাগে 
এবং পরমতম তপন্তায়-_-এমন কি সুহুক্তযজ সনাতন আর্য পথ ছাড়িয়। 
কুলটাপবাদ সহিয়াও জগজ্জীবের অগ্রবর্তিনীরূপে তাহার আদর্শ প্রতিষ্ঠা 
করিয়৷ গিয়াছেন । মানব সাধনার__-ভগবৎ শরণের এক অভিনব সরণীতে 
আপনাদের উজ্জল চরণ-চিহ্ন সুচির কালের অন্ত অক্ষয়রূপে আকিয়। রাখিয়। 
গিয়াছেন। 


কবি জয়দেব এই পথের শেষ প্রান্তে উপনীত হইয়াছেন। তিনি 
দেখাইয়াছেন শ্রীরুষ্ণ-প্রেমের একমাত্র অধিকারিণী শ্রীরাধা। তিনি না 
দান করিলে গোপীগণেরও কৃষ্ণ প্রাপ্তির অধিকার নাই। শ্রী শ্রীরাধার 
জন্ত গোপীদিগকে ত্যাগ করিয়াছেন। তজ্জন্ত কোন গোপী শ্রীরাধার প্রতি 
ঈর্ষ। গ্রকাশ করেন নাই। শ্রীজয়দেব দেখাইয়াছেন-_সথী ভিন্ন এই লীলা 
বিস্তারে আর কেহ অধিকারিণী নহেন। সখীগণের দেহেক্রিয় চরিতার্থতার 
কোন কামন। নাই। রাধাকৃষ্ণের লীলা-বিলাস দর্শনেই গাহারা 
আনন্দিতা। সথীগণ ন। দান করিলে শ্রীরুষেরও রাধাসঙ্গ-প্রাপ্তির কোন 
উপায় নাই। 


১৪৮ কবি জয়দেব ও শ্রীগীতগোবিন্দ 


নীল-নলিনাভমপি তম্বি তব লোচনং 
ধারয়তি কোকনদ-রূপম্‌। 
কুন্ুমশরবাণ-ভাবেন যদি রপ্তয়সি 
কৃষ্ণমিদমেতদনুরূপম্‌ ॥ 
কোনরূপ কষ্ট কল্পনা না করিয়াও বৈষ্বগণ এই শ্লেকে শ্রীরাধাকক্ের 
একা তআ্মতার রহস্তপুর্ণ ইঙ্গিত অনুভব করেন। 
্মরগরলখণ্ডনং মম শিরসি মণ্ডনং 
দেহি পদপল্লবমুদ্দারম্‌। 
জ্বলতি ময়ি দারুণে। মদন-কদনারুণো 
হরতি তছ্ুপাহিত-বিকারম্‌ ॥ 
গোপীভাবলুন্ধ প্রত্যেক ভক্তবৈষ্ণব শ্রীরাধার পাদ্দপন্ে আত্মনিবেদনে 
এই ছুইটি শ্লোককেই প্রধান অবলম্বন বলিয়া মনে করেন। “কাম গরল 
বিনাশক শিরঃশোভন তোমার এ মনোহর পাদপল্লব আমার মন্তকে অর্পণ 
কর। অত্যন্ত ক্লেশদায়ক কাম কামনার জ্বালার অন্তর জ্বলিয়া যাইতেছে। 
তোমার চরণ স্পর্শে হৃদয়ের সে বিকার বিদুরিত হউক”। মহাভাবময়ীর 
পদ্রপ্রাস্তে ভক্তগণ সর্ব] এই কামনাই করিয়। থাকেন, এবৎ এই জন্যই 
তাহারা শ্রীমতীর সখী ব্রজকিশোরীগণের_ গোপীগণের শরণাপন্ন হন। 
শ্রীকষ্চের নর্্বসথ। বৃহস্পতি শিষ্য শ্রীমান্‌ উদ্ধবও যুক্তকরে বন্দন! 
করিয়াছিলেন-__ 
বন্দে নন্দব্রজস্ত্রীণাং পাদরেণুমভীক্ষশঃ | 
যাসাং হরি-কথোদগাতং পুনাতি ভুবনব্রয়ম্‌॥ 
বাঙ্গালার এক ভয়াবহ সমাজ-বিপ্লবের দিনে মানুষ যখন দেহন্ুখকেই 
চরম ও পরম সুখ মনে করিয়া, সেই সুখ ভোগ করিয়া, ভোগ পক্ষে আক 
মঙজিয়া মৃত্যুর অতলে আপনাকে হাঁরাইতে বসিঞাছিল, সেদিন কবি 
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অয়দেবই বন্ধুর মত প্রিয়ের মত আপন যাছুমন্ত্রে শ্রীগীতগোবিন্দের আনন্দ 
গানে মানুষের গতিপথ পরিবন্তিত করিয়াছিলেন। প্রচার করিয়াছিলেন 
_-ভোগে সুখ নাই, ত্যাগেই স্ুখ। বলিয়াছিলেন-_দেহেন্দ্িয়গ্রীতিতে 
সুখ নাই, কৃষেন্দ্িয়প্রীতিতেই স্থখ। কবি জয়দেব এই অমৃতের বার্ত। 
বহন করিয়৷ আনিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন- _নরনারীর মিলনস্থুখে 
যে আনন্দ, অনাদি পুরুষ-প্রকৃতির লীলা-বিলাস দর্শনে, আম্বাদনে তাহার 
কোটা গুণ আনন্দ পাইবে। শ্রীগীতগোবিন্দের রাধাপ্রেম এবং সথ্ীভাবই 
কবি জয়দেবের বিশেষ দান। কবি প্রার্থনা করিতেছেন-__ 
ভণতি কবি জয়দেবে বিরহবিলসিতেন । 
মনসি রভস-বিভবে হরিরুদয়তু স্থকৃতেন ॥ 
কবি জয়দেব ভণিত হুরিব এই বিরহ বিলাস ধাহাদের মনের বৈভব 
স্বরূপ, সেই পুণ্যবানগণের হৃদয়ে হরি উদ্দিত হউন। 
কবি আরশ করিতেছেন-_ 
শ্রীজয়দেবে কৃতহরিসেবে ভণতি পরমরমণীয়ম্‌। 
প্রমুদ্দিতহৃদয়ং হরিমতিসদয়ং নমত স্কৃতকমনীয়ম্‌ ॥ 
শ্রীহরিসেবক জয়দেবভণিত্ত এই গান পরম রমণীয়। (ইহা শ্রবণ করিয়া) 
আহলাদিত হৃদয়ে সেই স্থুকৃত-বাঞ্চিত করুণাময় হরিকে বন্দনা! করুন। 
আনুন কবির আদেশ প্রতিপালনপুর্বক কবিকেও প্রণাম করিয়া কবির 
কে ক মিলাইয়। মামরাও প্রার্থনা করি-_ 
শ্বীজয়দেবভণিতমধরীরুত-হারমুদ্বাসিতবামম্‌। 
হরি-বিনিহিত-মনসামধিতিষ্ঠতু ক্টতটামবিরামম্‌ ॥ 
আীজযদেবভণিত, হার অপেক্ষাও মনোহারী, রমণী অপেক্ষাও 
মনোমোহন এই সঙ্গীত কৃষ্ণাপিত-চিত্ব ভক্তগণের কঠতটে অবিরাম 
অধিষ্ঠিত থাকুক । 


১৩ 


শ্রীগীতগোবিন্দের প্রথম শ্লোক 


মেধৈর্মেছ্রমন্বরং বনভুবঃ শ্টামাস্তমীলদ্রমৈ- 
ক্তং ভীরুরয়ং ত্বমেব তদিমং রাঁধে গৃহং প্রীপয়। 
ইথ্থং নন্দনিদেশতশ্চলিতয়োঃ প্রত্যধ্বকুণ্তীত্রমং 
রাধামাধবয়ো! জ্ন্তি যমুনাকুলে রহঃকেলয়ঃ ॥ 


কবি জয়দেব এই রহস্তময় শ্লোকে তাহার অপািব প্রেম গীতিকাব্য 
শ্রীগীতগোবিন্দের অবতারণ। করিয়াছেন। কিন্তু তাহার কাব্যের বর্ণনীয় 
বিষয় বাসস্ত রাস। সরস বসন্তে ব্রজবনভূমি নন্দননিন্দি কান্তসৌন্দর্য্ে 
মধুময় শ্রীধারণ করিয়াছে। যমুনান্নাত সুরভি মলয়ের মন্দ আন্দোলনে, 
বিটপিকুঞ্জে ব্রততীবিতানে পুষ্পিত সোহাগের পুলকোল্লাসে, কুস্মে কুস্থুমে 
মধুকর নিকরের বঙ্কার কোলাহলে, শাখায় শাখায় কোকিল কোকিলার 
কলকাকলিতে, আকাশে বাতাসে মাধুরীর মেলায়, স্বর্গে মর্ত্যে মিলনের 
লীলায়, প্রকৃতির উৎসব সমারোহের মধ্যে শ্রীরাধারুষ্চের অপ্রাককৃত প্রেমের 
অভিসার বিরহ মান মিলনের সুমধুর রঙ্গাভিনয় নিত্য নবরঙ্গে অভিনীত 
হইতেছে। ইহাই হইল তাহার কাধ্যের প্রধান বর্ণনার বিষয়। কিন্ত 
প্রথম শ্লোকে কবি বর্ণনা করিতেছেন__-আকাশ মেঘে মেছর, বনভূমি 
তমালে শ্যামল, তাহার উপর আবার রাত্রিকাল; ভীরু শ্রীরুষ্ণকে সঙ্গে 
লইয়। হে রাধে তুমি গৃহে যাও। এইরূপ নন্দনিদেশে প্রস্থিত বমুনা কুলের 
পথকুঞ্জতরুতলে শ্রীরাধাকৃষণের বিজন কেলি জয়যুক্ত হউক। 

আজ আটশত বৎসর ধরিয়া শ্রীগীতগোবিন্দের উপর কত 
টাক! ব্যাখ্যাই ন! প্রণীত হইয়াছে! টাকাকারগণ প্রত্যেকেই এই 
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প্লোক লইয়া সালোচনা করিরাছেন, এবং একজনের পর আর একজন 
ইহার সমাধানের জন্য যত্ব লইয়াছেন। কোন কোন টাকাকারের মতে 
এই লোকটা ব্রহ্গবৈবর্তপুরাণের শ্রীকষ্$জন্মথণ্ড পঞ্চদশ অধ্যায়ের 
আধারে রচিত। আমরাও এই মত সমর্থন করি। কেন, তাহা 
বলিতেছি। 

প্রীপাদ রূপ গোস্বামী সম্পাদিত পগ্ঠাবলীতে লক্ষণ সেন নামাস্কিত 
ুইটী শ্লোক আছে। সদুক্কিকর্ণামৃতের মধ্যে এই শ্লোক ছুইটীর একটি 
সআরাটু লক্ষণ সেনের ও অপরটি যুবরাজ কেশব সেনের নামে পাওয়া 
যাইতেছে । কেশবসেন দেব-রচিত (পগ্ভাবলীর গ্লোকসংখ্যা ২০৭ )। 


আহুতাগ্ক ময়োত্সবে নিশি গৃহং শৃন্যং বিষুচ্যাগতা 
ক্ষীবঃ প্রেধ্যজনঃ কথং কুলবধূরেকাকিনী যাস্ততি.। 
বৎস ত্বং তদিমাং নয়ালয়মিতি শ্রদ্থা বশোদাগিরে! 
রাধা-মাধবয়ো জর়্ন্তি মধুর-স্মেরীলসা। দৃষ্টয়ঃ ॥ 


উদ্ধত শ্লোক এবং জয়দেব রচিত “মেতৈর্মেছবরমন্থরং* শ্লোকের 
মধ্যে এক দ্বিক দিয়া একটি অর্থ সঙ্গতি রহিয়াছে। গ্লোকটীর 
অর্থব_যশোদ শ্রীকষ্ণকে বলিতেছেন, আমার আহ্বানে অগ্ভকার 
উৎসবে রাধা এই রাত্রিতে শুন্তঘর ফেলিয়! চলিয়া! আসিয়াছে। 
ত্ৃত্যগণ মধুপানে মত্ত হইয়াছে । কুলবধূ একাকিনীই বা কিরূপে যাইবে? 
অতএব বৎস, তুমি ইহাকে গৃহে রাখিয়া আইস। বশোদ্ার এই কথা 
শুনিয়। শ্রীরাধামাধবের ঈষৎ বিকশিত হাস্ত সমন্বিত মধুর অলস দৃষ্টি 
জয়যুক্ত হউক। ূ 

এই শ্লোকে যেমন গোপরাজ্ঞী শো শ্রীকৃষ্ণকে বলিতেছেন শ্রীরাধাকে 
গৃহে রাখিয়া আইস; জয়দেব কথিত শ্লোকে তেমনই গোপরাজ নন্দ 
শ্রীরাধাকে বলিতেছেন শ্রীকুষ্চকে গৃহে লইয়া ষাও। প্যশোদ। গিরো” 


১৫২ কবি জয়দেব ও শ্রীগীতগ্োবিন্দ 


শব্ষের অর্থ যেমন যশোদার বাক্য, নন্দনিদেশত শবের অর্থও 
তেমনই নন্দের আদেশ বা নির্দেশ। সুতরাৎ আক্ষরিক অর্থে 
টাকাকারগণ কথিত নন্দনিদেশতঃ শব্দের অন্তান্ত অর্থ পরিত্যাগ 
করিয়া! এখানে এই সহজ অর্থ গ্রহণ করাই সঙ্গত মনে হইতেছে । এবং 
এই অর্থ স্বীকারের সঙ্গে সঙ্গে অনিবার্ধযরূপে ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণের প্রসঙ্গ 
আসিয়া! পড়িতেছে। “যশোদ' গিরো” শব ছুইটী নিতান্তই কবির শ্যষ্টি, 
কিন্তু “নন্দ নিদেশতঃ” শব্ষের সঙ্গে একটা পৌরাণিক এ্ীতিহা জড়িত 
রহিয়াছে। ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে বণিত আছে-_(শ্রীরুষ্ণ জন্মথণ্ড ১৫ 
অধ্যায়) একদ! নন্দ কৃষ্ণের সহিত বুন্দাবনে গমন করত ভাগ্তীরবনে 
গোচারণ করিতে লাগিলেন। সেই বনমধ্যস্থিত সরোবরের স্ুম্বাহব জল 
গে! সমুহকে পান করাইলেন এবং স্বয়ং পান করিলেন। বালক কৃষ্ণকে 
বক্ষে ধারণ পূর্বক গোঁপরাজ বটমূলে অবস্থান করিতেছেন, এমন সময় 
বালকরূপী মায়াময় কৃষ্ণের মায়াবশে নভোমগুল হঠাৎ মেঘাচ্ছন্ন হইল। 
নন্দরাজ আকাশ মেঘাচ্ছন্ন ও কাননাভ্যন্তর শ্তামবর্ণ দেখিলেন। বঞ্চাবাত, 
মেঘের দারুণ শব, বজ্ের ঘোরতর নিন'দ, শ্রুত হইতে লাগিল। অতি 
সুলবৃষ্টিধারা পতিত হইতেছিল, প্রবল বায়ু বৃক্ষসমূহকে কম্পিত করিয়া 
তুলিল। 'নন্দরাজ অত্যন্ত ভীত হইয়া বলিতে লাগিলেন এই সমস্ত গোঁ 
বৎস পরিত্যাগ করত কিরূপে গৃহে গমন করিব । ধদ্দি গৃহে যাই__এই 
বালকের গতিই বা কি হইবে? শ্রীকৃষ্ণ মায়! কল্পিত ভয়ে রোদন করিতে 
করিতে পিতার কণদেশ জড়াইয়া! ধরিলেন। এমন সময়ে রাজহংস ও 
থঞ্জনের স্তায় মৃছ্গমনে শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণের সমীপে উপস্থিত হইলেন । 

নন্দ নির্জন প্রদেশে তাহাকে দর্শন করিয়! অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন, 
এবং নত মস্তকে সাশ্রুনেত্রে বলিলেন,-_দেবি, গর্শমুখে শুনিয়া আমি 
আপনাকে জ।নিতে পারিয়াছি। আপনি লক্ষ্মী হইতেও শ্রীহরির অধিক 
প্রিয়তমা । এই ক্রোড়স্থিত বালক যে মহাবিষু হইতেও শ্রেষ্ঠ, অচ্যুত 
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শ্বরূপ, তাহাও আমি জানি। তথাপি বিষ্ণমায়ায় মুগ্ধ হইয়া আছি। 
ভদ্রে এই আপনার প্রাণনাথকে গ্রহণ করুন। মনোরথ পুর্ণ করত পুনরায় 
আমার পুত্র আমাকেই প্রদান করিবেন। এই বলিয়া নন্দরাজ সেই 
রোদন-পরায়ণ কৃষ্ণকে রাধিকাহস্তে সমর্গণ করিলেন। 
্ী রা কঃ ক গা 
রাধিকা অতি যত্বে কৃষ্ণকে বক্ষে ধারণ পুর্ব্বক অভিলধিত সুদুর প্রদেশে 
গিয়া! রাসমগ্ুলকে শ্মরণ করিলেন। শ্রীক্চও আপনার কিশোর শ্ব্ূপে 
প্রকাশিত হইলেন । 
রী ১. ১০ ধা ক 
রাধকৃষ্ণ নিত্যধাম গোলোক বৃত্তান্ত স্মরণ পূর্বক পরস্পর কথোপকথন 
করিতেছেন, এমন সময় তথায় মাল্য-কমগ্ুলুধারী ঈষৎ হাস্তবদ্দন চতুম্থথ 
ব্রহ্ম! আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ব্রঙ্গা প্রথমে শ্রীহরিকে পরে শ্রীরাঁধাকে 
প্রণাম করিলেন, এবং প্রগামান্তে উভয়ের স্তব করিয়! পুনরায় প্রণত 
হইলেন । 
রঃ রা গা রা রী 
বিধাত] তাঁহাদের মধ্যে অগ্নি প্রজ্জালন পূর্বক হরিকে স্মরণ করত 
বিধিক্রমে হোম করিতে লাগিলেন । তদ্দর্শনে শ্রী শব্যা হইতে উঠিয়া 
বহ্ছি সমীপে উপবেশন পূর্বক ব্্ষোক্ত বিধিক্রমে হোম আরম্ভ করিলেন । 
হরি ও শ্রীরাধিকাকে প্রণাম করিয়া! বেদকর্তা তাহাদিগকে অপ্তবার প্রদক্ষিণ 
করাইলেন। পুনর্বার রাধিকাকে হুতাশন প্রদক্ষিণ করাইয়। তাহাকে ও 
কৃষ্ণকে প্রণাম করত বেদীতে উপবেশন করাইলেন। এবং কৃষ্ণ কর্তৃক 
রাধিকার পাণি গ্রহণ করাইয়া বেদোক্ত সপ্তমন্ত্র পাঠ করাইলেন। অনস্তর 
প্রজাপতি রাধিকার হস্ত কৃষ্ণের বক্ষস্থলে, ও কৃষ্ণের হস্ত রাধিকার পৃষ্ঠদেশে 
স্থাপন করিয়! রাধিকাকে মন্ত্র সমূহ পাঠ করাইলেন। ব্রঙ্গা আজানুলদ্বিত 
পারিজাত কুন্গমমালা রাধা কর্তৃক কৃষ্চ-গণে অর্পণ করাইলেন। আবার 
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কৃষ্ণ কর্তৃক রাধার গলেও মনোহর মাল্য দান করাইলেন। কৃষ্ণকে বসাইয় 
তাহার বাম পার্থে কৃষ্ণের চিত্তত্বরূপা রাধিকাকে উপবেশন করাইলেন। 
রাধাকুঞ্চকে হাতজোড় করাইয়া বেদোক্ত পক্মন্ত্র পাঠ করাইলেন। 
রাধিকার দ্বারা কৃষ্ণকে প্রণাম করাইয়া পিতা যেরূপ কন্ঠ সম্প্রান করে, 
সেইরূপ বিধাতাও রাধিকাকে রুষ্ণ-করে সমর্পণ করিয়! তাহাদের পুরোভাগে 
অবস্থান করিতে লাগিলেন । 
রা ১৬ খা ষঁ ১.৬ 

কৃষ্ণ তাহার কৈশোর ভাব পরিত্যাগ পুর্বক শিগুরূপ ধারণ করিলেন। 
রাধিকা দ্েখিলেন সেই বালক ক্ষুধায় পীড়িত হইয়া রোদন করিতেছেন । 
এবং যেভাবে নন্দ প্রদ্থান করিয়াছিলেন, সেইরূপ ভীরু ৷ (ত্রহ্মবৈবর্তপুরাণ, 
বঙ্গবাসীর অনুবাদ )। 

শ্রীগীতগোবিন্দের প্রথম শ্লোক যে ব্রহ্গবৈবর্ত পুরাণোক্ত এই 
আখ্যানাংশের আধারে রচিত, এ কথ। বল যাইতে পারে। ব্রঙ্মবৈবর্থের 
আখ্যানে মেঘাচ্ছন্ন আকাশ, শ্তামবর্ণ বনভূমি, এমন কি ভীরু শব্দটি পর্যন্ত 
পাওয়া] ধাইতেছে। এই শ্লোকের অন্ততম রহস্ত, শ্রীরাধাকষ্ণের গোলোক 
লীলাক় নিত্য স্বকীয়! ও মর্ত্য বৃন্দাবন লীলায় পরকীয়! ভাবের ইঙ্গিত। 
পিতা কর্তৃক কন্ঠ! সম্প্রদানের মত ব্রহ্ম! কর্তৃক বিধি অনুসারে শ্রীকুষ্ণের 
হস্তে শ্ীরাধাকে সম্প্রদান, উভয়ের দাম্পত্য ধর্মকেই সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। 
কিন্ত লীলাছলে পরকীয়।! ভাবের আরোপ না থাকিলে-_-অভিসারিকা, 
বাসকসজ্জ।, বিপ্রল্ধা, খণ্ডিতাদি নায়িকার বর্ণনা কর। চলে না, কাব্যের 
রসপুষ্টি হয় না। তাই কাব্যাংশে পরকীয়! ভাব গৃহীত হ্ইয়াছে। 
কেহ কেহ বলেন জয়দেব নিম্বার্ক সম্প্রদায় ভূক্ত ছিলেন। নিম্বার্ক 
সম্প্রধায়ের গুরু শিষ্য পর্য্যায়ে একজন জয়দেবের নম পাওয়া যায়। 
নিষ্বার্ক সম্প্রদায়ের আচর্যযেগণের মতে এই জয়দেব, কবি গয়দেব। কিন্ত 
ইতিহাসের বিচারে নিম্বার্ক জয়দেব অপেক্ষা বরঃকনিষ্ঠ এবং উভয়ের 
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দেশ এক ছিল না। তবে এমন হইতে পারে, জয়দেব ষে আকর 
হইতে রাধাকষ্চ কথ। গ্রহণ করিয়াছিলেন, নিম্বার্কের আকর-শান্ত্রও 
তাহাই ছিল। 

এই প্রসঙ্গে ব্রহ্গবৈবর্ত পুরাণের সঙ্গে গর্ণ সংহিতার বিশেষ প্রক্য 
রছিয়াছে। মনে হয় ব্রঙ্গবৈবর্ত হইতেই গর্ণ সংহিতায় গোলোক খণ্ড 
১৬শ অধ্যায়ের কথা গৃহীত হইয়াছে । 


গাশ্চারয়ন্নন্দনমহ্কদেশে সংলাঁপয়ন্‌ দূরতমাঁৎ সকাশাৎ। 
কলিন্দজা-তীর-সমীর-কম্পিতং নন্দোহপি ভাণ্তীরবনং জগাম। 


সঃ সঃ সঃ সঃ 
গুপ্তং ত্বিদং গর্গমুখেন বেদ্ি গৃহাণ রাধে নিজ নাথমঙ্কাৎ 
এনং গৃহং প্রাপয় মেঘভীতং বদামি চেখং প্রকৃতেগুণাঢ্যম্‌॥ 


একদ| নন্দ নিজ ক্রোড়ে বালককে (€ কৃষ্ণকে ) লইয়া গো! গণকে চরাইতে 
চরাইঠে নিজ বাসের দুর দেশে শীতল সমীরণ কম্পিত বমুনাতীরস্থ 
ভাণ্তীর-বনে গমন করিলেন। তখন কৃষ্ণের ইচ্ছায় প্রবল বায়ু বছিতে 
লাগিল। ঘন মেঘে নভোমগুল স্গিগ্ধ হইল। তমাল ও কদন্ব প্রভৃতি 
তরু পল্লব পতিত হওয়ায় সে বন অতি ভীষণভাব ধারণ করিল। তখন 
বন অত্যন্ত অন্ধকারময় হইল। বালক নন্দের ক্রোড়ে ভয়ে ক্রন্দন করিতে 
লাগিল, নন্দও ভয় পাইলেন, তিনি শিশুকে ধারণ করিয়া পরেশ হরির 
শরণ লইলেন। সৃর্ধ্য তেজ যেমন সর্ব্িকে বিচ্ছুরিত হয়, ততদ্তরপ প্রদীপ্ত 
কোটা অর্ক তেজ সদৃশ এক দীপ্ত রাগ তথার সর্বত্র পরিব্যাপ্ত হইল। 
নন্দরাজজ তখনই সেই তেজোমধ্যে বুষভান্থু নন্দিনী রাধাকে দর্শন 
করিলেন। ** * নন্দ ততক্ষণাঁৎ তাহাকে প্রণাম ক্রিয়া বলিলেন--এই 
আম।র জ্রোড়স্থ শিশু সাক্ষাৎ পুরুষোত্তম, আর তুমি তাহার সর্ব 
প্রধান! প্রিয়কাগিণী। হে রাধে আমি গর্গদুখে গুগুভাবে ইহ! শুনিয়াছি। 
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অতএব আমার ক্রোড় হইতে নিজ নাথকে গ্রহণ কর। এই বালক মেঘ 
হইতে ভীত হইতেছে, ইহাকে গৃহে লইয়। যাও। এই বালক সম্প্রতি 
মায়৷ গুণযুক্ত, তাই এইরূপ বলিতেছি। 

আখ্যানাংশ ব্রহ্মবৈবর্তের অনুরূপ । গর্গ সংহিতায় নন্দ" বলিতেছেন 
“এনং গৃহৎ প্রাপয়।? কবি জয়দেব বলিয়াছেন__“ইমৎ গৃহ প্রাপয়। 
নারারণ কবিরাজ এবং শঙ্কর মিশ্র ইমৎ শব্দ লইয়! ব্যাকরণ বিচার 
করিয়াছেন। 

কবি ব্রহ্গবৈবর্তের আধারে কাব্যের প্রথম শ্লোক রচনা করিয়াছিলেন, 
এরূপ অনুমানের আরো একটি কারণ-_শ্রীমদ্ভাগবতে যেমন ১০।৩।৭ 
শ্লেকে শ্রাপা্ শুকদেব গোস্বামী গোপীগণকে “কৃষ্ণবধু” বলিয়াছেন, 
১০1৪৭।২১ শ্লে।কে গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণকে যেমন আধ্যপুত্র বলিয়াছেন, কৰি 
জয়দেব শ্রগীতগোবিন্দেও তেমনই ৫ম সর্গে শ্রীরাধা-কৃষ্ণতকে “দম্পতী” 
শব্ধে এবং ১২শ সর্গে শ্রীকুষ্ণকে শ্রীরাধার “পতি” শব্দে অভিহিত 
করিয়াছেন। গোপীগণকে শ্রীকৃষ্ণের নিত্য ম্বকীয়া শক্তি আনিয়। প্রকট 
লীলায় তাহাদিগকে পরকীয় রূপে প্রকাশ করিতেছেন, ইহাই দ্ৃম্পতী ও 
পতি শব্ধ ব্যবহারের কারণ, অনেকে এইরূপ মত প্রক।শ করেন। 
তাহাদের মতে এই জন্ঠই গ্রথম শ্লেকে অনুরূপ ইঙগিতের প্রয়োজন ছিল। 

সহৃক্তিকর্ণামৃত ধৃত লক্ষ্মণসেন দেব-রচিত শ্রে/ক-_ 


কৃষ্ণ ত্ব্-বনমালয়! সহকৃতং কেনাপি (কুত্রীপি) কুর্জোদরে । 
গোপীকুন্তল-বহদীম তদিদং প্রাপ্ত ময়! গৃহতাম্‌॥ 

__ইথং ছুগ্ধমুখেন গোপশিশুনাখ্যাতে ত্রপানআয়ো । 
রাধা-মাধবয়ো জঁ়ন্তি বলিত স্মেরলসা৷ দৃষ্টয়ঃ ॥ 


কৃষ্ণ, একটি কুগ্জমধ্যে গোপী কুস্তল জড়িত শ্শিথি-চন্দ্রিকাগুচ্ছসহ 
তোমার বনমাল। পাইয়াছি, এই গ্রহণ কর। কোন ছুগ্ধমুখ গোপশিশু 


ভূমিক। ঃ শ্রীগীতগোবিন্দের প্রথম শ্লোক ১৫৭ 


এই কথা বপিলে রাধামাধবের বদন লঙ্জানত হইল। তাহাদের সেই 
স্মেরালস দৃষ্টির জয় হউক। কবির, স্াটের এবং যুবরাজের__-এই তিন 
জনের একই ধরণের শ্লেকের মধ্যে রাধামাধবয়োজরিস্তি শব দেখিয়া বন্ধুবর 
শ্রীযুক্ত স্থনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় অনুমান করেন-__প্তিনটি গ্লোকই 
যেন সমস্ত পু্তির জন্ত রচিত হৃইয়াছিল। যেন সভায় রসিক ও বিদ্বান 
রাজা শ্লোকাংশ দিলেন, রাধ! মাধবয়োজয়স্তি--ও পরে সভাস্থ কবিদের 
আহ্বান করিলেন, এই শ্লেকাংশকে চতুর্থ ছত্রের প্রথমে সন্নিবেশিত করিয়! 
শ্রেক রচনা করিতে হুইবে। কিম্বা হয়তো! অয়দেবের গীতগোবিন্দের 
প্রথম গ্লে।ক পাঠ করিয়া অথবা শুনিয়া গ্রীত হইয়া রাজ ও রাজকুমার 
উভয়েই এই ভাবের কবিতা রচন। করিয়! কবিকে সম্মানিত করিয়৷ 
থাকিবেন”*। আমার মতে চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের অনুমানের শেষাংশ 
সত্য হইতে পারে । আমাদের মনে হয় শ্রীগীতগোবিন্দের প্রথম শ্লোকই 
প্রথমে রচিত হুইয়াছিল। পরে কবিকে অভিনন্দিত করিবার জন্ত 
যুবরাজ ও সম্রট শ্রে।ক ছুইটি রচনা করিয়া থাকিবেন। 

শ্রীগীতগোবিন্দের রসিক-প্রিয়া-টীকাকার রাণ! কুস্ত গ্লোকের প্রথম 
ছুই চরণকে শ্রীকৃষ্ণের বাক্রূপে গ্রহণ করিয়া “নন্দ নিদেশত" শবের 
অর্থ করিয়াছেন_নন্দের নিকট হইতে,__নন্দীলয় হইতে । ভীরু অর্থে 
তাহার মতে--“এভির্ভয়হেতুভিঃ ম্মরাহতীঃ সোচঢুমসমর্থ£*। তিনি 
মেঘাদ্বিকে উদ্দীপন বিভাব, শ্রীরাধাকে আলম্বন বিভাব এবং শ্রীকৃষ্ণের 
ভীরুতাকে অনুভাব রূপে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। 

টাকাকার গ্রীপৃ্জারী গোস্বামী বলেন এই শ্লোকটি একাধারে নমস্কার 
আশীর্বাদ ও বস্তনির্দেশ বাচক। তিনি নন্দ শের ব্যাখ্যা করিয়াছেন-_ 
“নন্দয়তীতি নন্দ", আনন্দদায়িনী সথী। সখীরাধিকাকে বলিতেছেন-_ 
তৎকৃত বহু নারিকা-বল্লভত্ব আরোপণে শ্রীরুষ্ণ ভীত হইয়াছেন । 

প্রাচীন টাকাকার নারায়ণ কবিরাজ এবং শঙ্কর মিশ্র ব্যাখ্যা 


১৫৮ কবি জয়দেব ও আ্রীগীতগোবিন্দ 


করিয়াছেন--“নন্দ মহারাজ ক্রোধ প্রকাশ পূর্বক বলিতেছেন, হে রাধে 
তুমিই বখন ্ীকষ্চকে এতদুরে আনিয়াছ, তখন তুমিই ইহাকে গৃহে 
লইয়া যাও” । 

এইরূপ ব্যাখ্যা আরো অনেকেই করিয়াছেন, তাহার! শ্রীরাধা কর্তৃক 
্রীকষ্ণকে'গোষ্ঠে লইয়া আসার কোন সুস্পষ্ট কারণ প্রদর্শন করেন নাই। 
টাকাকারগণ শ্রীরাধাকষ্ণের গেপন মিলনের প্রতিই ইঙ্গিত করিয়াছেন 
বলিয়! মনে হয়। সুপ্রাচীন টাকাকার ধৃতিদাস সন্দর্ভ দীপিক। টাকায় 
লিখিয়াছেন-__ 

“তিমং গৃহং প্রাপয় আলয়ং গময়েত্যর্থঃ। এব শব্দোত্রা- 
বধারণে অদ্বিতীয়ত্বপ্রতিপাদনায় বাক্যমিদং নন্দন্যান্যাত্র 
বিশ্বীসো নাস্তীতি সূচিতম্‌। অন্যচ্চ কোপাবিষ্কার-প্রতিপাদন- 
মিদম অতএব রাঁধে ইত্যাপেক্ষসম্বোধনং ন পুন বসে 
ছুহিতঃ পুত্রি মাতরিত্যাদি। কোপন্তাবিষ্কারকথনং *% * রাধে 
অবিচারিতাচরণ-পরায়ণে কিমিতি ত্বয়া শিশুরয়ং কৃষ্ণ ইহানীতঃ 
তত্বয়ৈৰ নেতব্যোহয়মিতি কোপাক্ষেপবচন-রূপোহয়ং নিদেশঃ 
নিদেশত ইতি ॥৮ 


টীকাকার বৃহম্পতি মিশ্র লিখিয়াছেম--“বালকত্বাৎ ভীরুঃ। 
ধৃতিদাস, নারায়ণ দাস প্রভৃতি প্রায় পাঁচশতাধিক বৎসরের প্রাচীন 
টাকাকারগণ শ্রীরাধ। কর্তৃক শ্রীনকৃঞ্ণকে গোষ্ঠে আনয়নের কথ! বলিতেছেন। 
ইহার মধ্যেও রাসবিহারের ইদিত আছে। ইহীারাও বোধহয় ব্রহ্ষবৈবর্ত 
পুরাণের কথাই ন্মরণ করিয়াছেন । 
শ্রীগীতগোবিন্দের পন্ঠান্গবাদক শ্রারপময় দাস বলিতেছেন-_ 
এই শ্লোকে নিত্য লীল। প্রথমে কহিল! । 
বন্তর নির্দেশ করি গ্রচ্থ বিস্তারিল। ॥ 


ভূমিকা ঃ ভ্রীগীতগোবিন্দের প্রথম শ্লোক ১৫৯. 


কুঙ্জবন মধ্যে প্রবেশিতে সপ্থীগণ । 
কহিছেন রাধায় কিছু প্রণয় বচন ॥ 
কুঞ্জ সঙ্জায় কুজে তুমি করহ প্রবেশ । 
শ্রবণ করহু প্রিয় সথার আদেশ ॥ 


পুর্বরাত্রে রাস হতে এলে মান কৰি। 
তদবধি কৃষ্ণ তোম1 অতি ভয় করি ॥ 
বর্দি বল কুঞ্জে প্রবেশিব কোন ষতে। 
তাহার উপায় আছে দেখহ সাক্ষাতে ॥ 
মেঘ আমি আচ্ছার্দিল গগন মগ্ডলে। 
মেঘাবৃত চন্দ্রমা হইল সেই কালে ॥ 
বনভূমি তমালের বর্ণ সেই স্থানে । 

হাম বর্ণ হইয়াছে কেহ নাহি জানে ॥ 
ধদ্দি বল মানুষের গমনাগমন। 

কেমনে চলিবে তাবু শুন বিবরণ ॥ 
অন্ধকার অভিসার বেশ-ভূষা করি। 
চলহ নিকুজজে সব ভয় পরিহরি ॥ 
আনন্দে নির্দেশ পেয়ে চলে হইজন। 
কুঙজজে কুঞ্জে নানা লীলা করি অনুক্ষণ ॥ 
শ্রীনন্দের আদেশেতে চলে হইজন । 
এই মত হয় অন্ত টাকার লক্ষণ ॥ 
গোবদ্ধন পব্যস্ত কালীদহ হইতে । 
গোপের গোস্থান সব আছে চারিভিতে ॥ 
দক্ষিণ গোষ্ঠেতে চন্দ্রাবলী আদি করি। 
আছেন শুক প্রিয়াবর্গ সারি সারি ॥ 


৯৬৩ 


কবি জয়দেব ও শ্ীগীতগোবিন্দ 


উত্তর গোষ্ঠেতে নন্দরাজার মন্দির । 
ভ্রাতৃবর্গ সঙ্গে বাস করেন সুধীর ॥ 
একদিন গো-দোহনে চলিল। আপনে । 
ক্ষণ পাছে চলেছেন কেহ নাহি জানে ॥ 


এ হেন সময়ে মেঘ গগন মগ্ডলে। 
ব্যান্ত হল চন্দ্র লুকাইল সেই কালে ॥ 
সচকিত নন্দ চারিদিকে নেহারিতে। 
পাছে কৃষ্ণ আসিয়াছে দেখে চারিভিতে 


সেইখানে শ্রীরাধারে হেরি সখীসাথে । 
আরদেশিল নন্দ তারে কুষ্ লক্ষে যেতে ॥ 
বুন্দাবনে যমুনার কুলে নিত্য লীলা । 
অয়দেব গোঁসাই নিজ গ্রন্থে প্রকাশিলা। 


রাধিকা মাধব কেলি যমুনার কুলে। 
জয্যুক্ত বর্তমান কাল শাস্ত্রে বলে ॥ 
রাধাকষ্ণ রহঃ কেলি বস্তর নির্দেশ । 
ইহার আস্বাদে মিলে বুন্দাবন দেশ ॥ 


এই পছ্য অর্থে সব গ্রস্থতত্ব জানি । 
ইহার বিচারে উঠে অম্বতের খনি ॥ 


' এই নিত্য লীল। কুষ্ণ করেন বুন্দাবনে । 


প্রকটাপ্রকট ছুই লীলার লক্ষণে ॥ 


পরম আনন্দ হয় যাহার শ্রবণে। 

ক্রম লীলা নিত্য লীল। পুরাণ বচনে ॥ 
নিত্যলীল! হয় স্পষ্ট লীলাতে সধণর । 
ছুই লীলা একত্রে লিখকে গ্রন্থকার ॥ 
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মথুরা সংযোগলীলা৷ স্পষ্ট লীলা নাম। 
গোকুল মথুর! দ্বারাবতী তিন ধাম ॥ 
এই মত নান! ব্যাখ্যা করে টাকাকার। 
আমি তাহা কি বুঝিব ক্ষুদ্র জীব ছার ॥ 
এই শ্লেকের একটি সাম্প্রদায়িক ব্যাখ্যা প্রচলিত আছে। এই 
ব্যাখ্যায় শ্লোকের প্রথম দুই পংক্তি শ্রীকষ্ণের উক্তি । রয়ং অর্থে বেগে। 
নন্দ অর্থে বংশী। ভক্তিরত্বাকর পঞ্চমতরঙ্গে সঙ্গীতপারিজাত-ধূত শ্লোকে 
বংশীর নাম-_ 
মহানন্দস্তথ। নন্দো বিজয়োহথ জয়স্তথা । 
চত্বার উত্তম বংশা মতঙ্গ-মুনি-সম্মতাঃ ॥ 
দশাঙ্গুলে। মহানন্দো নন্দ একা দশাঙ্গুলঃ | 
দ্বাদশাঙ্গুলমানস্ত বিজয়ঃ পরিকীক্তিতঃ । 
চতুর্দশী ঙ্গুলমিতে। জয় ইত্য ভিধীয়তে ॥ 


মহানন্দ, নন্দঃ বিজয় এবং জয় এই চারি প্রকার বংশী উত্তম। মহানচ্দ 
দশানুল, নন্দ একাদশাঙ্ুল, বিজয় দ্বাতশান্থুল এবং জয় চতুর্দশ অঙ্ুল 
পরিমিত। ইহার প্রত্যেকটির আবার বৈণব, হৈম, এবং মণিময় ভেদে 
বেণু, মুরলী ও বংশী এইরূপ নামভেদ আছে। “এষা ত্রিধা ভবেদ্‌ বেণু 
মুরিলী বংশিকেতাপি*। কেহ কেহ বলেন-__ 

সঙ্কেতে যুরলী চৈব বেণুশ্চ ধেনুচারণে। 

নামাক্ষরদ্বয়ে বংশী সর্বব-কম্ম-স্ুসাধিক। ॥ 


ব্রহ্মদংহিতা বংশীকে প্রিয়সথী বলিয়াছেন । উজ্জ্লবীলমণি গ্রন্থে 
বংশীকে স্বয়ংদুহী বলা হইয়াছে । এই অর্থ ধরিয়া ক্লোকটি নিয়োক্তবূপে 
ব্যাখ্যাত হইতে পারে-__ 

“অয়ি ভীরু (ভীর; ইত্যন্ত সন্ৌধনম্‌) রাধে, ইন্বং নক্তং 


১১ 
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কালোহয়ং রাত্রিসময়ঃ। প্রকৃত্যৈব তমসাচ্ছন্নঃ। অতঃ বনভূবঃ 
শ্যামতয়া৷ মেঘাড়ন্বরত্বাচ্চ সা তাঁমসী রাব্রিঃ নিতরাং তামসী 
জাতা। ত্বং হি স্বভাবতঃ এব ভীরঃ ভয়শীলা, গুরুজন-দৌর্জন্যাৎ 
প্রেষ্টদগ়িত-সঙ্গমাৎ ভীতা, অতঃ দিষ্ট্যা সমুপস্থিতোহয়ং তামস- 
বিহারাবসরঃ ত্বয়া৷ অবশ্যমেব অঙ্গীকাধ্যঃ অতঃ ইমং ত্ব-সন্নিকৃষ্টং 
নন্দ'খ্যবংশীবাদকং শ্রীকৃষ্ণ অবিলম্মেব রয়ং সবেগং গৃহং প্রাক্‌- 
সংকেতিতং মহাবিলাসগৃহং প্রীপয় নয়। শ্রীকৃষ্ণেন সহৈব ত্বং 
সবেগং বিলাস-গৃহং গচ্ছ। রয়ং বেগব অর্শআদিত্বাৎ অচ্‌, 
প্রাপয় ইতি ক্রিয়ায়াঃ বিশেষণং এবং মহাবিলাসং সূচয়িত্বা 
বরয়িষ্যমাণং তং পরম-নিধিমিব স্ুপুপ্তং সংরক্ষ্য তম বিলাসগৃহস্য 
প্রাপ্তেঃ পূর্ববেব পথিপার্খস্থে প্রতিকুঞ্জে যাঃ নন্দাখ্যবংশী- 
নিদেশতঃ স্থিতয়োঃ রাধামাধবয়োঃ কেলয়ঃ উদ্দিতাঃ ত৷ অপি 
নিতরাঁং জয়ন্তি সর্বেবাৎকর্ষেণ বর্তন্তে ইতি রসিক-কবেঃ 
আশংসা |” 

মেঘমেছর অন্বর, তমালে আচ্ছন্ন বনভূমি এবৎ রাত্রি, একত্র মিলিত, 
হইয়া নিখিল বিশ্ব একাকার করিয়া! তুলিয়াছে! হে রাধে কেন 
ভীত! হইতেছ? এই তো তোমার অভিসারের উপযুক্ত সময়। এস! 
আমি তোমার প্রতীক্ষা করিতেছি, দ্রতগতিতে আগমন কর। এই নন্দাখ্য 
বংশী সঙ্কেত-চালিত। অভিসারিকা! শ্রীরাধা পথিমধ্যেই উৎকষ্টিত শ্রীকৃষ্ণের 
সঙ্গ লাভ করিলেন। যমুনাকুলের প্রতি পথকুঞ্জতরুতলে শ্রীরাধাকষেের 
এই বিজন কেলি জয়বুক্ত হউক। 

গোদাবরীতীরে শ্রী রায় রামানন্দ গ্রীমন্‌ মহাপ্রভুকে বলিয়া ছিলেদ*-- 
( গ্রীচৈতন্ত-চরিতামৃত, মধ্যলীলা, অষ্টম পরিচ্ছেদ ) 
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মোর মুখে বক্ত। তুমি তুমি হও শ্রোতা । 
অত্যন্ত রহন্ত শুন সাধনের কথা! ॥ 
রাধাকৃঞ্চের লীলা! এই অতি গুঢতর | 
দ্বান্ত বাৎসল্যার্দি ভাবের ন1 হয় গোচর ॥ 
সবে এই সখীগণের ইহ! অধিকার । 
সথী হইতে হয় এই লীলার বিস্তার ॥ 
সথী বিন এই লীল। পুষ্টি নাহি হয়। 
সথী লীল৷ বিস্তারিয়! সবী আস্বাদৃয় ॥ 
সথী বিন্থু এই লীলায় নাহি অন্ঠের গতি। 
সখীভাবে তারে যেই করে অন্ুগতি ॥ 
রাধাসাধ্য কুঙ্জসেবা সাধ্য সেই পায়। 
সেই সাধ্য পাইতে আর নাহিক উপায় ॥ 


( পাঠাস্তর “রাধাকুষ্ণ কুঞ্জসেব। সাধ্য সেই পায়” )। 

অত্যন্ত আশ্চধ্যের বিষয়__গ্ীমন্‌ মহাপ্রভু যে প্রীরাধাকষ্কুঙ্জসেবা। 
মানবের চরম ও পরম সাধ্য বলিয়! স্থির করিয়াছেন, গ্রমহা প্রস্তর প্রায় 
তিনশত বৎসর পুর্বে কবি জয়দেব সেই কুঞ্জলীলার জয় ঘোষণ! করিস! 
গিয়াছেন। ধাহার। বলেন, আমি শ্রীমহা প্রভূ-প্রচারিত মতবাদ্দের আলোকে 
শ্ীয়দেবকে দেখিয়াছি, শ্রীগীতগোবিন্দের প্রথম শ্লোকের প্রতি কীহাদের 
দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। “ধমুনাকুলের প্রতি পথ-তরুকুঞ্জে শ্রীরাধাকষে্র 
রহঃকেলি জয়যুক্ত হউক”, শ্রীমহাপ্রহ্ব এই মহামস্ত্রেই মুর্ভ বিগ্রহ । 
শ্রীমহা প্রভুর সমগ্র জীবনে এই জয়ধবনিই উচ্চারিত হইয়াছে । মানবের 
দ্বারে দ্বারে তিনি এই মহামন্ত্রই বিতরণ করিয়া গিয়াছেন। 

এই ব্যাখ্যাকারগণের মতে শ্রীগীতগোবিন্দে ছুইটি সক্কেতবাণী আছে। 
প্রথম শ্লোকটি শ্রীকৃষ্ণের অস্কেতবাক্য, এবং কাব্যের ধৃ-বৈকু্ঠ নামক ষষ্ঠ 


১৬৪ কবি জয়দেব ও শ্রীগীতগোবিন্দ 


লর্গের সমাপ্ি-ভাগে উল্লিখিত গ্লোকটি শ্রীরাধার সঙ্কেতবাণী। এই 
শ্লোকটির “জয়স্তি” শব্দও লক্ষণীয় । শ্লেকটি এই-__ 


কিং বিশ্রীম্যসি কৃষ্ণ ভোগিভবনে ভান্তীরভূমিরুহে 
ভ্রাতর্যাহি ন দৃষ্টিগোচরমিতঃ স।নন্দনন্দাস্পদম্‌। 
রাঁধায়৷ বচনং তদধ্বগমুখানন্দান্তিকে গোপতো 
গোবিন্দন্ জয়ন্তি সায়মতিথি-প্রীশস্ত্যগর্ভ৷ গিরঃ ॥ 


ভাই পথিক, কুষ্ণভোগীব অর্থাৎ কালসর্পের আবাসস্থল এই ভাণ্তীর- 
তরুতলে কেন বিশ্রাম করিতেছ? অদুরে এ আনন্দময় নন্বালয় দেখ' 
যাইতেছে, ওখানে কেন যাও না। (ইহ! শ্রীকৃষ্ণের বিলাসস্থলী, এখানে 
কেন দীড়াইয়। আছ? এ আনন্দময় নন্দব্রজে যাও )। পথিক শ্ীরাধার এই 
কথাগুলি নন্দালয়ে গিয়! বলিলে শ্রীকষ্চ নন্দের নিকট প্ররুত অর্থ 
গোপন করিয়। পথিকের উক্ত বাকে/র প্রশৎসা করিয়াছিলেন । গোবিন্দের 
সেই প্রশংসাবাণীর জয় হউক। “কৃষ্ণভোগী”-_এক অর্থে ভোগী কষ, অন্ত 
অর্থে কৃষ্ণ সর্প। ভোগী কৃষ্ণ বিলাসী কৃষ্ণ, নাগর কৃষ্ণ। ভূজঙ্গ অর্থে নাগর। 
এই শ্লোক ছুইটির অপর আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যাও আছে। উদ্ধৃত শ্লোকের 
আর একটি অর্থ গোগী ভিন্ন অপর কাহা'ণো শ্রীরাধাকুফচের বিলাসস্থলীতে 
প্রবেশের অধিকার নাই। আবার সখী ভিন্ন সে লীলাবিলাসের অংশ- 
ভাগিনী হইবার অধিকাঁর অন্ত গোপীরও ছিল না। নন্দালমই সাধারণ 
ব্রজবাসিগণের কৃষ্ণদর্শনের উপযুক্ত গ্থান। তাই সঙ্কেতবাক্য প্রেরণের 
ছলে শ্রীমতী পথিককে বিদায় দিয়াছিলেন। ও 
শ্রীগীতগোবিন্দের প্রথম শ্লেকটা আরো! একভাবে আলোচিত হইতে 
পারে। রসময় দাস বলিয়াছেন-_ 
বৃন্দাবনে ষণুনার কূলে নিত্য লীল।। 
জয়দেব নিগ্রন্থে সব প্রকাশিল' ॥ 
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রাধিক। মাধব কেলি যমুনার কুলে। 
জয়যুক্ত বর্তমান কাল শাস্ত্রে বলে ॥ 
আমাদের মতে “রাধামাধবয়ো জর়্ন্তি* এই বাক্যে কবি নিত্যলীলারও 
ইঙ্গিত করিয়াছেন, এবং বাধাকুঞ্ণলীলার নিত্যতা। রক্ষার জন্যই কবিকে 
প্রথম শ্লোকে বর্ষার অবতারণা করিতে হইয়াছে । লৌকিক জগতে 
প্রচলিত কতকগুলি লীলাপর্ধের মধ্যে শয়ন, উত্থান ও পার্খপরিবর্তন যাত্রা 
অন্যতম । ভবিষ্যপুরাণ বলিতেছেন-_ 
নিশি স্বপে! দিবোথানং সন্ধ্যায়াং পরিবর্তনম্‌ ॥ 


নিশায় শয়ন, দিবায় উত্থান, সন্ধ্যায় পার্খপরিবর্তন-াত্রার অনুষ্ঠান 
করিতে হয়। কিন্তু নিত্যলীলায় এসব থাকিবার কথা নহে। তাই 
পুরাণের মর্যযার্দা রক্ষ। করিতে গিয়া সমস্ত শাস্ত্রীয় বাধা-নিষেধ নিরসন অন্তই 
কবি প্রথমশ্লোকে বর্ওর আভাস দিয়াছেন। আধাটের শুক্লাদ্বাদশীতে 
শয়নযাত্রার অনুষ্ঠান করিতে হয়। শারদীয়া মহারাস-পৌর্ণমাসীর পূর্ববর্তী 
একাদণীতে উত্থান-যাত্রা অনুষ্ঠিত হইয়া থাঁকে। এই কয়মাস সাধারণতঃ 
হরিশয়নের কাল বলির! প্রসিদ্ধ । 
হরিশয়ন স্বীকার করিয়া লইলে নিত্যলীল। বাধাপ্রাপ্ত হয়। কবি 
কৌশলে সেই বাধার নিরসন করিয়াছেন। আধাটের শুক্র! দ্বাদণীতে স্তবৃতি 
যখন নিবেদন করিতেছেন-__ 
পশ্যন্ত মেঘানপি ঘোররূপান্‌ 
হ্যপাঁগতীন্‌ সিচ্যমানাং মহীমিমীং। 
গৃহাতু নিদ্রাং ভগবান্‌ লোকনাথো 
ব্যাস্থিমং পশ্যতু মেঘবৃন্দম্‌॥ ( ভবিষ্যপুরাণ ) 
কবি তখন বলিতেছেন--“রাধে গৃহৎ প্রাপয়” । কবি এখানে বর্ষার 
স্টামল মেঘকে উদ্দীপনরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। মেঘ এখানে লীলার 


৩৬ কবি জয়দেব ও জ্ীগীতগোবিন্দ 


সহায় হইয়াছে, রসকে পুষ্ট কত্রিয়াছে। তাই "গৃহাতু নিদ্রাৎ ভগবান” না 
বলিয়! বলিয়াছেন “রাধে গৃছৎ প্রাপয়” । 

প্রথম শ্লোকের আলোচনার সংক্ষিপ্ত মর্ম-__ 

(১) “নন্দ” শবের প্রসিদ্ধার্থ গোপবাজ নন্দ_-এই অর্থ মানিয়া লইলে 
ব্রহ্গবৈধর্তপুরাণ, গর্গসংহিতা, এবং বৈখানস আগমাঁদি কথিত ব্রহ্ম! কর্তৃক 
শ্ররাধাকে গ্রীরুষ্ণের করে সম্প্রদ্ধানের কথা স্মরণ করিতে হয়। ইহাতে 
কাব্যের বর্ণনীয় বিষয়ের সঙ্গে প্রথম শ্লোকের সামঞ্জস্তও রক্ষিত হয়। 
অনেকের মতে জয়দেষের রাধা কুমারী । 

(২) নন্দ শবে আনন্দদায়িনী সখী এই অর্থ গ্রহণ কবিলেও কোনরূপ 
অসঙ্গতি লক্ষিত হয় না। কবি প্রীগীতগোবিন্দে মানিনী নায়িকারই বর্ণন। 
করিয়াছেন । প্রথম শ্লোকে সখা মান্নী রাধিকাকেই সাধিতেছেন। 
র্লাব্যের উপক্রমে, উপসংহারে, অপুর্বতায়, ফলশ্রুতিতে, কাব্যমধ্যে কবির 
একই বিষয়ের পুনরুক্তিতে-_শ্রাগীতগোবিন্দে মানিনী রাধার চিত্রই সমুজ্জল 
দ্বিখিতে পাই। শ্রীমন্‌ মহাপ্রভৃও কাব্যের এই চিত্রের উপরই গুরুত্ব 
আরোপ করিয়াছেন । অর্থাৎ রায় রামানন্দ শ্রীগীতগোবিন্দের এই বৈশিষ্ট্যের 
প্রতিই শ্রীমন্‌ মহা প্রতুর দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন । সুতরাং 


উপক্রমৌপসংহারা অভ্যাসোহপূর্ববতা ফলম্‌। 
অর্থবাদোপপত্তী চ লিঙ্গং তাৎপধ্যনিণঁয়ে ॥ 


এই শ্লোকানুসরণে বিচাবে প্রথম শ্লোকে নন্দনিদেশের সখীবাক্য অর্থ 
গ্রহণ করিলেই যেন সমস্ত দিকেই স্ুুসঙ্গতি থাকে । 

(৩) শ্রীরাধারুষ্জ লীলার নিত্যত্বের দ্বিক্‌ দিয়া আলোচন। করিলে, 
নন্দ শবের বংশী অর্থ গ্রহণ করয়াই যুক্তিযুক্ত। ব্রিলোক প্রধান! 
ভক্তগণের অগ্রগণ্যা, অধিল ব্রহ্মাণ্ডের আনন্দদায়িনী কৃষ্ণের প্রেয়সী- 
শ্রেষ্ঠা, রমণীললাম শ্রীরাধাকে আহ্বান করিয়া শ্রীকৃষ্ণ স্থাবরজঙ্গমাত্মক 
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নিখিল জগৎংকেই আকর্ষণ করিতেছেন। শ্্রীরাধার অভিসারে শ্রীকষঃ- 
সন্নিধানে শুভযাত্রার পথ প্রদণিত হইতেছে । লৌকিক দিক্‌ দিয়াও 
লীলার নিত্যতা রক্ষার জন্তই প্রথম শ্লোকে বর্ষার অবতারণা করিতে 
হইয়াছে । সুতরা নন্দ শব্দের বংনী অর্থ গ্রহণ ষে অসঙ্গত, এমন কথা বলা 
চলে ন।। শয়নধাত্রার মন্ত্রটির সঙ্গেও সঙ্গতি রক্ষা! হয়। যে দিক্‌ দিয়াই দেখি, 
একটি মাত্র শ্লোকেই কবি আপনার অমরতার পরিচয় রাখিয়! গিয়াছেন। 
এই প্রথম শ্লোকেব্ধ আধারে রচিত কবি স্ুরদাসের একটি কবিতা-_ 
গগন গরজি ঘহরাই ভুরী ঘটাকারী। 
পৌন ঝকঝোর চপলা চমকি টু ওর 
স্থবন তল চিতৈ নন্দ ডরত ভারী ॥ 
কহো বুষভামুকী কুঁবরি সে বোলিটৈ 
রাধিক। কাহু ঘর লিয়ে জারী। 
দৌ ঘর জাহু সঙ্গ নভ ভয়ে শ্তাম রঙ্গ 
কুবর গহে। বৃষভান বারী ॥ 
গয়ে বনঘনওর নবল নন্দমকিশোর। 
নবল রাধ। নয়ে কুঞ্জ ভারী । 
অঙ্গ পুলকিত ভয়ে মদন তিন তন জয়ে 
সুর প্রভু হাম শ্তাম! বিহারী ॥ 
গগনে কাল মেঘের ঘটা, মেঘে গুরু গর্জন, বাতাসে ঝড়ের 
'বেগ, বিছ্যতে চকমকি। পুত্রের দিকে তাকাইয়। নন্দ ভীত 
হইলেন । বুকভান্থ কুমারীকে বলিলেন, তুমি কানাইকে গৃহে লইয়া 
যাও। হুজনে বাড়ী যাও। আকাশ কাল হইয়াছে। বৃষভানু- 
বালা কুমারকে সঙ্গে লইলেন। নন্দকিশোর নবীন, নবীন। রাধা, 
ফুজনে গহন বনের কুঞ্জের দ্বিকে চলিলেন। সুরদাসের প্রভু শ্তামা ও 
শ্তামবিহারীর দেহ মদন জয় করিল। উভয়ের দ্বেহ পুলকে ভরিল। 


১৪ 
নিত্যলীলা 


প্রীভগবানের লীল! সত্য, সুতরাং নিত্য। তিনি স্বয়ং শীমুখে 
বলিয়াছেন-_-আমার দিব্য জন্ম কর্ম যে জন তত্বত জানে, দেহত্য'গের 
পর তাহার আর পুনর্জন্ম হয় না। (শ্রীগীতা)। যে জ্ঞান নিংশ্রেয়স 
লাভের উপায়, দর্শন বলেন তাহার নামই তত্ব। সাংখ্য দর্শনে 
তত্বের সংখ্যা চতুব্বিংশতি বা পঞ্চবিংশতি। তত্ব বলেন, অনস্ত 
দেশে যাহার ব্যাপকতা, তাহাই “তত”, আর অনস্তকাল ব্যাপির। 
যাহার স্থিতি, তাহাই “সন্তত”। এই ততত্ব ও সন্ততত্ব মিলিয়াই তন্ব। 
ভোজরাঞ্জ বলিরাছেন--আপ্রলয়ং তিষ্ঠতি যত, সর্বেষাৎ ভোগদায়ি চ 
ভূতানাৎ তৎ তত্বং ইতি প্রোক্তম। ন শরীরঘটাদি তন্বং অতঃ। 
_-এ মতে তত্ব প্রলয় পর্ধ্যস্ত স্থায়ী । বৈয়াকরণ বলেন--তৎ শবের 
উপর ত্ব প্রত্যয় করিয়া! তত্ব শব্দ নিষ্পন্ন হয়। যাহা! যেমন তাহার 
সেই রূপই--তত্ব। মহা'ভাষ্যকার বলেন__ণ্তন্ত ভাবস্তত্বং* । তাহার 
ভাব, অর্থাৎ যাহাতে কোন বিকার ঘটে না, তাহাই তত্ব। 
আমার্দের মনে হয় বৈষ্ণবাচার্ধ্যগণের মতেও তব অর্থে ভাব। বস্তু 
স্ব্ূপের অনুভূতিই তন্ব। যাহা সাব্বভৌম, যাহা চিরন্তন-_-এক কথায় 
জগৎ ও জীবনের মূলে যে সত্য রহিয়াছে, তাহাই তত্ব। অবশ্তদ্েশ ও 
কালভে্দে এই সত্যের প্রকাশ ও বিকাশ ভঙ্গীর পার্থক্য ঘটে। 

তত্ব এবং লীলা একই স্বরূপের ছুইটি দ্িকৃ। তত্বে যাহা! অব্যক্ত, 
লীলায় তাহ। পরিস্ফট ; তত্বে যাহা! বীজ, লীলায় তাহা মহীরুহ। তত্ব 
লীলারূপ অক্ষয় সরোবরের বারিবিন্দু। তত্ত্বের বিগ্রহ রূপ, তত্বের সমগ্রতাই 
লীলা। লীলার নিগুঢ় রহস্তই তত্ব। 
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শ্রীগীতায় জ্রীভগবান্‌ বলিলেন, যখন খন অধর্মের অভ্যুর্থান ঘটে, 
ধর্মের গ্লানি হয়, সেই সময় আবির্ভূত হই; ছুষ্কৃতের বিনাশ এবং 
সাধূদের পরিত্রাণ জন্ত যুগে যুগে আমি আত্মপ্রকাশ করি। ইছাই 
প্রীভগবানের অবতার তত্ব। শ্রীমস্ভাগবত আরো একটু অগ্রসর হইয়া 
বপিলেন___“ভূত সমস্তের প্রতি অনুগ্রহপুর্বক মানুষী তনু গ্রহণ করিয়া 
শ্রীভগবান্‌ এমন সকল ক্রীড়া করেন, যাহু। শুনিয়া লোৌকসমুহ তাহার 
প্রতি অন্ুরক্ত হয়।” মুলে আছে “ভজস্তে তাদৃশীঃ ক্রীড়াঃ*। গীতায় 
প্রীমুখের বাণী “যে থা মাম্‌ প্রপদ্ন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহং* ন্মরণীয়। 
ভগবদবতারের এই যে রহন্ত ইহার নামই তত্ব। 

অপ্রকট এবং প্রকট ভেদে এই লীলার ছুই রূপ। প্রকট লীলাই 
আমাদের একমাত্র অবলম্বন। লীল| নিত্য বলিয়াই বরণীয় এবং ম্মরণীয়। 
সাধকগণ আপন আপন রুচি ও অধিকার অনুসারে শান্ত, দ্াস্ত, সখ্য, 
বাংসল্া ও মধুরভাবে এই লীলার অনুধ্যান করেন। অষ্টকালীয় 
নিত্যলীল! রাগানুগা সাধকের সর্বস্ব । মধুরভাবের স্বকীয়! পরকীয়া দুইটি 
বিভাগ আছে। কেহ বলেন, অপ্রকটে স্বকীয়, প্রকট লীলায় পরকীয়! 
ভাব। কেহ প্রকটাপ্রব ' লীল।তেই পরকীয়। মানিয়৷ লন। 

্রহ্মা্ড অসংখ্য, লীলাও অনস্ত। লীল! পুনঃ পুনঃ আবর্তিত হয় বলিয়া 
নিত্য, আবার প্রতি লীল। তত্তৎ রূপে৪ও নিত্য। কোন না কোন 
বহ্মাণ্ডে ভগবান্‌ শ্রীকুষ্ণের প্রকট লীল। নিত্য অভিনীত হইতেছে। 
যেমন ব্রহ্গাণ্ডে তেমনই ভ|গ্ড, অনন্ত কোটি জীব হৃদয়ে তাহারই প্রকাশ । 
আপন ধোগমায়! প্রভাবে সাধারণের দৃষ্টিতে তিনি অপ্রকাশিত, 
কিন্ত অগণিত সিদ্ধ সাধকের অন্তরে তিনি নিত্য প্রতিভাত ও অনুভূত 


হইতেছেন। 
যোগমায়ার অংশরূপিণী গুণমায়া ভগবদ্‌ ঈক্ষণে সৃষ্টিকার্ষ্যে সমর্থ 


হুন। স্ন্টির পর জীবমায়। জীবের কর্মফল ভোগের জন্ত জীবকে স্বরূপ, 
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সুলাইয়া দেয়, ইহাই মায়ার আবরণাত্মবক রূপ। আর দেহে আত্মবুদ্ধি 
জন্মাইয়! দেওয়ার নাম বিক্ষেপাত্বকরূপ। মহাভাবের অংশ রূপ তত্ব ব 
ভাবের উদয়ে মায়া অন্তছ্িতা হন। 

আচাধ্যগণ ধলেন “নিব্বিকারচিত্তে প্রথম বিক্রিয়ার নাম “ভাব”। 
ভাবের প্রথমাবস্থার নাম বিগ্যা ব। জ্ঞান। “বিগ্যৈব তু নির্ধারণাৎ, 
(৩৩৮ )--ব্দান্তের এই স্ুত্রের ব্যাখ্যায় শ্রীল বলদেব বিগ্তাভূুষণ বলেন 
“বিষ্ভ। শব্েনেহ জ্ঞানপুর্ব্বিকা ভক্তিরচ্যতে”। জ্ঞান-_বিস্তা, আত্মবিগ্ভ। ও 
গুহাবিগ্ভা। শুদ্ধ সত্বে সংবিদের আধিক্য আত্মবিগ্যা, ইনি জ্ঞান ও জ্ঞানের 
প্রকাশিকা, গুহ্বিগ্ভা ভক্তি ও ভক্তির প্রবস্তিকাঁ। ভগবত্প্রীতি এই 
গুহ্বিস্ভারই বৃত্তি । তক্তি হইতেই প্রেম উদ্বিত হন। 

শ্রীল কৃষ্ণা কবিরাজ গোস্বামী বলিয়াছেন--আনন্দ চিন্ময়রস 
প্রেমের আখ্যান। প্রেম চিন্মন্ন বলিয়া আপনাকে আপনি আস্বাদন 
করিতে পারেন, আবার অপরের দ্বারা আপনাকে আস্বাদনও করাইয়। 
থাকেন। প্রেম আনন্দ চিন্ময়রস, কিন্তু রসহীন ভাব ও ভাবহীন রস 
কল্পনাতীত । স্ুুতরাৎ প্রেম,-রস ও ভাবের মিলিত বসায়ন। বস- 
বিগ্রহ শ্রীরুষ্জ ও মহাভাবন্বর্ূপিণী শ্রীরাধার লীলা! আস্বাদনেই 
প্রেমের সার্থকতা | প্রেম পঞ্চম-পুরুযার্থ। শান্ত, দাস, সখ্য, বাৎসল্য 
ও মধুর ধিনি থে ভাবেই যুগল কিশোরের ভজন করুন, প্রেমই 
তাহার মুল। 

মানবের চরম ও পরম কাম্য প্রেম। কিন্তু কুষ্ণপ্রেম নিত্য সিদ্ধ বস্ত, 
ইহ] সাধ্য সাধনায় পাওয়া যায় না। নবাঙ্গ ভক্তির অকপট অনুষ্ঠানে বু 
জন্ম জন্মান্তরের সৌভাগ্যে অকল্মাৎ কোন নিত্য-লিদ্ধ ভক্তের অইহতুকী 
কপা লাভ ঘটে। সেই পুণ্যেই হৃদয়ে প্রেমের উদয় হয়। 

উপযুক্ত শব্দের অভাবে সাধ্য-সাধন নির্ণয়ে শ্রীল রায় রামানন্দ 
গোপীপ্রেমকে “্লাধ্য৮ শবে অভিহিত কপিয়াছেন। গোপ-ললনাগণের 
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প্রেমই ললনানিষ্ঠ প্রেম নামে পর্িচিত। শ্রীপা্ রূপ গোস্বামী 
বলিয়াছেন__ 
স্বরূপং ললনা নিষ্ঠং সবয়মু্ব দ্ধতাং ব্রজেৎ। 
অদৃষ্টেইপ্যশ্রুতেহপুচ্গঃ কৃষ্ণ কুর্ধ্যাদ্‌ দ্রুতং রতিম্‌।॥ 
স্বরূপ-ধর্মবশতঃ এই ললনানিষ্ঠ রতি শ্বতঃই উন্মেষিতা হন। শ্রীকৃষ্ণের 
রূপ ন] দেখিয়া গুণ ন! শুনিয়াই কৃষ্ণ এই রতির উদ্রেক ও ভ্রতগতিতে 
বুদ্ধি ঘটে । অন্তভাবে আগে সম্বন্ধ, পরে সেবা; গোগীভাবে আগে সেবা, 
পরে সম্বন্ধ । 
অপ্রকট লীল! অভিমাঁনমূলক, প্রকট লীলা অনুষ্ঠানমূলফ। অপ্রকট 
লীলায় পূর্বরাগ নাই। এই অনুষ্ঠানমূলক প্রকট লীলাই লাধকের ধ্যানের 
বন্ত। বহুন্াঞ্জিত ভাগ্যবলে কাছারো৷ হদয়ে পূর্বরাগের উদয় 
ঘটিলে_-“কভু মিলে কতু না মিলে দৈবের ঘটনা” হইলেও একদ্ন 
না একদ্রিন মিলন ঘটিবেই, ইহা! ধ্রুব সত্য। ধাহার পূর্ববরাগের উদয় 


হইয়াছে, তিনি শ্রীলীলাগুকের মহাবাণীর প্রতিধ্বনি তুলিয়া নিশ্চয়ই 
বলিতে পারিবেন__ 


হস্তমুতক্ষিপ্য যাতোহসি বলাৎ কৃষ্ণ কিমভ্ভূতম্‌। 
হৃদয়াদ্‌ যদি নির্যাসি পৌরুষং গণয়ামি তে ॥ 


১৫ 


সর্গবন্ধ 


বৈষ্ুবগণ বলেন শ্রীগীতগোবিন্দ মহাকাব্য। কারণ ইহার নায়ক 
স্বরং ভগবান্‌ শ্রীককষ্চ এবং নায়িক1 শ্রীভগবানের পরমা'প্রক্কৃতি পরমেশ্বরী 
শ্রীমতী রাধিক1। এই কাব্য দ্বাদশ সর্গে বিভক্ত। প্রত্যের সর্গের এক 
একটি নাম আছে, এবং সর্শবণিত বিষয়বস্তর সঙ্গে এই নামের যেমন 
সঙ্গতি আছে, তেমনই প্রত্যেক সর্গের এক একটি উদ্দেগ্তমূলক অর্থও 
আছে। সর্গবন্ধে তাহারই সংক্ষেপে আলোচনা করিতেছি। 
প্রথম সর্গের নাম সামোদ দামোদর । 
কবি বর্ণনা করিতেছেন বাসস্তীকুন্থম স্ুকুমার-অবয়ব! শ্রীরাধা অমন্দ 
কন্দর্পজরে চিস্তাকুল। হইয়া বুন্দাবনের বনে বনে কুষ্টানুসরণে ফিরিতে- 
ছিলেন। অর্থাৎ পরিপূর্ণ সৌন্দর্ধয-নিকেতনে সর্বসৌন্দর্ষ্ের অধিষ্ঠাত্রী 
আজ বিশ্বন্নন্দরকে__ তাহার প্রিয়দয়িত চিরন্ুন্দরকে খুঁজিতেছেন। কিন্তু 
সখী তাহাকে দেখাইয়া দিলেন, শ্রীকৃষ্ণ অন্ত নায়িকার সঙ্গে বিলাসে মত্ত । 
শ্রীমতীর অনেক দ্বিনের অনেক কথাই মনে পড়িয়! গেল। শ্রীকৃষ্ণের সেই 
ন্নেহ, সেই প্রীতি, কত রজনীর শত মধুময়ী স্বৃতি! একদিন রশনাদামে 
ধাহাকে বাধিয়াছিলাম, হাসিমুখে তিনি সহিয়ািলেন, সেই আমার আপনার 
দামোদর আজ আমাকে ছাড়িয়া! অন্তকে লইয়। আমোদে মাতিয়াছেন! 
সামোদ-দামোদর নামে এই স্থৃতিরই অভিব্যক্তি । ভবিষ্যপুরাণে এই 
দামবন্ধনের উল্লেখ আছে-_ 
সঙ্কেতাবসরে চ্যতে প্রণয়তঃ সংসঙ্ভয়। রাঁধয়া 
প্রারভ্য ভ্রুকুটাং হিরণ্যরশনাদান্না নিবন্ধোদরম্‌। 
কান্তিক্যাং জননীকৃতোতসববরে প্রস্তাবনা পূর্ববকং 
চাটুনি প্রথয়ন্তমাত্মপুলকং ধ্যায়েম দামোদরম্‌ 
এই স্থৃতির চিনি এই সর্গের নাম 'লামোদদামোদর' হইয়াছে। 
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দ্বিতীয় সর্গের নাম 'অক্লেশকেশব,। (প্রথম সর্গে) শ্রীকষ্কে অন্তা 
নায়িকার সঙ্গে বিলাসমত্ত দেখির! শ্রীমতী অন্য এক লতাকুঞ্জে গিয়া সথীর 
নিকট যে বিলাপ করিয়াছিলেন, তাহাই এই সর্গের বর্ণয়িতব্য বিষয়। 
সথী তাহাকে তিরস্কার করায় তিনি বলিতেছেন,__সখি, শরীক আমাকে 
ত্যাগ করিয়াছেন, তবু আমি তাহাকেই ম্মরণ করিতেছি। হৃদয় ধেন 
তাহাতেই তৃপ্ত হইতেছে, আমার বলবতী তৃষ্ণা কৃষ্ণের কোন দোষ দেখিতে 
দিতেছে না। মন আমার বশীভূত নয়, কি করিব বল। এই সব কথা 
বলিতে বলিতে উৎকণা তাহার অধিকতর প্রবল হইয়া উঠিল। কৃষ্ণের 
বিবিধ বিলাসের কথাই পুনঃ পুনঃ মনে পড়িতে লাগিল। তিনি কৃষ্ণকে 
পাইবার অন্য ব্যাকুল হুইয়! উঠিলেন। 
7 ভ্রাইকে নোঙ্গদনদরিিত গ্রীক গোপীগণের হান্ত, কেশবন্ধনচ্ছলে 
প্রদ্নশিত তাছাদের কটাক্ষ এবং ঈষনুক্ত বাহুমূল আদি লান্তদর্শনেও মুগ্ধ 
হৃদয়ে শ্রীরাধিকার কথাই ন্মরণ করিতেছিলেন। কবি বলিতেছেন এই নব 
কেশব তোমাদের ক্লেশ হরণ করুন। এই অর্থে সর্গের অক্লেশ-কেশব 
নাম সার্থক হুইয়াছে। কেশব শবের একটি অর্থ-_অংশুমান্, কাস্তিমান্‌। 
যাহার অংগুতে জগৎ প্রকাশিত হয়। কান্তি শর্ষের আর একটা অর্থ 
ইচ্ছা” | যিনি সর্বজ্ঞ; ইচ্ছাময়। মহাভারতে শ্রীভগবান্‌ বলিয়াছেন__ 


অংশবে! যে প্রকাশন্তে মম তে কেশসংজ্ভিতাঃ। 
সর্ববজ্ং কেশবং তন্মান্‌ মামাহুযুনিসত্তমাঃ ॥ 
চরিতামৃতকার বলেন-- 
“কিংবা কান্তি শবে কৃষ্ণের সব ইচ্ছা কছে। 
কৃষ্ণের সকল বাঞ্চ। রাধাতেই রহে ॥* 
কবি জয়দেব বলিয়াছেন নবকেশব, অর্থাৎ মৃতন ইচ্ছাবিশিষ্ট শ্রীক্ণ। 
এই নূতন ইচ্ছার কথ! পরবর্তী সর্গে পরিস্ফুট হইয়াছে, তিনি রাধিকার 
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জন্তু অন্ত! ব্রজ নুন্দরীগণকে ত্যাগ করিয়াছেন, ইতস্ততঃ অন্ুস্ধানে 
প্রীরাধাকে না পাইয়। বমুনাপুলিনবনে কৃতানুতাপে বিলাপ কারিফাছেন। 
একথ বাস্তবিকই নৃত্তন। কারণ ভক্ত ভগবানের অন্ত কাদেন, ইহাই 
আমরা এতদিন শুনিয়া আসিতেছিলাম, ভগবান্‌ ভক্তকে না পাইর! 
বিষার্দিত হন, অনুতপ্ত হন, ভক্তের অন্য কাদিয়া ফিরেন, সেকথ। এই 
নূতন শুনিলাম। 

কবি তৃতীয় ও চতুর্থ সর্গের নাম দিয়াছেন__ুগ্ধমধুস্দন' ও 
'শলিগ্চমধুস্থদন” | মধুন্থদ্দন নামের অন্ত অর্থ ভ্রমর | জয়দেব শ্লিষ্ট প্রয়োগে 
অনেক স্থানেই মধুরিপু, মধুনুদঘন প্রভৃতি শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন । যিনি 
সকল মোহের অতীত, যোগনিদ্র! পরিহার করিয়া যিনি, মেদসর্ব্বদ্ৰ 
অমর্ধাবতার ঈর্ধাপরায়ণ মধূদৈত্যকে বিনাশ করিয়াছিলেন--তিনিও 
মধৃ্ছদন। এই নাম গীতগোবিন্দে শ্রীকুষেের নামান্তররূপেই ব্যবহৃত 
হইয়াছে। তৃতীয় সর্গে শ্রকুষণ শ্রীরাধিকার জন্য ব্যাকুল, সুগ্ধচিতে 
তাহারই কথা ম্মরণ করিতেছেন। চতুর্থ সর্গে শ্রীমতীর সথী আসিয়৷ 
শ্রীমতীর দশার কথ। বলিয়া শ্রীকৃষ্ণের নিকট তাহার দর্শন স্পর্শনরূপ 
অমৃত রসায়নের প্রার্থন। করিতেছেন। ম্ুতরাং 'মুগ্ধমধুন্বন” নাম ও 
“শিগ্চমধূহ্দন' নাম অন্বর্থ হইয়াছে । পুজারী গোস্বামী আশীর্বাদ শ্লোকের 
অর্থ লইয়া এই নামের অন্তরূপ ব্যাখ্যাও করিয়াছেন। এইরূপ ব্যাখ্যা 
প্রতিসর্গেরই আছে। 

পঞ্চম সর্গ 'সাকাজ্ষপুগুরীকাক্গ' নামে অভিছিত। এই সর্গে শ্রীরাধা 
অভিসারে আসিবেন এই আকাজঙ্জায় পন্মলোচন তাহার আরত আখি 
বিস্তৃত করিয়া, নয়নময় হইয়! যেন পথপানে চাহিয়া রহিলেন, এই অর্থেই 
এইরূপ নামকরণ হইয়াছে। 

বষ্ট সর্গের নাম 'ধৃষ্টবৈকু্ঠ । বৈকুণ্ যেমন ধামের নাম, তেমনি ইহা 
ভগবানেরও একটী নাম। বৈকু& অর্থে কুঠাশুন্ত। এই সর্গে সী 
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শ্রীকষ্ণকে শ্রীমতার অবস্থার কথা সব শুনাইতেছেন। তোমারই কৃতকর্মের 
ফলে শ্রীমতীর আঞ্জ এই দশা,--অথচ শ্রীমতী কেবল তোমার কথাই 
কহিতেছেন, দশ দিকে তোমাকেই দেখিতেছেন, এমন কি শেষে আমিই 
কষ্ণ এইরূপ চিন্তাফ তন্ময় হইয়া গিয়াছেন। কবির এখানে বলিবার' 
উদ্দেশ্তয, হে ধুষ্ট এততেও তোমার কুঠা নাই? সর্গশেষের শ্লোক অনুসারেও 
ইহার ব্যাখ্যা হয়। জঅর্গশেষে অন্য দিনের একটি সক্কেতের কথা আছে। 
প্রীরাধিকা পথিকের দ্বাব৷ যে সঙ্কেতবাণী পাঠাইয়াছিলেন, পথিক গোপরাজ 
নন্দের সমক্ষেই গিয়া সে কথা বলিয়াছিল। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ তাহাতে 
কিছুমাত্র অপ্রতিত না হইয়া সেই কথাগুলির অন্তরূপ অর্থ করিয়া 
পথিকের যথেষ্ট প্রশংসা! করিয়াছিলেন। কবি বলিতেছেন, এ হেন ধুষ্ট 
বৈকুষ্ঠ অর্থাৎ ধুষ্ট কুগ্ঠাহীন কৃষ্ণ জয়যুক্ত হউন। অনুকুল, ধৃষ্ট, প্রভৃতি নায়কের, 
অনেকগুলি শ্রেণীবিভাগ আছে। তন্মধ্যে ধৃষ্ট নাকের লক্ষণ-_ 


অভিব্যক্তান্যতরুণীভোগলক্ষমাপি নির্ভয়ঃ | 
মিথ্যাবচনদক্ষম্চ ধূষ্টোহয়ং খলু কথ্যতে ॥ 


সপ্তম সর্গ-_নাগরনারায়ণ। এই অর্গে শ্রীমতীর বিগ্রলন্ধা' অবস্থা 
বণিত হইয়াছে । বাসকসজ্জা ব্যর্থ হইয়! গেল, শ্রাকৃষ্চ আসিলেন ন|। 
নিশ্চয়ই তিনি অন্তা নায়িকাকে পাইয়া ভুলিয়া আছেন। নিদারুণ 
নির্ধেদে শ্রীমতী শেষে মৃত্যুকামনা করিয়াছেন, যমুনাতরঙ্গে দেহত্যাগের 
সংকল্প আাঁনাইয়াছেন। যিনি জগর্দেক-আশ্রয়, নিখিল নরনারী ধাহাকে 
আশ্রয় করিয়া আছে বলিয়া ধিনি নারায়ণ, আবার প্রতি অণু পরমাণুর, 
নিখিল জীবজগতের হৃদয়-গুহাশায়ী, অন্তঃপুরবাসী বলিয়া ধিনি নাগর, 
রাধিক। যে তীাহারই জন্য ব্যাকুল! হইয়াছেন, এই সঙ্কেতেই কবি এই সর্গের, 
নামকরণ করিয়াছেন “নাগব নারায়ণ” । এখানে নাগর-নারায়ণ অর্থে বহু 
নাগ্লিকাবল্লভত্বের ইঙ্গিত আছে। 
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অষ্টম সর্গে থণ্ডিতা নায়িকার অবস্থা বণিত হইয়াছে, স্থুতরাৎ এই সর্গের 
'বিলক্ষ-লক্গ্মীপতি' নামও সার্থক হইয়াছে । শ্রীরাধিকার প্রগাঢ় মান 
দেখিয়া এখানে তিনি পদ্সেবিকা লক্ষ্মীর কথা মনে করিয়াছেন। ভগবান্‌ 
নিজ মুখেই-বলিয়াছেন “যে যথা মাং প্রপদ্ধন্তে তাংস্তথৈব ভজা ম্যহম্”-_ 
কিন্তু লক্ষ্মীর নিকট প্রেমের এরূপ বাম্য স্বভাবের আভাসও তিনি কথনে! 
পান নাই, সুতরাং তাহাকে সে ভাবে লক্মীকে ভজন! করিতেও হয় নাই। 
ভগবাঁন্‌ বলিয়াছেন__ 

প্রিয় যি মান করি করয়ে ভৎসন। 
বেদস্তৃতি হৈতে তাহা হরে মোর মন ॥ 

দুর্জয় মানের এই ছুঃসাহস কমল।সনার মনের কোণেও কখনো স্থান 
পায় নাই। ইহ! হুইতে শ্রীরাধার প্রেমের উৎকর্ষই প্রমাণিত হইতেছে । 
ইহ] ভগবানের মনেও বিম্ময়োদ্রেক করিয়াছে । তাই এই সর্গের নাম 
“বিলক্ষলক্ষ্মীপতি*। 

নবম সর্গে শ্ীমতীর মানোপশ্রমনের চিন্তায় শ্রীকৃষ্খ আকুল, তাই এই 
সর্গ “মুগ্ধমুকুন্দ' নামে পরিচিত। 

দশম সর্গের নাম “মুগ্ধমাধব'। জগতপতি অথবা লক্ষ্মীপতি অর্থাৎ 
ধিনি সর্বেশ্বর্যের আকর তিনিই শ্রীমতীর পদধারণ করিয়া! মান 
ভাঙ্গাইয়াছেন বলিয়! এই সর্গের নাম “মুপ্ধমাধব” হইগাছে। একাদশ অর্গ 
'সানন্দগোবিন্া' । জগতের অন্তর্যযামী ধিনি-_সকল ইন্ত্রিয়ের জ্ঞাতা 
ধিনি,__সেই ভগবান্‌ সর্বাস্তঃকরণে যাঁহাকে কামনা করিয়াছেন, সর্বাঙ্গ 
দিয়া, সর্বেক্দিয় দিয়] সেই শ্রীরাধিকাকে পাইবার সন্তাবনায় আজ যে তিনি 
আনন্দিত হইয়া উঠিবেন, ইহাতে আর সন্দেহ কি? শ্রীমতীও সর্বেজ্জিয় 
দিয়। হৃবীকেশের সেবার অন্য সমুপস্থিত। কবি তাই সর্গের নামকরণ 
করিয়াছেন “সানন্দগোবিন্দ”। 

শেষ সর্গ-দ্বাদশ সর্গের নাম “মুঞ্ীতগীতান্বর । ্রীমস্তাগবতের 
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রাঁসপঞ্চাধ্যায়ে যে “পীতান্বরধরঃ অরী সাক্ষান্মন্মথমন্মথঃ* রাধিকাঁসনাথ। 
গোপীমগুলীর বনু সাধ্যসাধনায় আবির্ভূত হইপা তাহাদিগকে আনন্দ দান 
করিয়াছিলেন_-তিনিই আজ নিজে সাধিয়। যাচিয়! পায়ে ধরিয়া মান 
ভাঙ্গাই়। সেই শ্্রীরাধিকার সেবাধিকার পাইয় কৃতার্থ হুইয়াছেন। তাহার 
প্রেমলাভে, তাহার সৌন্দ্যোপভোগে ধন্য হইয়াছেন। শ্রীমতীর প্রীতি- 
সম্পাদনে প্রীত হইয়াছেন। কবির “মুগ্রীতগীতাম্বর, নামকরণ সার্থক 
হইয়াছে; শ্রীমদ্তাগবতের গুঢ় অনুসরণ এই নামৈ সুস্পষ্টরূপে প্রকাশ 
পাইয়াছে। 

প্রত্যেক সর্গের নামকরণেই এইরূপ ইঙ্গিতপুর্ণ উদ্দেশ্ত আছে, 
সার্থক অর্থ আছে। আমরা কোনরূপ কষ্টকল্পনার আশ্রয় গ্রহণ ক্রি 
নাই। কেবল অন্ুপ্রাসের খাতিরে প্রতি সর্গের এইরূপ পৃথক পৃথক্‌ 
নামকরণে অত বড় একজন সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত এবং রসশান্ত্রবিৎ 
কবি যে নিরর্থক পণ্ুশ্রম করিয়াছেন, একথা ধাহারা বলেন তাহাদের 
কথা নিতান্তই অশ্রদ্ধের। এ কাব্যের প্রত্যেক শ্লোকের সঙ্গে যেমন 
অপর একটি শ্লোকের যোগ আছে, হয় একটি শ্লোক অপর শ্লোকের 
পূর্বাভাস প্রকাশ করিয়াছে, নয় একটি শ্লোকে অপর শ্লোকটিকে স্ুপরিস্ফুট 
করিয়াছে, তেমনি সেই সেই শ্লোক-বণিত সমগ্র ভাবের সঙ্গে এই 
সর্গবন্ধেরও সংস্ব আছে। 

একটি উদাহরণ দ্বিই_-ক্বি দশম সর্গে মানভঞ্জন বর্ণন করিবেন, 
তাই তাহার পুর্বে কেমন প্রস্তত হইতেছেন, দেখুন । ইহা হইতে 
মানভগ্রনে প্র পদ্দপারণের গুরুত্ব ও [ুগ্ধমাধব” নামের সার্থকতা 
উপলব্ধি হইবে। বল! বাহুল্য ষে “মা” শবে ভূমি বা জগৎ এবং 
ধব” শবে স্বামী, অথব। "মা শর্ধে লক্ষ্মী অর্থাৎ অর্ব প্রশ্বর্য্ের অধিষ্ঠাত্রী 
এবং “ব শবে তাছার পতি, মাধব নামের এইরূপ বহু অর্থই 
হইতে পারে। 

৯৪৭ 


১৭৮ কবি জয়দেব ও শ্রীগীতগোবিন্দ 


কবির বর্ণনচাতুর্ধ্য দেখুন-_ 
সান্দ্রীনন্দপুরন্দরাদিদিবিষদ ন্ৈরমন্দীদরা- 
দানমৈমু'কুটেন্দ্রনীলমণিভিঃ সন্দগিতেন্দিন্দিরম্‌। 
স্রচ্ছন্দং মকরন্দমুন্দরগলন্মন্দীকিনীমেছুরং 
শ্রীগোবিন্দপদীরবিন্দমমশুভস্কন্দায় বন্দীমহে ॥ 


অশেষ আদরে ও প্রগাট আনন্দে পুরন্দরাদি দেববৃন্দ প্রণত হইলে 
তাহাদের নমিত মুকুটের ইন্দ্রনীলমণি যে চরণারবিন্দে ভ্রমরাবলীর শোভা 
ধারণ করে, এবং বিগলিত মকরন্দস্থন্দর মন্দাকিনীর স্বচ্ছন্দ ধারায় মেছুর 
অর্থাৎ শীতল হয়__অশুভ নাশের জন্ত আমি সেই গোবিন্দ-পদারবিন্দের 
বন্দনা করি। 

ধিনি শ্রীমতীর পদধারণ করিয়া মানভিক্ষা চাহিয়াছেন, তাহার 
বরশ্ব্য্যবর্ণনের জন্তই এই শ্লোকের অবতারণা । আরও একটি লক্ষ্য করিবার 
বিষয়, এই শ্লোকে থে গোণ্বন্দের পদারবিন্দ বন্দন! করা হইয়াছে,__পরবর্তী 
সর্ণের নাম সেই গোবিন্দের নামে না দিয়া কবি একাদশ সর্গের নাম 
দিয়াছেন, সানন্দগোবিন্দ। অনুপ্রাসের খাতিরে বা! উদ্দেশ্তহীন ভাবে 
নামকরণ করিলে তিনি যেখানে ইচ্ছা! এইরূপ একটা বথেচ্ছ নামকরণ করিতে 
পারিতেন, কিন্তু তাহ! যে করেন নাই, মানভঞ্জনের বণিত সর্গের মাধব নাম 
দেওয়াতেই তাছা বুঝা যাইতেছে । এই মধুরসাশ্রিত কাব্যে কবি রসের 
উৎকর্ষসাধনের জন্যই মাঝে মাঝে এইরূপ পরশ্বর্য্য বর্ণনাত্মক শ্লোক লিপিবদ্ধ 
করিয়াছেন, এবং সর্গবন্ধের এরশ্বর্্যভাবগ্োতক নামকরণ করিয়াছেন। 
যাহারা বলেন কটমট গ্লোকগুলি প্রক্ষিপ্ত, তাহারা এই সব বিষয়ও চিন্তা 
করিয়া দেখিবেন। আবার ছন্দ এবং শব্খ, বিষয়বস্তর অনুরূপও তো হওয়া 
চাই। উপরের প্র শ্লোক ললিতলবঙ্গ-ভাষায় রচন|! করিলে উহার গাস্তীর্যয 
রক্ষিত হইত কি না, তাহাও ভাবিয়। দেখা উচিত। 


ভূমিকা £ অ্গবন্ধ ১৭৯ 


শ্রীগীতগোবিন্দের আলোচনায় আর একটি কথা মনে রাখিতে হইবে। 
যদিও শ্রীকৃষ্খে এবং নারায়ণে তত্বতঃ কোন ভেদ নাই, তথাপি রসের 
বিচারে ইহাদের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য আছে। সুতরাং রসের কারবারে 
কাব্যের আলোচনায় সে কথা ভুলিলে চলিবে না। ভক্তিরসামৃতসিম্ধু 
বলিয়াছেন__ 


সিদ্ধান্ততত্বভেদোহপি শ্রীশকৃষ্ণস্বরূপয়োঃ | 
রসেনোতকৃষ্যতে কৃষ্ণরূপমেষ। রসস্থিতিঃ ॥ 


কবি জয়দেবও এ কথ জানিতেন। যদিও কাব্যে তিনি লক্ষমীপতি 
বা নারায়ণ নাম ব্যবহার করিয়াছেন, কিন্তু তাহার উদ্দেশ্ঠ অন্তরূপ। 
উদাহরণস্বরূপ দ্বাদশ সর্গের উল্লেখ করিতে পারি। 
শরীর বলিতেছেন, “হে রাধে এই কিশলয়-শয়নতলে তোমার 
চরণকমল স্থাপন কর। তোমার পদপল্লব এই পল্পব-শয্যাকে নুদৃশ্ত করিয়! 
তাহার গর্ব চূর্ণ করুক। নারায়ণ তোমার আম্ুগত্য স্বীকার করিতেছেন, 
তুমি এবার ক্ষণকালের জন্ত তাহাকে ভজন কর। বহুদুর. হইতে আসিয়াছ, 
আমার করপদ্ম দ্বিয়া তোমার চরণার্চনে অনুমতি দ্বাও। পাদলগ্ন নৃপুরের 
মত আমাকেও গ্রহণ কর” এখানে নারায়ণ শব্দে কবি বহুনায়িকাবল্লভতব 
আরোপ করিয়াছেন। অর্থাৎ সকল নারীগণের আশ্রয়স্থল হইয়াও হে রাধে, 
আমি শুধু তোমারই অনুগত, আমি একান্তই ত্বদেকনিষ্ঠ। শ্রীকৃষ্ণের এই 
ভাব প্রকাশের জন্যই কবি এখানে নারায়ণ শব্ধ ব্যবহার করিয়াছেন। 
“গোপজাতি কৃষ্ণ গোপী প্রেয়সী তাহার। 
দেবী ব। অন্ত স্ত্রী কষ্ণ না করে অঙ্গীকার ॥* 
সুতরাং মথুরায় বা দ্বারকায় ধিনি অন্য রমণীগণের পাণিগ্রহণ 
করিয়াছিলেন, তিনি নারায়ণরূপে কোনো নাফ্লিকার মধ্যেও শ্রীরাধার তুলনা 
ন! পাইয়া ব্রজপ্রেমের উৎকর্ষ উপলব্ধি করিয়াছেন। 


১৬ 
শৃঙ্গার রস 


বিশ্বেষামনুরঞ্জনেন জনয়ন্নানন্দ মিন্দীবর 
শ্রেণীশ্যামল-কৌমলৈ রুপনয়ন্নঙ্গৈ রনঙ্গোৎসবম্‌। 
্চ্ছন্দং ব্রজন্থন্দরীভিরভিতঃ প্রত্যঙ্গমালিঙ্গিতঃ 


শৃঙ্গারঃ সখি মুন্তিমানিব মধো মুগ্ধো হরি ক্রীড়তি ॥ ৪৮॥ 
( ১ম সর্গ ৪৮ শ্লোক ) 


কবি জয়দেব বলিতেছেন_-ধিনি বিশ্বকে অন্ুরঞ্জিত করেন সেই 

হরি আঞ্জ বসন্তে বিলাস করিতেছেন। অন্ুরঞ্জিত কর! অর্থাৎ বিশ্বের 
প্রতি অণু পরমাণুকে, স্তম্ব হইতে ব্রহ্ম পর্য্যন্ত সমগ্র জগৎকে ভাবান্ুরূপ 
রঙ্গে রাঙ্গাইয়। দেওয়া! । প্রত্যেককে স্বক্ষেত্রে সম্পূর্ণরূপে বিকশিত 
করিয়া, আপন পরিপুর্ণতায় সার্থকত। দ্রানই বিশ্বের অনুরঞ্জন। ধাহার 
ইন্দীবর শ্রেণীর মত সুন্দর শ্তামল, শীতল, কোমল নিত্য নৃতন প্রতি-অঙ্গ 
অনঙ্গের উৎসব ভূমি, সেই মুত্তিমান শৃঙ্গাররস স্বচ্ছন্দে ব্রজ্থন্বরীগণের প্রত্যঙ্গ 
আলিঙ্গনে মুগ্ধ হইয়। তাহাদের আনন্দ উদ্দীপন করিতেছেন । আনন্দই 
বিশ্বকে আনন্দ দান করিতেছে। রসের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রকাশ ও বিলাস তৃমি 
শ্রীরাসমগ্ডুলই আনন্দের অফুরন্ত প্রশ্রবণ। সেই উৎস বিচ্ছুরিত পীযৃষ- 
শীকরই জগৎকে সঞ্জীবিত রাখিয়াছে।' “কৃষ্ণ নবজলধর জগৎ শস্ত উপর” 
এই রূপেই কুপামৃত ধার! বর্ষণ করিতেছেন। 
রসশান্ত্রকার বলেন-__ 

শঙ্গং হি মন্মথোত্তেদস্তদীগমনহেতুকঃ। 

উত্তমপ্রকৃতিপ্রায়ে। রসঃ শূঙ্গার ইস্যতে ॥ 


ভূমিকা £ শূঙ্গার রস ১৮১ 
শূঙ্গ শরবের অর্থ সম্তোগেচ্ছার সথুন্তেদ। এই ইচ্ছার সার্থকতার নাম 
শূঙ্গার রস। বৈষ্ণব আলঙ্কারিকগণ বলেন, এই রসের বর্ণ উজ্জ্বল শ্তাম, 
ইহার অধিষ্ঠাতৃ-দেবতা৷ গ্রীকষ্ণ। অধিষ্ঠানভূত রসে অধিষ্ঠাতারই একাধিপত্য। 
ইহাই সকল রসের আদি অর্থাৎ 'আদি রস”। 

শ্রুতি বলিয়াছেন ভগবান্‌ রসম্বরূপ__“রসো। বৈ সঃ” অর্থাৎ তিনিই 
রস। হ্যতরাৎ সকল রসের আকর বা মূল বা আর্দি একমাত্র শ্রীভগবান্‌, 
তাই তিনিই আদিরস। আনন্দ এই রসেরই বিলাস, বিলসিত বা 
আস্বাদিত বা অনুভূত রসই আনন্দ। বিশ্বের মুলে এই আনন্দ রহিয়াছে, 
স্থিতিতে এই আনন্দ; রহিয়াছে, লয়েও এই আনন্দই বর্তমান । 


“আনন্দাদ্ধ্েব খন্সিমানি ভূতানি জায়ন্তে, 


আনন্দেন জাতানি জীবন্তি, আনন্দং প্রয়ন্ত্যভিসংবিশস্তি 
( প্রতঃ ৩৬) 


নিখিল ভূতগ্রাম আনন্দ হইতে উৎপন্ন হয়, আনন্দেই জীবিত রহে, 
আবার আনন্দেই প্রবেশ করিয়া শমত। প্রাপ্ত হয়। স্থতরাৎ বিশ্বের 
আর্দি-মধ্য-অস্তে এই আর্দি রলই বর্তমান। এই আর্দি রসের বিলাসে 
অর্থাৎ আননোই বিশ্বের স্ষ্টি। রসের বিলাস-জন্যই রসম্বরূপের কামন! 
জাগরিত হয়, রসের সাগর সন্ধুক্ষিত হয়, চঞ্চল হয়। সত্যসৎকল্প ভগবান্‌ 
সংকল্প করেন--“একোহহৎ বহৃন্তাৎ প্রজায়েয়”,। আমি বহু হুইব। এই 
বিলাসের অর্থাৎ বহু হওয়ার আনন্দেই বিশ্বের স্থষ্টি। আপনা আপনি 
বিলাস হয় না, বহু না হইতে পারিলে বিলাস হয় না, আবার বহু হইতে 
হইলে শক্তির প্রয়োজন, সুতরাং রসের ষে বিলাস বা আনন্দ তাহা তাহার 
শক্তিকে লইয়াই সম্পার্দিত হয়। অনন্ত শক্তিমান ভগবানের তিনটি 
শক্তির নাম, বহিরঙ্গা মায়া শক্তি, তটস্থা জীব শক্তি, এবং অন্তরঙ্গ! স্বরূপ 
শক্তি। এই স্বরূপ শক্তি সং, চিৎ, আনন্দ রূপে প্রসিদ্ধা। তাই শ্রুতি 
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বলেন-_শ্ভগবান সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ। শ্রীভগবানের স্বরূপ শক্তি 
সৎ, চিৎ, আনন্দ শক্তি, __সন্ধিনী সংবিৎ ও হলাদিনী নামে পরিচিত1। 
তাহার সদংশে যে শক্তি--সন্ধিনী শক্তি, এই শক্তির বিলাসে তিনি 
সর্বব্যাপী । চিৎ অর্থাৎ সংবিৎ শক্তির বিলাসে তিনি সর্বজ্ঞ, সর্ববাস্তর্য্যামী | 
আর আনন্দাংশে যে শক্তি তাহাই হুলার্দিনী। এই শক্তির বিলাসে তিনি 
বিশ্বান্ুরঞ্রনকারী--আনন্দজনয়িতা। সদংশে স্থিতি বা অস্তিত্ব বুঝায়। 
অস্তি--তিনি আছেন, অর্থাৎ এক মাত্র তিনিই আছেন। চিদ্রংশে তিনি 
জ্ঞানস্বরূপ স্বপ্রকাশ । ভাতি--এ বিশ্বকে তিনি প্রকাশিত করিতেছেন, 
অর্থাৎ বিশ্বে এক মাত্র তিনিই প্রকাশিত হইতেছেন। আনন্দাংশে তিনি 
প্রিয়, বিশ্বের যাহ! কিছু আনন্দ তাহাতেই প্রতিষ্ঠিত। তাই এই বিশ্বে 
তীহা! অপেক্ষা প্রির়তর আর কিছুই নাই, তিনিই প্রিয়তম । তিনি 
একমাত্র আনন্দদ্াতা, সর্ব আনন্দের আধার । 


এই যে তিনটি শক্তির কথ! বলা হইল, চরিতামৃতকার বলেন-__ 
সচ্চিদানন্দ পূর্ণ কৃষ্ণের স্বরূপ । 
একই চিচ্ছক্তি তার ধরে তিন রূপ ॥ 

অর্থাৎ এই শক্তি জড় শক্তি নহে। বিষুপুরাণে কথিত হইয়াছে-- 


হলাদিনী সন্ধিনী সম্মিৎ ত্বষ্যেকো সর্ববসংস্থিতো। 
হলাদতাপকরী মিশা ত্বয়ি নে। গুণবজ্জিতে ॥ 


অর্থাৎ ছে ভগবান, হলাদ্বিনী, সন্ধিনী, সংবিৎ এই তিন শক্তি 
সর্বাধিষ্ঠাতা তোমাঁতেই অবস্থিত, কিন্তু হলদকরী অর্থাৎ মন; প্রসািকা- 
সাত্বিকী, বিয়োগছুঃখদ। তাঁপকারী তামসী এবং উভয়মিশ্র! যে রাজসী, 
ইহ প্ররুত গুণা্ধি বঞ্জিত তোমাতে অবস্থান করে না। 

আচার্য শঙ্কর তাহার শারীরক ভাষ্যে লিখিয়াছেন-_ 
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'সর্বেশ্বরস্তাত্বভূত ইবাবিস্তাকপ্পিতে নামরূপে তত্বানতত্বাভ্যামনির্বচনীয়ে 
সংসারপ্রপঞ্চবীঞ্ভূতে সর্বজ্তস্তেশ্বর্ত মায়াশক্তি প্ররৃতিরিতি চ 
শ্রুতিস্মত্যোরভিলপ্যেতে” (২--১7১৪)। 


এই প্রকৃতিকে আশ্রয় করিয়া স্থির কথ! ভগবান গীতায় বলিয়াছেন-_ 


প্রকৃতিং স্বামব্টভ্য বিস্জামি পুনঃ পুনঃ । 
ভূতগ্রীমমিমং কৃম্মমবশং প্রকৃতেরশা ॥ (৯--৮) 


অন্তত্র-- 


মম যোনির্মহদ্ব,ক্ধ তস্মিন্‌ গর্ভং দধাম্যহম্‌। 
সম্ভবঃ সর্ববভূতানীং ততে। ভবতি ভারত ॥ 
সর্ববযোনিষু কৌন্তেয় মূর্তয়ঃ সম্ভবস্তি যাঃ। 
তাঁসাং ব্রহ্ম মহদযোনিরহং বীজপ্রদঃ পিতা ॥ (১৪-_-৩৪) 


এই ভাবে ভগবানের যে বহু ছওয়।-_ ইহাই শৃঙ্গার রসের একট! দ্বিক্‌, 
ইহ! কাম। গীতায় শ্ভগবান বলিয়াছেন প্প্রজনশ্চা্মি কন্দর্পঃ”। 
বিষুপুবাণ ইহাকেই হলাদকরী অর্থাৎ মনঃ-প্রসা্দিতা সাত্বিকী বৃত্তি 
বলিয়াছেন। কোন্‌ অনা্ধি কাল হইতে জীব-জগৎ এই প্রবৃত্তির বশে 
চলিয়াছে। তৃণ-বৃক্ষ, কীট-পতঙ্গ পণ্ু-পক্ষী সর্বত্রই ইহার অবাধ বিকাশ, 
সকলেই এই প্রবৃত্তির বশে চলিয়াছে--কিন্ত “অবশং প্ররুতের্বশাৎ । এই 
যে কাম, প্রাক্কত জগতে ইহাই সর্বশ্রেষ্ঠ আনন্দ দাক্লিনী বৃত্তি, ইহাই স্ষ্টির 
হেতু, যৌন আকর্ষণের একমাত্র কারণ, ইহাই জীবের সাধারণ ধর্ম 
প্রজনন ভিন্ন সৃষ্টিধারা অব্যাহত থাকেনা! আবার প্রাকৃত জগতের 
স্থিতির মূলেও এই কামই বিদ্বমান রহিয়াছে, এবং অস্তে এই জীবজগৎ 
কামসমুদ্রেই প্রবেশ লাভ করিতেছে । এইরূপে অনার্ধি কাল হইতেই 
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এই সৃষ্টিগ্রবাহ চলিয়া আসিতেছে । বেদ আমাদিগকে এই কথাই 
শুনাইয়। থাকেন-_ 


ও ক ইদং কস্মা অদীৎ কাম: কামায়াদাৎ। 
কামো দাতা কামঃ প্রতিগ্রহীতা। কামঃ সমুদ্রমাবিশৎ। 


হিন্দু বিবাহের সময় এই কামস্তরতি পাঠ করে,_এই কন্ঠার সম্প্রদাতা কে? 
কাহাকে সম্প্রদ্ধান করিতেছে?-_সম্প্রদাত। কাম, ফামকেই দ্বান করিতেছে। 
কামই দাতা, কামই গ্রতিগ্রহীতা, কামসমুদ্রেই ইহার স্থান । 

কিন্তু এই যে তরু-ভূণ লতা-গুল্স কীট-পতঙ্গ পঞু-পক্ষীর বনু হুওয়া আর 
মানবের বনু হওয়া, ইহার মধ্যে পার্থক্য আছে। ইতর প্রাণী যেমন প্রকৃতির 
বশে অবশ হইয়া দেহের ক্ষুধায় উন্মত্ত হইয়! চলিয়াছে, প্রকৃত মানব সে 
রূপে চলেনা! । সে জানে প্রর্জনন অর্থাৎ স্থষ্টিরক্ষাই ইহার মুখ্য উদ্দেস্ঠ, 
দেহের ক্ষুধায়, রক্তমাংসের লালসায় তুচ্ছ ইন্দ্রিয়বৃত্তির চরিতার্থতাই তাহার 
চরম ও পরম কাম্য নহে । অবশ্ত মানবাকারে পণ্ড যাহারা তাহাদের কথা 
্বতন্ত্র। কথাট। পরিষ্কার করিয়া বলি। 

মানুষ বহু হইতে চায়, ইহাই তাহার অনার্দি কালের প্রকৃতি, 
স্বাভাবিকী বৃত্তি। ইহার ছুইটি দিক আছে--একটা আন্ুুরী, অপরটা 
দৈবী। অস্থুরও বহু হইতে চাছে-__কিন্তু চাহে ভোগের পথে, অপরের 
অধিকার সঙ্কোচ করিয়া__সংহার করিয়া। সে দেবতা হইতে চায়__ 
জোর করিয়া দেবতাদের ষ্ঞভাগ গ্রহণ করিয়।। দ্েবত্বলাভের জন্য যে 
সাধনার প্রয়োজন, তাহা সে চাহে না, বিন তপস্তায় মাত্র জোর করিয়! 
যজ্ঞভাগ গ্রহণ করিয়। অর্থাৎ ভোগের পথেই সে দেবতা হইতে চায়। সে 
মনে করে, সংসারে যাহ! কিছু সব তাহারই সখের জন্য, ভোগের অন্য, 
আরাম ও আমোদের জন্ত। ইহার মুলেও এ&ঁ কাম। এই মহাশনকে 
সংঘত ন। করিলে ইহার বিশ্বগ্রাসী ক্ষুধা হুণ্পুরণীয় হইয়া! উঠে_-কৎস, রাবণ 
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প্রভৃতি তাহার প্রতীক । মানুষের মধ্যেও ইাদের অসন্ভাব নাই। কিন্ত 
দৈবী প্রকৃতি এরূপ নহে । সেচাহে আপনাকে বিলাইয়া, আপনাকে 
অপরের হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত করিয়া বহু হুইতে। ত্যাগের পথে আত্ম- 
সম্প্রসারণের পথেই তাহার গতি। স্বার্থপরায়ণ অসুর ধেমন আপনার 
মধ্যেই বছকে চাহে, দৈবী প্রকৃতি সেরূপ চাহে না। সে বহুর মধ্যেই 
আপনাকে দেখিতে চাছে। অন্থর জানেনা যে এ সংসারে একমাত্র সৎ 
বস্ত ভগবান, তাহার সত্তাতেই আমাদের সত্তা, স্থতরাৎ বহকে খুঁজিতে 
হইলে তাঁহার মধ্যেই খুঁজিতে হইবে । মায়ার বশেই লম্পট কামুক, 
কুমি-কীটের মত ক্রেদপিক্ত ব্রণক্ষতের অনুসন্ধানেই জীবন অতিবাহিত 
করে। এই আন্ুর ভাব মায়ারই স্যষ্টি। মায়া_শব্'-স্পর্শ-বূপ-রস-গন্ধে 
উল্লসিত রূপের ডালি লইয়া বহ্বিমুখে পতনোন্ুখ পতঙ্গের মত জগৎকে 
আপনার দ্বিকে টানিতেছে,_যাহারা! আস্থুরী প্ররুতির বশীভূত, তাহারা 
অবশে মায়ার এই ফীর্দে আত্মসমর্পণ করিতেছে। ইহা! শূঙ্গার রসেরই 
একট! 'দ্বিকৃ, বাহিরের দিকৃ। 

পুর্ব্বে যে দৈবীভাবের কথ বলিয়াছি, তাহাই ভিতরের দ্বিক_-এই পথ 
জ্ঞানের পথ, খ্রশ্বর্ষ্যের পথ । এই পথে বহুর মধ্যে আপনাকে দেখা, ইহাই 
সংবিৎ শক্তির বিলাস। অন্ুরক্ত প্রণয়ী দম্পতি যেমন পরম্পর পরস্পরের 
মধ্যে আপনাকে বিলাইয়] দিতে চায়, পুক্র-কন্তার মধ্য দিয়া-_স্্টির ধার! 
অব্যাহত রাখিয়া আপনারা বহু হইতে চায়, আত্মীয়-স্বজন, গ্রাম-নগর 
দেশকে আপনার করিয়া আপনার্দিগকে বনহুর মধ্যে সম্প্রসারিত করিয়া 
দিতে চাহে, এই পথের পথিক তেমনি মায়ার রূপে না মজিয়। মায়! ধাহার 
বিভূৃতিতে নিজেকে প্রকাশিত করিয়াছে_সেই বাস্ুদেবকেই সর্বত্র 
দেখিতে পায়। সে বুঝিতে পারে_সেই স্বয়্প্রকাশই এই বিশ্বকে 
প্রকাশিত করিতেছেন। যেমন তিনি আছেন বলিয়াই বিশ্ব আছে, তেমনি 
তম্ত ভাস! সর্ধমিদৎ বিভাধিত+,__তীহার প্রকাশেই জগতের প্রকাশ। 


১৮৬ কবি জয়দেব ও এ্ীগীতগোবিন্দ 


এই পথে অগ্রসর হইলে মানব বুঝিতে পারে শ্রীভগবানের বহু হওয়।র 
আরও একটি দিক আছে, তাহাই শ্রীধামবৃন্দাবন এবং বুন্দাবনস্থিত 
প্রীরাসমণ্ডল। একদিকে কোটী কোটা ব্রহ্গাণ্ড, অন্যদিকে শতকোটী 
গোপীসঙ্গে রাসবিলাস। একটি বাহিরে, অন্তটি ভিতরে। মানুষকে বাহির 
হইতে এই.ভিতরে গিয়। স্থান করিয়া! লইতে হইবে । শ্রীধামে পৌছিয়া 
এঁ মহারাস মগ্ডলে প্রবেশ করিতে হইবে। 

এই মানুষের মধ্যে ছুই রকমের প্রকৃতি আছে। এক জন বাহিরের 
দ্বিকে টানে, আর একজন ভিতরের দিকে ফিরাইয়া আনিতে চাহে । এক 
জন রঙ্গময়ী নৃত্যচপল] হাবভাবনিপুণ! নটা, আর একজন ধীর! শাস্তিময়ী 
কুলবধৃূ। রসিক বলেন এই ভিতর বাহির এক করিতে হইবে । ছুইকে 
মিলাইয়৷ সেই একের ভজনা করিতে হইবে । “অবিষ্থত়্! মৃত্যুং তীত্ব 
বিদ্ধয়ামৃত মঙ্গুতে”_-অবিষ্ঠার দ্বার মৃত্যু উত্তীর্ণ হইয়। বিগ্তার দ্বারা 
অমৃতলাভ করিলে তবেই রস-স্বরূপের উপাসনার অধিকার জন্মিবে। কিন্তু 
অবিগ্ভার ও বিগ্ভার অতীত তিনি-__অবিদ্যা ও বিদ্যা উভয়কেই ত্যাগ 
করিতে না পারিলে তাহার দর্শনলাভ ঘটিবে না। 

পূর্বেই বলিয়াছি জীব ভগবানের তটস্থা! শক্তি, ত্াহারই 
প্রকৃতি। শ্রীভগবান বণিয়াছেন__ভূমি, জল, অনল, বায়ু, আকাশ, 
মন, বুদ্ধি, অহস্কার-__এই আটটি প্ররুতি ভিন্ন আমার আর একটি পরা 
প্রকৃতি আছে, সেই জীবভৃত প্ররুতির দ্বারাই আমি এই জগৎ ধারণ 
করিয়াছি । 


অপরেয়মিতন্তন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্‌। 
জীবভূতাং মহাবাহো! ষয়েদং ধা্যতে জগণ্ড ॥ (গীতা ৭৫) 


পূর্বোক্ত অষ্টধা প্রকৃতির নির্দের কোনে! শক্তি নাই। ভগবান 
বলিয়াছেন “ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সথয়তে সা চরাচরম্ঠ। 


ভূমিকা £ শূঙ্গার রস ১৮৭ 
শ্রীমস্ভাগবতেও এই কথা আছে-_ 


দৈবাৎ ক্ষুভিতধন্িণ্যাং স্বস্তাং যোনৌ পরঃ পুমান্‌। 
আধত্ত বী্ধ্যং সাসূত মহত্তত্বং হিরগ্ময়ম॥। ( ৩)২৬।১৯ ) 


মহর্ধি কপিল তাহার জননী দ্েবহৃতিকে বলিলেন-_দৈবাৎ * অর্থাৎ 
কালবশে প্ররুতির গুণক্ষোভ উপস্থিত হইলে সেই পরম-পুরুষ তাহার 
অভিব্যক্তি ক্ষেত্রে বীর্ধযাধান করেন। তাহাতেই হ্িরণ্যবর্ণ মহত্ত্বের উদ্ভব 
হয়। 

সুতরাং এই প্রকৃতি স্বতন্্া নহেন। ভূমি জল তেঞ্জ বায়ু আকাশের 
কথ৷ ছাড়িয়া দ্বিই, মন বুদ্ধি অহঙ্কারেরও স্ৃষ্টিক্ষমতা নাই। বিষয় না 
থাকিলে মনের কার্ধ্য থাকে না, ইন্দ্রিয় না থাঁকিলে মনের বিষয়গ্রহণের 
ক্ষমতা থাকে না । এই মন, ইন্দ্রিয়, বিষয়, না থাকিলে বুদ্ধিও নিক্রিয়। বুদ্ধি 
না থাকিলে অহঙ্কারও অড়বৎ পড়িয়া থাকে। কিন্তু পর! প্রকৃতি জীবের 
সম্বন্ধে এ কথ! খাটে না। এই জগৎ তাহারই আধারে বিধৃত রহিয়াছে। 
জীব না৷ থাকিলে জগতের রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দের কোনে। সার্থকতা 
থাকে না। ভূম্যাদ্ি অহঙ্কারাত্বক এই যে জগৎ, ইহার আধার জীব। 
এই জীবগ্রকৃতির একদিকে জগৎ, আর একদিকে ভগবান। জীব চিৎকণ, 
জীব সেই স্বরূপেরই স্ফুলিঙ্গ। অবশ্ঠ জীবেরও স্বকর্তৃত্ব নাই। এই জীব, 
জগৎ ও ভগবানের মধ্যে দোল খাইতেছে, তাহার বাহিরে জগৎ, ভিতরে 
ভগবান। সকল জীবের সেরা জীব মানুষ_শ্রষ্টার শ্রেষ্ট স্থষ্টি মানুষ । 
এই মানুষ কেহ জগতে মজিতেছে। কেহ ভগবানকে ভজতেছে। 
ইহাকেই আমরা মানুষের দুইটি দ্বিকৃ বা ছুই রকমের প্রকৃতি বা আস্র 
ও দৈব স্বভাব বলিয়াছি। এই ছুই প্রকৃতির নান! রকম শ্রেণীবিভাগ 
আছে। পুরুষার্থের তারতম্য অনুসারে এই শ্রেণী নির্দেশ করা যায়। 
ভ্ীব ভিতর বাহির যে দিকেই যাউক, পুরুযার্থের প্রয়োজন। চতুবিধ 


১৮৮ কবি জয়দেব ও শ্রীগীতগোবিন্দ 


পুরুষার্থের ধর্ম ও অর্থ উপায় মাত্র। অর্থাৎ ধর্ম ও অর্থ নিজের! কোন সুখ 
দিতে পারে না, তাহার ফলে স্থথ পাওয়া যায়। অবশ এ সম্বন্ধে অনেক 
তর্ক আছে। কিন্তু এ কাম ও মোক্ষের সম্বন্ধে মতভেদ নাই। ভোগের 
থে অনুভূতি তাহাই কাম, এবং ভগবৎম্বরূপে আত্মবিলয়ের নামই মোক্ষ । 
বৈষ্ণবগণ -মোক্ষচিস্তাকে কৈতব ধর্ম বলিয়! নিন্বা করিয়া গিয়াছেন। 
কারণ, যে “সোইহং* চিন্ত। মোক্ষপদের মুলমন্ত্র, সেই চিস্তাই বৈষ্ণবগণের 
নিকট অপরাধজনক। অন্যদিক দিয়া আমর! দেখিতে পাই, মোক্ষচিন্তায় 
জগতের স্থান নাই। অর্থাৎ যে ধারায়-যে জীবপ্রবাছের সহায়তায় 
তগবান জগৎ ধরিয়া আছেন, মোক্ষপন্থী তাহ] রুদ্ধ করিয়। দিতে চাহে। 
কিন্ত জগৎকে রক্ষা করে কাম, জীবের ষে অনুভূতিতে জগতের অস্তিত্ব 
তাহাই কাম। এই অনুভূতি না থাকিলে জগৎ থাকিত না। তবে ইহ! 
মায়িক অনুভূতি, বাহিরের অনুভূতি। ভিতরের ষে অনুভূতি অর্থাৎ 
ভগবদনুভূতি অমায়িক, হইলেও যোগমায়ার সাহাব্য ব্যতীত তাহা সম্পন্ন 
হয় না। মায়াকে আয়ত্তে আনিয়া তাহার পরপারে দীড়াইয়া৷ তবে সে 
অনুভূতির আস্বাদ পাওয়া যায়। এই ভিতর ও বাহির এক হইয়া গেলে 
ুইয়ের অনুভূতি একত্র মিলিলে যাহার উপলব্ধি হয়, তাহাই শ্ঙ্গার রস। 


ব্রহ্মসংহিতা বলিতেছেন__ 
আনন্দ চিন্ময় রসাতুতয়া৷ মনঃস্ 
যঃ প্রাণিনাং প্রতিফলং স্মরতামুপেত্য । 
লীলায়িতেন ভূবনানি জয়ত্যজত্রং 
গোঁবিন্দমাদিপুরুষং তমহ্‌ং ভজামি ॥ 
আনন? চিন্ময় রপালিঙ্গিত যে ভুবনমোহনের মাধূর্য্যবিন্দু নিখিল 
প্রাণিগণের অন্তঃকরণে প্রতিফলিত হইয়া! ন্মরলীলায় অখিলহুবন জয় 
করিতেছে, সেই আদি পুরুষ গোবিন্দকে ভজন! করি। 


ভূমিকা £ প্রকৃতিভাবে উপাসনা ১৮৯ 


যিনি স্বীয় অংশে “্মরতামুপেত্য” বহুূপে জগৎ হইয়াছেন, স্বয়ং দ্তিনিই 
সাক্ষাৎ মন্মথ-মন্মথরূপে আনন্দ চিন্ময়-রসাত্মতায় রাসবিলাসে বনুর 
আলিঙগ্গনাবন্ধ হইয়া! অদ্ব় রূপের স্বরূপ প্রকাশ করিতেছেন। ন্মররূপে 
যিনি নিখিল জগৎকে মুগ্ধ করিতেছেন, তিনি বুন্দাবনে অপ্রাককত 
নবীনমদনরূপে “আত্ম পর্য্য্ত সর্বচিত্ত হর' আপনাকে দেখিয়া আপনি মুগ্ধ 
হইতেছেন ।-__ 
“রূপ দেখি আপনার কৃষ্ণের হুয় চমৎকার 
আম্বাদিতে মনে উঠে কাম । 
এই মুগ্ধতা হইতে তাহাকে রক্ষ। কবিতে আর কাহারে সামর্থ্য নাই, 
ধিনি সমর্থা, তিনিই শ্রীরাধা। কবিরাজ জয়দেব এই রাধ! প্রেমের অন্ততম 
শ্রেষ্ঠ কবি। এই রাধা প্রেমের মহিম। কীর্তন করিতে গিয়। শ্রীমদনমোহনের 
কথায় কৃষ্ণদাস কবিরাজ বলিয়াছেন- সেই মৃত্তিমান শৃঙ্গার রস-_ 
রাধাসঙ্গে যদাঁভাতি তদা মদনমোহনঃ। 
অন্যথ। বিশ্বমোহোহপি স্বয়ং মদন-মোহিতঃ ॥ 


১৭ 
প্রকৃতিভাবে উপাসন। 


প্রকৃতিভাবে ভবন বৈষ্বসাধনার অন্যতম বিশেষত্ব । পুরুযোত্তমের 
সঙ্গে জীব-প্রকৃতির মিলনের যে লীলা, তাহাই মধুর ভাবের ভর্বন। এই 
বিশ্বের যাহ1 কিছু সব প্রকৃতিরই খেল । সে খেল! বন্ধ হইয়া গেলে বিশ্ব 
বলিয়! কিছুই থাকে না। কিন্তু মূলে প্রকৃতিও একাকিনী অচলা, পুরুষের 
সান্নিধ্য ব্যতীত তিনিও কিছু করিতে পারেন না। পুরুষের ঈক্ষণে 
তীহার চাঞ্চল্য উপস্থিত হয়, গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থা। ভাঙ্গিয়। যায়, তিনি 
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চঞ্চল হইয়। উঠেন । পুরুষ দেখিতেছেন, ভোগ করিতেছেন,__এই সোহাগেই 
রঙ্গময়ী তখন বিচিত্র লীলাভঙ্গীতে বিশ্বকে বিকশিত করিয়৷ তুলেন। 
কিন্তু যে মুহূর্তে তাহার মোহিনী মু্তি হইতে পুরুষের দৃষ্টি প্রত্যাহত হয়, যে 
মুহূর্তে তিনি বুঝিতে পারেন, পুরুষ আর কিছুই ভোগ করিতেছেন না, 
অভিমানিনী পলকের মধ্যেই আপনাকে সংযত করিয়া লয়েন, তাহার সকল 
লীলাই অন্তহ্থিত হয়, খেলা বন্ধ হইয় যায়। এই যে পুরুষকে দেখাইবার 
জন্ত-_তীহাকে ভোগ করাইবার জন্য প্রকৃতির বিলাস, এই ভাবের মুলেই 
মধুর ভজনের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। (১) 

শ্রীভগবান বলিয়াছেন__ 

বধিনি ক্ষরের অতীত, অক্ষর হইতে উত্তম, লোকে, বেদে তিনিই 
পুরুষোত্তম বলিয়া প্রথিত। আবার ক্ষর ও অক্ষর তাহাতেই প্রতিষ্ঠিত 
রহিয়াছে । এই পুরুযোত্তমের সঙ্গে মিলনই জীবের পরমপুরুষার্থ। 


যন্মাৎ ক্ষরমতীতোহ্মক্ষরার্দপি চোত্তমঃ | 
অতোহস্মি লোকে বেদে চ প্রথিতঃ পুরুযোত্তমঃ ॥ 


(১) উপনিষদে “ঘ্ব! সুপর্ণা”্র উপাখ্যান আছে। একটি বৃক্ষে সখ্যভাবে দুইটি 
পক্ষী বাদ করে। তাহার একটি পিপ্লল ভক্ষণ করে, পিপ্পলের কটু আম্বাদন ভোগ করে, 
অন্যটি দর্শক মাত্র, সে শুধু বসিয়া! বসিয়া দেখে । দৈবক্রমে যদি কখনে। এমন হয়-_. 
ভোক্ত। পাখীটি বলিয়া বসে, অতঃপর আমি আর এই কটু পিপ্লল ভক্ষণ করিব না, এখন 
হইতে আমি দর্শক, আমি মাত্র দেখিব। এইবার তুমি ভেগ কর। তাহা! হইলে ষে 
অবস্থা দীড়ায়-_গোপী ভাবের সঙ্গে তাহার কতকটা তুলনা হয়। এই ভোক্তার 
আসন ছাড়িয়া দর্শকের তূমিক। গ্রহণের মধ্যে গোপী ভাবের ইঙ্গিত আছে। 

গ্রামে একজন বাজীকর আসিয়াছেন। পুতুলের নাচ দেখাইয়া! বেড়ান। 
প্রত্যেকটি পুতুলের মাথায় নুতা বাধা । সুতার গোছাটি নিজের হাতে লইয়া 
অন্তরালে বসিয়া তিনি পুতুলগুলিকে নাচাইয়া থাকেন। দৈবাৎ একদিন 
একটি পুতুলের সত ছি'ড়িয়া গেল, সে একেব।রে বাজীকরের নিকটে গিয়া 
পড়িল। দে তখন বাজীকরকে ধরিয়া! বসিল, এতগুলি পুতুলকে যখন নাচ 
শ্রিথাইয়াছেন, নাচাইতেছেন--তখন নিশ্চয়ই আপনি নিজে বেশ ভালই নাচিতে 
জানেন। এখন আপনি একবার নাচুন আমর! দেখি। তাহার অনুরোধে 
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এই পুরুষোত্তম, রসিকশেখর, পরমকরুণ, সচ্চিদানন্দবিগ্রহ। ইহার 
তজনের স্তরনির্দেশে শ্রীপা্ মধুস্থদন সরস্বতী বলিয়াছেন-__ 
তশ্টৈবাহং মমৈবাসৌ স এবাহ্মিতি ব্রিধা। 
ভগবচ্ছরণত্বং স্যাৎ সাধনাভ্যাসপাঁকতঃ ॥ 
সাধনার প্রথম সোপানে দীড়াইয়া সাধক বলিতেছেন আমি তাহার, আমি 
তোমার । “ইতঃপুর্ব্ৎ মনোবুদ্ধিদে হধর্্মাধিকারতঃ' | সকলি তোমার পায়ে 
সমর্পণ করিয়াছি, তুমি রুপায় আমাকে আত্মসাৎ কর। কত জন্ম-অন্মাস্তরের 
মধ্য দরিয়া, কত পথ ুরিয়া সেই বুন্দাবনের প্রান্তে আসিয়! পড়িয়া আছি, 
আমায় ডাকিয়া! লও। 
দ্বিতীয় সোপানে সাধক বলেন তিনি আমার, তুমি আমার । আমায় 
পায়ে দলিয়া যাও, দেখা না দিয়া মরমে যাতনা দাও, তথাপি হে 
জীবনাধিক, তুমি আমার, তুমি আমারই । 
প্রথম ভাবটি তদীয়। রতি, দ্বিতীয় ভাবটি মদীয়। রতি নামে পরিচিত। 
এই মদীয়! রতিই ব্রজের গোগীভাব, এই ভাবেরই চরম পরিণতি 
মহাভাবন্বরূপিণী শ্রীমতী রাধা ঠাকুরাণী। মদীয়। রৃতির চরম ও পরম 
পরিণতিতে শক্তিমান শক্তির নিকট আত্মসমর্পণ করিয়াছেন, “দেহি 
পদপল্লবম্‌' বলিয়া! শরণ গ্রহণ করিয়াছেন। শক্তি ও শক্তিমানের এই মধুর 
লীলাবিলাসই শ্রীগীতগোবিন্দের প্রধান বর্ণনীয় বিষয় । 
মিলনেই রসান্ুভৃতির স্মত্তি। কিন্তু জয়দেব গোস্বামী মিলনের পর 


বাজীকরকে নীচিতে হইল। পুতুলটি নাচ দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া গেল। সে 
তখন বলিয়া কহিয়া অপর পুতুলগুলির বীধন খসাইল, এবং একে একে 
সকলকে সাজঘরে আনিয়া বাজীকরের নাচ দেখাইল। তাহারা এখনো! নাচে, 
বাজীকরের ইঙ্লিতেই নাচে, তবে বাজীকরের সঙ্গেই নাচে। বাজীকরকেও 
তাহাদের ইঙ্গিতে ন।চিতে হয়। বাঁজীকর আর তাহাদিগকে নুতায় বীধিয়। 
নীচাইতে পারেন না। এই রূপকের মধ্যেও গোগী ভাবে ভজনের ইঙ্গিত 
পাওয়। ষায়। 


১৯২ কবি জয়দেব ও শ্রীগীতগোবিন্দ 


মিলনের এক অনিন্দ্য সুন্দর মাধূর্য্য-চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন। বিরহে 
মিলনের পূর্বস্থাতি এবং বর্তমানের বেদন। একত্র মিলিত হুইয়াছে, ভবিষ্য 
মিলনের মধুরতম স্ফুত্তি জাগিয়! উঠিয়া ক্ষণে ক্ষণে তন্ময়ত। আনিম্! দ্িতেছে। 
শ্রীমতীর কথায় কবি বলিতেছেন-_ 


মুহুরবলোকিতমণ্ডনলীলা । 
মধুরিপুরহমিতি ভাবনশীল। ॥ 


এই অপূর্ব্ব তন্মস্নতায় মনে হইতেছে আমিই তুমি, আমিই কৃষ্ণ। ইহাই 
মধুন্দন সরন্বতীর “সএবাহং* ভাবের পরম ও চরম অবস্থা । এই যে 
প্রেমবিলাস-বিবর্ত, ইহা! জয়দেব শ্রীমন্ভাগবত হইতে গ্রহণ ক'রিলেও 
শ্রীমন্তাগবতে শক্তিমান পায়ে ধরিয়! মান ভাঙ্গাইয়৷ শক্তির এই বিরহের 
ব্যথা অপনোদ্দন করেন নাই। ভাগবতে রাধিক। বিরহের পর কৃষ্ণের 
দর্শন পাইয়াই কৃতার্থ হইয়াছেন। তাহাকে প্রত্যাখ্যান করিতে সাহস 
করেন নাই। তাই বলিয়াছি গীতগোবিন্দে শৃঙ্গার-রস-বিলাসের চরম 
অভিব্যক্তি বণিত হইয়াছে । 

বৈষ্ণবগণ বলেন গোপীভাব ভিন্ন এই ভজনের, শূঙ্গার-রসোপাসনার 
অধিকার জন্মে না । পুর্বে যে বার্ধির ও ভিতরের মিলনের কথা বলিয়াছি, 
গোগীভাবই সেই মিলনের ভূমি । সন্ধিনী শক্তির কথা বলিয়াছি) থাক৷ 
অর্থাৎ অস্তিত্ব এই শক্তির ভাব। আর সংবিৎ বা চিৎ বা ভ্ঞানশক্তির 
কাজ জানা । কে আছে এবং কে জানিতেছে, সংসারে ইহারই ছন্দ 
চলিতেছে । ছন্ থাকিলেই মিলন থাকিবে, গোগীভাঁবই সেই মিলনের 
ভূমি। কথাট। আর এক দিক্‌ দিয়া ঘুরাইয়া বলি। সংসারে চারি 
প্রকারের ভক্ত আছেন। শ্রীভগবান গীতায় বলিয়াছেন-_ 


চত্বিবধা ভজন্তে মাং জনাঃ স্ুকৃতিনোহভ্ঞুন । 
আর্তো জিজ্ঞান্রর্ঘার্থী জ্ঞানী চ ভরতর্ভ ॥ 
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কামগন্ধহীন হ্বাভাবিক গোঁপীগ্রেম। 

নির্মল উজ্জ্বল শুদ্ধ যেন দগ্ধ হেম ॥ 

কৃষ্ণের সহায়, গুরু, বান্ধব, প্রেঃসী। 

গোঁপিক1 হয়েন প্রিয়া, শিষ্যা, সী, দ্রাসী” ॥ 

প্রশ্ন উঠিতে পারে--কেন এই শুঙ্গাররসসর্বন্বের উপাসনা করিব! 

উত্তরে বৈষ্ণবগণ বলেন, আনন্দ লাভের এমন পম্থ। আর নাই। পাধিৰ 
আনন্দের মধ্যে যেমন যোষিদানন্বই শ্রেষ্ঠ, তেমনি ভগবদ্-ভজনে এই মধুর 
জনই শ্রেষ্ঠ । বৈষ্ণবগণ এ আনন্দের নিকট ব্রহ্গানন্দকেও তুচ্ছ মনে 
করেন। এই আনন্দ কি বস্তু কেহ বলিতে পারে না, ইহ মুকাস্বাদনবৎ। 
এ আনন্দ অনুভবগম্য। বৈষ্ণব কবি বলিয়াছেন, “ঘত রলিকজন রস- 
অনুমগন অনুভব কাছ ন পেখ। কেহ তো দেখে নাই, তবে রসিকের 
অনুভূতিই জানে, যে রাসাস্বাদন কি বন্ত, কি সে আনর্বচনীয় আনন্দ! 
পুর্ববে যে সৎ চিৎ আনন্দের কথা বলিয়াছি, তাহার সঙ্গে জাগ্রত স্বপ্ন 
সুযুণ্তির কতকট। তুলনা হইতে পারে । আমি আছি, বিশ্ব আছে, ইহাই 
জআগ্রতের অবস্থা । আমি আনিতেছি, ইহাই স্বপ্রের অবস্থা। ঘুমাইয়া 
ত্বপ্র দেখি-_কিস্তু জাগিয়া এ জ্ঞান হয় যে স্বপ্ন দেখিয়াছি। হহার 
পরই স্বযুণ্তি_স্বপ্র গাঢ় নিদ্রা । আনন্দের অবস্থা বুঝাইতে গিয়৷ অনেকে 
এই স্ুুযুণ্তির উদ্বাহরণ দেন। অবন্ত এই গাঢ় নিদ্রার পরও আমি যে বেশ 
ঘুমাইয়াছি এ বোধ থাকে। লৌকিক আনন্দেও তেমনি আমি আনন্দিত 
হইয়াছি এরূপ একটা! অনুভূতি থাকে। ইহার পরের অবস্থা তুরীয় নামে 
কথিত হয়। উপনিষদ ব্রহ্মানন্দের উদাহরণ দিতে গিয়া! সুষুপ্তির আনন্দের 
উল্লেখ করিয়াছেন। নুষু্ডিতে ইন্ত্রিয়ের এবং মনের কোনে কাধ্য থাকে 
না। কিন্তু কোন বুত্তিৰপে আকারিত না হইলেও বুদ্ধি বর্তমান থাকে, 
সেই নির্মল বুদ্ধিতে চিৎ গ্রতিবিষ্ব স্ফুরিত হয়। তবে বুদ্ধি তখনে। 
মলিনসত্বগ্রধানা৷ বলিয়। তুরীয়ানন্দের অনুভূতি পায় না। ্ুযুণ্তির এই 
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অজ্ঞানাবৃত ব্রচ্মানন্দের কথ বুঝাইতে গিয়া উপনিষদ জায়াপতির একাত্মতার 
উদ্দাহরণ দ্বিয়াছন। বৃহ্ধারণ্যক বলিতেছেন-__ 

“তদ্বা তস্তৈতদ তিচ্ছন্দ। অপহতপাপ্মাভয়ংরূপম্‌। তদ্‌ যথা প্রিয়া 
স্ত্রিয়। সম্পরিঘক্তো ন বাহাং কিঞ্চন বেদ নাস্তরমেবায়ং পুরুষঃ প্রান্ঞেনাত্বনা 
সংপরিধূক্তো ন বাহাং কিঞ্চন বেদ নাস্তরৎ তদ্বা অস্তৈতদাগ্তকা'মমাত্মকামম- 
কামংরূপৎ শোকান্তরম্‌।” (৪1৩২১) 

সত্য খষি ্রন্মানন্দের উপমা দিতে গিয়া আর কিছুই দেখিতে 
পান ন নাই! যত পার্থক্যই থাকুক, তবু তিনি যোধিদানন্দের সঙ্গে-_ 
শ্ঙ্গাররসবিলাসের সঙ্গেই_-তাহাকে উপমিত করিয়াছেন। অবশ্ত ইহার 
সঙ্গে গোপীভাবের পার্থক্য আছে। গোপীগণ ভাবানন্দে কেধ্ল ষে বাহ্‌- 
আভ্যন্তর বিশ্থৃত হইয়াছেন তাহ। নছে, তাহার! অন্তর বাহির এক করিয় 
বলিতেছেন “ভগবান তুমিই আনন্দিত হও! আমাকে ভোগ করিয়া, 
আমার যাহ! কিছু আছে লইয় তুমি সখা হও! আমার মধ্যে আসিয়! 
তুমি উল্লসিত হও! আমার বলিতে তে কিছু নাই, তোমাকে লইয়াই তো৷ 
আমি, অতএব আমার মধ্যে তোমার যাহা কিছু আছে, তুমি গ্রহণ কর ! 
ছে রসম্বরূপ, তোমার যে রসে আমি রসিক, সে রস তুমি ভিন্ন আর কাহাকে 
দান করিব? হে জগদেকনায়ক, তোমাকে পাওয়াইয়াই--তোমার 
প্রাপ্তিতেই আমাকে সার্থক কর।” “নী” ধাতু প্রাপনে। ঘিনি প্রাপ্তি 
করাইয়াছেন, তিনিই নায়ক। 

দেড় হাজার বৎসরের পূর্ববর্তী আচার্য শঠকোপের কথা পূর্বেই 
উল্লেখ করিয়াছি। রামানুজ সম্প্রদ্ধায়ের আচার্য্য পণ্ডিত শ্রীকল্পী 
বৃনিংহাচার্য্য সংস্কৃত শ্লোক-ছন্দে ইহার সহশ্র গীতি প্রকাশ করিয়াছেন। 
এই গ্রন্থের প্রথম শতক চতুর্থ দশকের কয়েকটা গ্লোকে কাস্তাভাবের 
ইঙ্গিত বহিয়াছে। একটির মর্্াবাদ-_“ওগে! পক্ষিগণ, আমার প্রার্থনা 
প্রভুর নিকট নিবেদন কর। আমি তাহাকে ছাড়িয়া থাকিতে পারি না 
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বলিয়াই কি সেই সজল জলদ শ্তাম আমাকে রূপা করেন নাই। কাস্তা' 
তো কাস্তের নিকটেই থাকে । তাহাকে ইহা! নিবেদন কর, এবং আমার 
নিকটে আনিয়া দাও*। 

পৃথিবীর অপরাপর ধর্মসন্প্রনায়ের মধ্যেও এই ভাবের আভাস পাওয়া 
যান্স। ররিহুদী ও খ্রীষ্টান ধর্মগ্রন্থ বাইবেলে “সলোমনের পরমগীত+ নার্মে 
একটি অংশের মধ্যে দেখিতে পাই-_ ৃ 

“তুমি নিজ মুখের চুম্বনে আমায় চুম্বন কর, কারণ তোমার প্রেম 
দ্রাক্ষারস হুইতেও উত্তম। তোমার স্থুগন্ধি তৈল সৌরভে উৎকৃষ্ট, তোমার 
নাম সেচিত সুগন্ধিতৈলন্বরূপ। এই অন্ত কুমারীগণ তোমায় প্রেম করে। 
আমাদের আকর্ষন কর, আমর! তোমার পশ্চাতে দৌড়িব। রা আপন 
অন্তঃপুবে আনিয়াছেন। আমরা তোমাতে উল্লসিত হইব, আনন্দ করিব। 
দ্রাক্ষারস হইতেও তোমার প্রেমের অধিক উল্লেখ করিব। লোকে ন্তায়তঃ 
তোমাকে প্রেম করে। আমার প্রিয় আমার কাছে গন্ধরস-তরু-গুচ্ছবৎ, 
যাহা! আমার কুচযুগের মধ্যে থাকে । আমার প্রিয় আমারই, আমি 
তাহারই |” 

মুসলমান সাধকগণের মধ্যে 'মালামৎ নামে একটি সম্প্রদার আছে। 
এই সম্প্রবায়ের কোনে! সাধুর মুখে পারস্ত কবি সাদদীর একটি গজল 
শুনিয়াছিলাম। গজলটির ভাবার্থ এইরূপ-_ 

উচ্চ গিরিশিখরের উপরে একটি মন্দির আমি জানি। অতিধীর 
পবনও তথায় যাইতে শঙ্কিত হয়। আকাশের অশনি সেই মন্দির হইতে 
অ।মার প্রিয়তমার সংবাদ আনিয়া! দ্রিবে। সেই শিখর সমতলে আমার 
পরাণপুতলী আমার সুন্দরী পরী অবস্থিতি করেন। পক্ষী, আমার সংবাদ 
সেখানে লইর়। যও। নুর্ধযকির্ণও তাহার রূপে স্নান হইয়া যায়। তিনি 
যদি দয়া করিয়া স্ধান-__-বলিও, প্রাণ দিয়াও আমি তাহার করুণ ভিক্ষ! 
করি। বলিও, হে সুন্দরি তুমি সর্বদাই আছ আবার নাই, এই দ্বন্দের 
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বধ্যে নিশির্দিন তোমার মধুর স্বৃতি আমার হৃদ্য়পথে গতাগতি করে। 
€তোমায় দেখিতে পাইন! এ ছুঃখ রাখিবার স্থান নাই। তুমি দয়া ন৷ 
করিলে আমার এমন কি যোগ্যতা যে তোমায় দেখিব? তোমার অকপার 
জনল আমার পথরোধ করে। বলিও আমি মরুভূমির মধ্যে পড়িয়া, 
পিপাসায় ওষাগত প্রাণ, আর তুমি কিন! নিশ্চিন্তে নিদ্রা ধাইতেছ । আমি 
তোমার শ্বপ্ন দেখি_শুধু তোমারই মান্র। 

“বলিও, আমি তোমারই, আমায় দয়! করিয়! ভালবাস, আর নয়তো! 
(তামার প্রতি আমার প্রেম হৃদয় হইতে কাঁড়িয়। লও । বলিও, সৌন্দর্য্যময়ি ! 
কি তোমার রূপ, ঘোমটার ভিতর হইতেও তোমার মুখকান্তি আমায় 
আপ্যায়িত করিতেছে। 

“যদি জিজ্ঞাসা করেন, সাদী কে? তাহার কি যোগ্যতা ষে আমার 
প্রেমের কথা কয়? বলি সার্দী তোমার ক্রীতদাস, সাদী অন্তরে বাছিরে 
তোমারই একান্ত অনুগত ভক্ত সেবক ।* 

মুসলমান সুফী সম্প্রদায়ের সাধক ও কবিগণের নাম জগদ্ধিখ্যাত। 
খর অষ্টম শতাব্দীতে সুফীদের মতবাদ সুগঠিত ও প্রচারিত হইতে আরন্ত 
হয়। সাদী তাহাদেরই এক অন। সুফীগণ শিয়াসম্প্রবায়ভূক্ত । কবি 
থেন প্রণয়ী ভাবে ঈশ্বরের ভঙ্গনা করিতেছেন। বঙ্গীয় মুসলমান- 
সন্প্রদায়ের মধ্যে মাফর্তী নামে একটি সম্প্রদায় বৈষ্ণবগণের মত 
নাগরীভাবেই ভগবানের ভঙ্জনা করিয়া থাকেন। অবশ্ত তাহাদের 
সাধনপ্রণালী এবং ভাব সম্পূর্ণ পৃথক্‌। 


ভক্ত সাধক কবীর বলিতেছেন-_ 


নৈহরবা হবকো। নহি ভাবে । 
সাঈ কী নগরী পরম রতি সুন্দর 
জই বোই জায় ন আবে॥ 
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চাদ সুরজ জহ পবন নপানী 
কে। অন্দেশ পহুছাবে। 
দরদ মহ সাঈ কো শুনাবে। 
আগ চল পংথ নাহি হুবৈ 
রাহ ন ঠহরণ ধাবে। 
কেহি বিধি সাঈ ঘর জাউ মোরী সঙ্জনী, 
বিরহ জোর জনাবে ॥ 
বিন সাঈ বসন নহি কোঈ 
জো য়হ রাহ বতাবে। 
কহুত কবীর স্থনো ভাই প্যারে 
কৈসে গীতম পাবে ॥ 
তপন য়হ দিয় কে বুঝাবে॥ 
(শ্রীযুক্ত ক্ষিতিমোহন সেন কৃত সংস্করণ হুইতে ) 
"'সথি, আর তো ভালো লাগে না। আমার স্বামীর দিব্য নগরী 
অতি সুন্দর, সেখানে কেহ গেলে আর ফেরে না।-_সেখানে চন্দ্র সূর্য্য 
বায় জলও যাইতে পারে না__কে বার্তা পৌছাইয়। দিবে? আমার দরদ 
স্বামীকে শুনাই? আগে চলিব কি, পথ চিনি না, অথচ পথে থামিতেও 
পারিতেছি না। সজনি, কি উপায়ে স্বামিগৃহে যাইব? বিরহ 
বাড়িতেছে। স্বামী বিনা এমন কেহ নাই যে পথের সন্ধান বলিয়া দ্বিবে। 
কবীর কহিতেছে, শুন ভাই প্রিয়, কিরূপে প্রিরতমকে পাইব, তণ্ত-আীউকে 
শান্ত করিব?” 
আনিয়া হউক, না জানিয়! হউক, পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন ধর্মাবলম্বী 
বহু সাধক এই পথের পণিক হইয়াছেন। কিন্তু পথ এক হইলেও গৌড়ীয় 
বৈষ্ণবধর্মের এই ধারা, এই ভাব সম্পূর্ণ অভিনব। ভগবানকে এমন 
করিয়। আপনার জন বলিয়া বুঝিবা আর কেহ ভাবে নাই, এমন গ্্রীতির 
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বাধনে বুঝি:আর কেহ বাধে নাই। শীতায় শ্রীভগবান বলিয়াছিলেন__ 
“যে যথ৷ মাং প্রপদ্তন্তে তাংস্তঘৈব ভজাম্যহম্‌্* ; কিন্ত গোগীভাবে মুগ্ধ হইয়া 
রাসোৎসবের শেষে শ্রীমস্তাগবতে তিনি বলিলেন-__ 

ন পারয়েহহং নিরবদ্াসংযুজাং 

স্বসাধুকৃত্যং বিবুধারুষাঁপি বঃ। 

যা মাহভজন্‌ ছুর্জরগেহশৃঙ্খলাঃ 

সংবৃশ্য তদ্ধঃ প্রতিষাতু সাধুন। ॥ (১০৩১।২২) 

“নিরুপাধি ভজনপরায়ণ! মুগ্ধে। 

রেসথি! যে মহাভাব বৈদদ্ধ্যে ॥ 

ছর্জর আবাস শৃঙ্খল করি ভঙ্গ। 

নিরমল রাগে দান দেয়লি সঙ্গ ॥ 

তুয়৷ সবাকার ও নিজ সাধুকৃত্য। 

সব সাধু স্বভাবে সফল হউ নিত্য ॥ 

যে! যৈছে ভে হাম ভজিব সেরূপ। 

সে! নিজ মুখবাণী তৈ বৈরূপ ॥ 

মর্ভে লভিয়ে ঘি দেব পরমাই । 

হেন প্রীতি পরিশোধে পন্থ না পাই ॥ 

অশকত প্রতিদানে মুই প্রেমাধীন। 

রছি গেল সব! পাশ মঝু গুরু ধণ ॥* 


১৮ 


যোগমায়। 


বাহার! কৃষ্ণলীল। বিশেষতঃ শ্রীভগবানের রাঁসলীল! অথব। পরকীয়াবাদ 
প্রভৃতি লইয়া আলোচনা করেন, সর্বপ্রথমে তাহাদের পক্ষে “যোগমায়া* 
তত্বটি জান৷ একান্ত প্রয়োজনীয় । এতত্তিন্ন শৈব ও শাক্তগণের পক্ষেও 
এ-তত্ব আলোচনার আবশ্তকতা রহিয়াছে । মার্কেয়পুরাণে এই তত্ব 
বিশদরূপে বিবৃত হইয়াছে । চগ্ডীতে ধষি বলিয়াছেন £-_ 


স বিষ্ভা পরমা মুক্তেহেতুভৃতা সনাতনী । 
সংসারবন্ধাহেতুশ্চ সৈব সর্বেবশ্বরেশ্বরী ॥ 


সেই সনাতনী পরমাবিগ্তারপে মুক্তির হেতুভৃতা। আবার সেই 
সর্বেশ্বরেশ্বরীই অবিষ্ভারূপে সংসার-বন্ধনের কাঁরণ। অন্তাত্র_ 


তন্নাত্র বিস্ময়; কার্য যৌগনিদ্রা জগত্পতেঃ। 
মহামায়। হরেশ্চৈতত্বয়। সম্মৌহাতে জগৎ ॥ ১ অধ্যায় 8৪ 


এই মহামায়া জগৎপতি হরিরও ঘোগনিদ্র!। ম্বরূপিণী। নুতরাৎ তাহার 
জগৎমোহুন বিশ্ময়ের কাধ্য নহে । চণ্তীতে এই দ্বেবী বহুবার বৈষ্ুবীরূপে 
কথিত হইয়াছেন। ত্রয়োদশ অধ্যায়ে ১ম শ্লোকে খষি ইহাকে বিষুমায়। 
বলিয়। উল্লেখ করিয়াছেন । 

প্রীমস্তগবদ্গীতায় ইহার মায়া ও ষোগমায়া এই ছুইটি নাম পাওয়া 
ধায়। শ্রীভগবান বলিয়াছেন-__-এই গুণময়ী দৈবী মায়। “ছুরত্যয়+; ষে 
আমার শরণাগত হয়, সেই এই মায় অতিক্রম করে (৭ অধ্যায় ১৪ 
শ্লোক )। যোগমায়া-সমাবৃত থাকায় সকলে আমার প্রকাশ দেখিতে পায় 
না। মুঢ়ু লোকে আমাকে 'অজ' এবং 'অব্যয়' বলিয়। জানিতে পারে ন। 


২০২ কবি জয়দেব ও শ্রীগীতগোবিন্দ 


(4ম অধ্যায়, ২৫ শ্লোক )। চগ্ডীতে এই দেবী প্রধানতঃ মহামায়। নামেই 
কথিত! হইয়াছেন, কিন্তু শ্রীমস্ভাগবতে ইনি বিষ্ুমায়া, যোগমায়া এবং 
মহামায়! এই তিন নামেই পরিচিত । শ্রীমস্তাগবতে মায়া শব্ও আছে। 
বিষু্মায়া-_-(১০ম স্বন্ধ ১ম অঃ ২৫) ; যোগমায়া-(১০ম, ২অ+, ৬)। 


কাত্যায়নি মহামায়ে মহাষোগিন্যধীশ্বরি | 
নন্দগোপস্থৃতং দেবি পতিং মে কুরু তে নমঃ ॥ (১০ম ২২অঃ, ৪) 
নন্দগোপনন্দনকে পতিরূপে প্রাপ্তিকামনার গোপীগণ ধাহার উপাসন। 


করিয়াছিলেন, মহারাসলীলার প্রারন্তে শ্রীভগবান তাহারই মুলম্বরূপকে, 
সর্বশ্রেষ্ঠ প্রকাশকে সমীপে গ্রহণ করিলেন । 


ভগবানপি তা রাত্রীঃ শারদৌফুল্লমল্লিকাঃ। 
বীক্ষ্য রন্তং মনশ্চক্রে যোগমায়ামুপা শ্রিতঃ ॥ 


(১০ম, ২৯অঃ, ১ শ্লোক) 


এই ষোগমায়। দেবীকে রাসের--তথ' শ্রীকষ্ণলীলার অধিষ্ঠাত্রী দেবী 
বলিতে পারা ধায়। চণ্ডীতে যে অবিস্া, ও ধোগনিদ্রার উল্লেখ পাইয়াছি, 
তাহাকে মায়া, মহামায়া ও যোগমায়া নামে অভিছিতা করিতে পারি। 
অবিদ্তা সংসারবন্ধনের হেতু, বিদ্যা সর্ববসম্পদদাত্রী,। অভীষ্ট্বায়িনী, 
মোহমুক্তির হেতুম্বরূপা। আর যোগমায়া-_-রসভাবের সেবিকা, রসভাবের 
পরিপালিক] এবং রসভাবের,_আবননব্রদ্দেব অনুভূতি প্রদানের সামর্থ্য 
সর্বাধিকা। শ্রীভগবান রাসলীলায় ইহাকেই সহকারিণীৰকপে গ্রহণ 
করিয়াছিলেন। নারদরপঞ্চরাত্রে শ্রুতিবিগ্ঠাসংবাদে এই দেবীর পরিচয় 
এইরূপ-_ 


জীনাত্যেক। পর! কান্তং সৈব দুর্গা তদাত্মিকা । 
যা পরা পরম শক্তিরহা বিফু্বরূপিণী ॥ 


ভূমিকা 8 যোগমায়া ২০৩ 


ষন্তা বিজ্ঞানমাত্রেণ পরাণাং পরমাত্মনঃ | 
মুহূর্তীদেব দেবন্ত প্রাপ্তির্ভবতি নান্থ। ॥ 
একেয়ং প্রেমসর্ববন্স্বভাবা গোকুলেশ্বরী । 
অনয়! সুলভে। জ্ঞেয় আদিদেবোহখিলেশ্বরঃ ॥ 
ভক্তির্ভজনসম্পত্তির্ভজতে প্রকৃতিঃ প্রিয়ম্‌। 
জ্ঞায়তেহত্যন্তহুঃখেন সেয়ং প্রকৃতিরাত্মনঃ ॥ 
দুর্গেতি গীয়তে সন্ভতিরখগ্ডরসবল্লভ। ৷ 

অন্যা আবরিকা শক্তির্মহাঁমায়াহখিলেশ্বরী ॥ 
যয়। মুগ্ধং জগৎ সর্ববং সর্ববদেহাভিমানিনঃ ॥ 


ইহা! হইতে বুঝিতে পারা ধায়-_শ্রীহুর্ণী ভ্ীভগবানের চিন্ময়ী শক্তি। ইহার 
অপর নাম একা বা একাঁনংশ1। পরমাশক্তিময়ী এই মহাবিষু ম্বরূপিনী 
শ্রেষ্ঠাশক্তি। এই প্রেম-সর্বন্ব-স্ব ভাবা, গোকুলাধিষ্টাত্রীকে জানিতে পারিলে 
অখিলেশ্বর আঘদিদেবকে সহজেই প্রাপ্ত হওয়! যায়। এই-অখণ্ড রসবল্লভা 
দুর্গার আবরিকা-শক্তি অখিলেশ্বরী মহামায়। সমস্ত জগৎকে, সকল 
দেহাভিমানী জীবকে মুগ্ধ করেন। 

চণ্ডীতে দেবী নিজ মুখেই বলিয়াছেন__“নন্দগোপগৃহে জাতা- 
যশোদা গর্ভসম্ভব1*--আমি নন্দগোপগ্রছে যশোদ] গর্ভে জন্মগ্রহণ করিব। 
শ্রীমন্তাগবত ইছাকেই বিষ্ণুর অনুজ! বলিয়াছেন। ইঁহারই নাম একানংশ]। 
অনেকে ইহাকেই যোগমাঁয়। বলেন । জগন্নাথ ও বলদেবের মধ্যবর্তিনী এই 
দেবীকে অনেকেই সুভদ্রা নাম দ্রিয়] ভ্রমাআক উক্তি করেন। 

মায়ার কাধ্য “বিমুখমোহন” । জীবকে ভগবদ্বিমুখ করিয়া! মমতাবর্তে 
মোহগর্তে নিক্ষেপ করাই তাহার কাজ । মহামায়া ব1 বিষ্ঠার কার্ধ্য-_ 
প্উদ্ুখমোহন*। সংসার হইতে, বিষয়াসক্তি হইতে মুক্ত করিয়া আীবকে 
ভগবদভিমুখী করিতে তিনি ভিন্ন আর কেহ নাই। আর শ্রীতগবানের 


২০৪ কবি জয়দেব ও শ্রীণীতগোবিন্দ 


শক্তিগণকে, তাহার পরিকরগণকে, এমন কি স্বয়ং ভগবানকে মুগ্ধ করিতে 
একমাত্র পোঁগমারাই সমর্থা। এই মুগ্ধতাই শ্রীভগবানের লীলা । এই 
মুগ্ধতা তিনি স্বেচ্ছায় স্বীকার করিয়। লইয়াছেন। 

শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে মায়! প্ররুতি নামে অভিহিত হইয়াছেন £ 
"মায়া, তু প্ররুতিৎ বিষ্ান্সাক্লিনৎ তু মহেশ্বরম্চ। ঈশোপনিষদে 
অবিদ্ভ/ ও বিদ্ভা এই ছুইটি নাম পাওয়া যায়। বলিতেছেন-_ 
€(১১শ শ্রেক) 


বিষ্ভাঞ্চাবিষ্ভাঞ্চ যস্তদেদ্দোভয়ং সহ। 
অবিছয়া মৃত্যুং তীত্বণ বিছয়াম্ৃতমশ্খতে ॥ 


ঈশোপনিষদ্‌ বিস্া ও অবিস্ত1 উভয়কেই যুগপৎ জানিতে বলিয়াছেন। 
অবিদ্ভাকে জানিলে সংসারবন্ধন ঘটিবে না। তাহার দ্বারা মৃত্যু উত্তীর্ণ 
হইয়। বিদ্যার দ্বারা অমুতত্ব লাঁভ করিতে হইবে । আমাদের মতে অতঃপর 
অর্থাৎ অমৃতত্বপ্রাপ্তির পর অখণ্ড রসবল্লভার দর্শন মিলিবে এবং 
তিনিই সচ্চিবানন্দ বিগ্রহের সানিধ্য দ্বান করিবেন। অবিস্ভ! ও 
বিষ্তঠকে অতিক্রম করিয়াই রসন্বরপের অনুভূতি লাভ হইবে। 
ঈশোপনিষদ্‌ অবিদ্ভা ও বিগ্ভা, অসম্ভৃতি ও সম্ভুতি, ছুইয়েরই পৃথক্‌ 
উপাসনার নিন্দা করিয়াছেন। উভয়কে একত্রে জানিবার কথাই 
বলিয়াছেন। 

এই যোগমায়াই শ্রীদূর্ণ।, শ্রীকৃষ্ণের অন্তরঙ্গ। শক্তি। শ্রীপাদ জীব 
গোস্বামী ভাগবত-সন্দর্ভে গৌতমীর কল্পের বচন উদ্ধার করিয়! তাহ।র 
প্রমাণ দিয়াছেন £ 


যঃ কৃষ্ণ সৈব দুর্গ স্যাৎ য! ছুর্গা কৃষ্ণ এব সঃ। 
অনয়োরন্তরাদর্শী সংসারোনে। বিমুচ্যতে ॥ 


ভূমিকা ঃ যোগমায়! ২০৫ 


কৃষ্ণ ও ছুর্গার তত্বতঃ কোন ভেদ নাই। “্ব্রহ্মমংহিতা* এই রহন্ঠের 
ইঙ্গিত দিয়াছেন €(১১শ শ্লোক) 


“মায়য়। রমমাণস্য ন বিয়োগন্তয়া সহ। 
আত্মন৷ রময়। রেমে ত্যক্তকালং সিস্ক্ষয়৷ ॥» 


মায়ার সহিত তাহার বিয়োগ নাই, তিনি মায়া সহ সর্বদাই রমণরত। 
তাহার ইচ্ছায় স্থষ্টিকাল সমাগমে তিনি আ.ত্মশাক্ত রমার সহিত রমণ করেন। 
এখানে মায়! শব্ষে রমাকেই লক্ষ্য কর! হইয়াছে । রমা সঙ্গে তিনি নিয়ত 
বিহারণীল বলিয়ই রমার অপর নাম নিয়তি---পনিয়তিঃ সা রম! দেবী শু 
প্রিয় তদ্বশং সদা।” ব্রহ্গসংহিতা মায়ার সঙ্গে প্ররুতির পার্থক্য 
রাখিয়াছেন। বলিয়াছেন-_ 


“এবং জ্যোতিম্নয়ে। দেবঃ সদানন্দঃ পরাত্পরঃ। 
আত্মারামস্য তন্যান্তি প্রকৃত্যা ন সমাগমঃ ॥ (১০) 


প্রকৃতি হইতে তিনি নিলিপু, প্রকৃতির সহিত সেই আত্মারামের 
কোন সাক্ষাৎ সম্বন্ধ নাই। শ্রীমদ্ভগবদগীতায় প্রকৃতির বেশ পরিফার 
বিশ্লেষণ আছে। শ্রীছুর্গাই রূপভেদে প্রকৃতি বা মহামায়৷ ও ঘোগমায়। 
নামে অভিহিতা হন। যোগমায়৷ রূপই শ্রীহর্গার প্রকৃত স্বরূপ । 
মহামায়! ও মায় ইছারই অংশরূপ!। 

কালিক। পুরাণ ষষ্ঠ অধ্যায়ে বিষ্ুমায়! ও মহামাপ্নার পৃথক্‌ বর্ণনা আছে। 
খিনি যোগিগণের মন্ত্রমর্্োদ্ঘাটনে তৎপরা, পরমানন্ব-স্বরূপা, সত্ত্ব-বিদ্যা,__- 
তাহাকেই জগন্ময়ী বল! হয়। ইনিই বিষুও মায়া। * * * যিনি পুনঃ পুনঃ 
জীবকে ক্রোধ মোহ লোভ মধ্যে নিক্ষেপ পূর্বক কাম সাগরে নিমজ্জিত 
করিয়া আমোদযুক্ত ও ব্যসনযুক্ত করেন, তিনিই মহামায়!। 

পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি, শ্রীক্ষ্*পরিকরগণকে এমন কি ্রীকুষ্ণকে 
মুগ্ধ করাই যোগমায়ার কাধ্য। তাহার উদাহরণ দ্বিতেছি। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের 
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চাঞ্চল্যে ব্রজের গোপ-গোপীগণ ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছেন। এমনই একদিন 
বলরামার্দি গোপবালকগণ আলিয়া ষশোদাকে বলিলেন, *শ্রীকষ্ মাটি 
থাইয়াছে।” যশোদ। এই কথা শুনিয়৷ ভীত! হইয়। শ্রীকৃষ্ণের হাত ধরিয়! 
তিরস্কার করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন-_-আমি মাটি খাই নাই, উহার! 
মিথ্যা কথা বলিয়াছে। যশোদা বলিলেন “তবে ই। কর, দেখি*। এই 
কথা শুনি! যশোদানন্দন মুখ ব্যাদান করিলেন । যশোদা শ্রীকঞ্চের জঠর 
মধ্যে শ্রীবুন্দাবনসহ দ্বীপ-পর্ববত-সমুদ্র সমন্বিত বিশ্বের বিশাল রূপ দেখিতে 
পাইলেন। তিনি আপনাকেও দ্বেখিলেন, দেখিয়া! আশ্মধ্যান্থিত 
হইলেন। ভাবিলেন “এ কি স্বপ্ন, না দেবমায়া, না৷ আমার বুদ্ধিভ্রম, অথব। 
ইহা আমার পুত্রেরই কোন ্রশ্বর্ধ্য।” তিনি নারায়ণকে প্রণাম করিয়। 
বলিলেন, “আমি যশোদা, গোপরাজ নন্দ আমার পতি, কৃষ্ণ আমার পুত্র, 
আমি ব্রজেশ্বরের অখিল বিত্তের অধিকারিণী পত্বী, গোধনাদি সহ ব্রত্ের 
গোপগোপী আমার অধিকৃত, ধাহার মায়ায় আমার এই মন্দ মতি হইয়াছে, 
তিনিই আমার একমাত্র আশ্রয় ।” 
ইন্খং বিদিততন্বায়াং গোপিকায়াং স উশ্বরঃ। 
বৈষ্ণবীং ব্যতনোন্ায়াং পুত্রনেহময়ীং বিভুঃ ॥ 

গোগী ধশোদার এইরূপ তত্বজ্ঞানের উদয় হইলে শ্রীভগবান পুত্রনেহমরী 
আপন বৈষ্বী মায়! বিস্তার করিলেন । বেদ, শ্রুতি, সাংখ্য, যোগ এবং 
পঞ্চরাত্রার্দিতে ধাহার মাহাত্ম্য কীত্তিত হয়, অতঃপর যশোদ। সেই হরিকে 
পুত্রজ্ঞান করিলেন। এই সমস্ত কাধ্যে যোগমায়। ভিন্ন অপর কেহ সমর্থ! 
নহেন। কিন্তু তাহার প্রধান কাধ্য শ্ীকষ্ের সঙ্গে রাধা-সনাথ 
ব্রজগোপীগণের মিলন সাধন। দ্রার্শনিকগণ মায়াকে অঘটন ঘটন-পটায়সী 
বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। জগতের সর্বাপেক্ষা অঘটন-ঘটন-পটুত। 
মহারাসলীলায় শ্রীকৃষ্ণকে মুগ্ধ করা, শ্রারাধ আদি গোপীগণকে মুগ্ধ করা। 
অধর্মের অভ্যুত্থান দুরীভূত করিয়৷ ধর্মসংস্থাপনের অন্ত ধাহার আবির্ভাব, 
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পড়িয়াছে। শাদুলবিক্রীড়িত ছন্দে লেখা নিয়লিখিত শ্লোকটি পড়িলেই 
বুঝ! যাইবে £ 
বেদানুদ্ধরতে | জগন্তিবহতে | ভূগোঁলমুদ্িভ্রতে 
বৈত্যৎ দারয়তে | বলিং ছলয়তে | ক্ষত্রক্ষয়ং কুর্বতে | ইত্যাদি 
(১১ ১৬, পৃঃ--১৩) 
এখানে ধতি ও মধ্যান্ুপ্রাসের সাহায্যে এক একটি পংক্তিকে ম্পষ্টতঃ 
তিন ভাগে ভাগ করিয়। শাদুলিবিক্রীড়িত ছন্দে এক প্রকার তরঙ্গ-বৈচিত্র্য 
সৃষ্টি কর! হইয়াছে । মিত্র!ক্ষবতা ও যতিংপ্রাঁধান্ত অপন্রংশ ছন্দ এবং পরবর্তী 
প্রাবেশিক ছন্দেব বৈশিষ্ট্য। উক্ত শাদুলবিক্রীড়িত চরণগুলিতে বাংলা 
দীর্ঘ ত্রিপদীর পূর্বাভাষ পাওয়া যাইতেছে । 
অবস্ত এই সকল শ্লোক অপেক্ষ। গীতগোবিন্দের ২৪টি গীতই অধিক 
প্রসিদ্ধ। এই গীতগুলি অপত্রংশ মাত্রাছন্দে রচিত। ইহা্দিগকে চাঁরিটি 
শ্রেণীতে বিভক্ত কর! যাইতে পারে। 


প্রথম ০শ্রণী 


প্রথম শ্রেণীর ছন্দগুলি প্রাচীন জাঁতিছন্দের আদর্শ অনুসারে রচিত। 
২৪টি গীতের মধ্যে ১৯টিই এই জাতীয় ছন্দে লেখা । জাতিছন্দের অপর নাম 
মাত্রাছন্দ। একটি পদ্ঠ-পৎক্তিতে ব্যবহৃত মাত্রা সমষ্টির উপর এই ছন্দের 
গঠন নির্ভর করে। কিন্তু ইহার আর একটি বৈশিষ্ট্য আছে। জাতিছন্দের 
এক একটি চরণ চার মাত্রার “পণ” দ্বারা বিভক্ত কর! যাইতে পারে। আর্ধা 
ছন্দেই চার মাত্রার গণের সূত্রপাত হইয়াছিল, বৈতালীয় ও ওঁপশ্ছন্দসিক 
ছন্দে এই নুতন গণ-বিভাগ আরও স্পষ্ট। কিন্তু তখনও উচ্চারণে ত্বরাঘাত 
পদ্ধতি প্রতিষ্ঠা লাভ করে নাই, ও কবিতা তখনও স্থুর করিয়া পড়া হইত 


২১২ কবি জয়দেব ও শ্রীগীতগোবিন্দ 


বলিয়াই বোধ হয় প্রাচীন জাতিছন্দের চার মাত্রার চলন সে-সময়কার ছন্দের 
গঠনকে প্রভাবিত করিতে পারে নাই। পরে অপত্রধশ যুগের উচ্চারণে 
হ্বরাঘাত প্রাধান্ত লাভ করায় কবিত। আবুত্তির সময় এক প্রকার ঝেঁ।ক 
উৎপন্ন হইয়1 পদ্ঘ- পংক্তিকে কয়েকটি ছোট ছোট অংশে বিভক্ত করিত। 
মিত্রাক্ষরত। প্রবতিত হওয়ায় এই চরণাংশগুলি আরও স্পষ্টতা লাভ করে। 
পূর্বে শাদুলবিক্রীড়িত ছন্দের একটি উদাহরণে তাহা দেখান হইয়াছে। এক 
প্রকার জাতিছন্দে এই ঝেক, মিল ও চার মাত্রার গণ" বিশেষ প্রাধান্ 
লাভ করিয়াছিল। সংস্কৃত ছন্দ-শান্ত্রে এই ছন্দ-গোরষ্ঠীর নাম মাত্রামক 
ছন্দ। আমাদের আলোচ্য প্রথম শ্রেণীর অন্তভূক্ত গীতগুলি এই মাত্রা- 
সমকের আদর্শে রচিত। এই শ্রেণীর মধ্যে নান! প্রকার ছন্দোবন্ধের সাক্ষাৎ 
পাওয়। যায়। এই ছন্দোবন্ধগুলি নিম্নলিখিত উপবিভাগে বিভক্ত-_ 
(ক১) এক প্রকার মাত্রাপমক ছন্দের নাম পাদাকুলক। ইহাও 

চার মাত্রার চারিটি অংশে বিভক্ত ১৬ মাত্রার ছন্দ। তবে অন্ঠান্ত 
মাত্রাসমকের সহিত ইহার পার্থক্য হুইল, পাদাকুলকে লঘু-গুরু অক্ষরের 
ব্যবহার সম্বন্ধে কোন বিধি-নিষেধ নাই। ইহাই খাটি অপভ্রংশ ছন্দ, 
কারণ বুত্তছন্দ বা সংস্কৃত ছন্দের অক্ষর-বদ্ধত|! ইহাতে একেবারেই 
নাই। প্রশিদ্ধ “মোহমুদ্গর' গ্রন্থের শ্লোকগুলি পাদাকুলক ছন্দে রচিত। 
অনেকে ইহাকে পজজ ঝটিক! ছন্দও বলেন। গীতগোবিন্দের ৪টি গীত 
(গীত সং ৯, ১২, ১৪ ও ১৮ ) এইরূপ ৪ ৮ ৪--১৬ মাত্রার পাদাকুলক ছন্দে 
রচিত। তবে প্রাচীন ছন্দ-শান্ত্র বণিত পার্দাকুলক ছন্দ চতুষ্পদী', কিন্তু 
জয়দেবী পাদ্াকুলক “ঘিপাদ্‌* ছন্দ। যথা 

্তনবিনি | হিতমপি | হারমু- | দারম্। 

স। মন্ুতে কৃশ তন্থরিব ভারম্‌ ॥ (গীত ৯, শ্লেডক ১১) 

সরসমস্থণম পি মলয়জ পঙ্কম্‌। 

পশ্ততি বিষমিব বপুবি সশঙ্কম্‌ ॥ (গীত ৯, শ্লোক ১২) 


ভূমিকা £ জয়দেবের ছন্দ ২১৩ 


জয়দেব এইখানেই প্রাচীন শান্ত্রসম্মত ছন্দ-পদ্ধতির নিকট হইতে 
বিদ্বায় লইলেন। তাহার অবশিষ্ট সমস্ত ছন্দই কতকটা মৃতন ধরণের । 
প্রাচীন ছন্দ-শান্ত্রে ইহাদের কোন উল্লেখ নাই। 

(ক ২) যেমন, গীতগোবিনদের ১৬ সংখ্যক গীতটিও পাদাকুলক 
শ্রেণীর ছন্দে রচিত। কিন্তু প্রচলিত পার্দাকুলক পৎংক্তির শেষে একটি মাত্র! 
কমাইয়। এই নূতন ছন্দ স্য্টি কর! হুইয়াছে। ইহার মাত্রা-বিন্তাস এইরূপ-_ 
৪4-৪+7-8+-৩-*১৫ মাত্রা । যথা 

অনিল ত- | রল কুব- | লয় নয়- | নেন। 

তপতি ন সা কিশলয় শয়নেন ॥ 

শ্রীজয়দেব ভণিত বচনেন। 

প্রবিশতু হরিরপি হৃদয় মনেন ॥ (গীত ১৬, শ্লোক ৩১, ৩৮ ) 

(খ) গীতগোবিন্দে আর এক প্রকার চার মাত্রার গণ-বিভক্ত অপজংশ 
ছন্দ পাওয়া] যার়। ইছা পাদাকুলকের ন্তায় সংক্ষিপ্ত ছন্দ নছে। ইহার 
এক একটি চরণ পাাকুলক অপেক্ষা দীর্ঘ । এইরূপ দ্বীর্ঘ ছন্দ জয়দেবের 
বিশেষ প্রিয় ছিল বলিয়া মনে হয়, কারণ প্রথম শ্রেণীর অন্ততুক্ত ১৯টি 
শীতের মধ্যে নয়টিই (গীত সং ৩, ৪, ৫, ৬,৮, ১৭, ২০, ২২, ও ২৩) 
এই ছন্দে রচিত। এইরূপ চার মাত্র! চলনের দীর্ঘ জয়দেবী ছন্দগুলি 
চার ভাগে বিভক্ত। যথা, 

(খ ১) ৪ মাত্রার সাতটি গণে বিশ্ম্ত ২৮ মাত্রার ছন্দ ঃ 

কেলিক- | লা কুতু- | কেন চ | কাচিদ্-॥ মুখ যমু- | ন। জল | কুলে 

মঞ্জুল বঞ্জুল কুপ্জগতং বিচকর্ষ করেণ ছুকুলে | (গীত সং ৪) 

উদ্মদ মন মনোরথ পথিক বধূুজন জনিত বিলাপে । 

অপিকুল সম্কুল কুনুম সমুহ নিরাকুল বকুল কলাপে। (গীত সং ৩) 

(খ২) উক্ত ছন্দোবন্ধে ১৬ মাত্রার পর প্রধান যতি ও মাত্রায় ঈযুঞ 
যতি-পতন হয়। কিন্তু গীতগোবিন্দের ১১ সংখ্যক্ক গীতে ৮ ও ১৬. 


২১৪ কবি জয়দেব ও শ্ীগীতগোবিন্দ 


প্রধান ষতি স্থাপন কর! হইয়াছে । প্র ছুই স্থানে মিত্রাক্ষর ব্যবহৃত হওয়ায় 
ইহার এক একটি পংক্তি ম্পষ্টতঃ তিন ভাগে বিভক্ত হইয়া পড়িতেছে। 
এখানেও বাংলা ব্রিপদীর পুর্বাভাষ পাওয়া ধায়। বথ! 


পততি প- | তত্রে বিচলিত | পত্রে 
শঙ্কিত | ভবছুপ | যানম্‌। 
রচয়তি শয়নং সচকিত নয়নং 


পশ্ঠতি তব পন্থানম্‌ ॥ ( গীত ১১) 

(খ৩) খ-শাখার অন্ততুক্ত দীর্ঘ ছন্দের আরও দুইটি নূতন রূপ গীত- 
গোবিন্দের দুইটি গীতে পাওয়া যায়। ইহার একটিতে উক্ত ২৮ মাত্রার ছন্দ- 
পংক্তি হইতে এক মাত্র কমাইয়া ও পুর্ব বণিত উপায়ে প্রবল ধতিপতন ও 
মিত্রাক্ষরের সাহায্যে এক একটি পংক্তিকে তিন ভাগে বিভক্ত করিয়া 
(৪+৪ | ৪+৪ | ৪+৪+৩-*২৭) ছন্দ-বৈচিত্র/ উৎপন্ন করা হইয়াছে। 
যেমন, 


ঘনচর়রুচিবে রচয়তি চিকুরে 
তরলিত তরুণাননে। 
কুরুবককু স্থমৎ চপলা স্থষমং 


রতিপতি মুগ কাননে ॥ (গীত ১৫, শ্লোক ২৩) 
(খ৪) দ্বিতীয়টিতে উক্ত ২৮ মাত্রাব সহিত এক মাত্রা যোগ 
করিয়া! (৪+৯+৪+৪+-৪+-৪+-৫--২৯) নূতনত্ ত্ষ্টি কর! হইয়াছে । যথা 
নয়ন কু-| রঙ্গ ত- | বঙ্গ বি- | কাশ নি- | বাস ক- | রে শ্রুতি | মণ্ডলে । 
মনসিজ পাশ বিলাস ধরে শুভবেশ নিবেশর কুগ্তলে ॥ (গীত ২৪,১৯ ) 
(গ১) এ পর্যন্ত চার মাত্রার গণ-গঠিত সম-পাদ (অর্থাৎ যে-ছন্দেব 
চরণগুলি মাত্রা-টৈধ্যে সমান ) ছন্দেব কথা বলা হইল । কিন্তু পংক্তিগুলির 
মাত্রা-দৈ্ঘ্য ছোট বড় করিয়াও ছন্দে বৈচিত্র্য সৃষ্টি করা যাইতে পারে। 
গ্নীতগ্নোবিন্দের একটি গীত্তে স্তবকের প্রথম চরণে পাঁচটি গণ অর্থাৎ 


ভূমিকা ঃ জয়দেবের ছন্দ ২১৫ 


৪১৫০২ মাত্রা এবং ধ্তীয় চরণে চারিটি গণ” অর্থাৎ ৪৮৪-*১৬ মাত্রা 
পাওয়া যায়। প্রসিদ্ধ দশাঁবতার স্তোত্রটি এই ছন্দে রচিত £ 

প্রলয় প- | য়োধি জ- | লে ধৃত | বানসি | বেদম্‌। 

বিহিত ব | হিত্রচ | রিত্রম | খেদম্‌॥ (গীত ১) 

(গ২) গীতগোবিন্দের দ্বিতীয় গীতটিতে অসম-পাদ্দ ছন্দের বৈচিত্র্য 
আরও অধিক । আমরা ইহাকে অসম, ত্রিপাদ্দ ছন্দ বলিতে পারি। 
ইহার প্রথম চরণে তিন গণ ও ১২ মাত্রা (৪+8+-৪ ), দ্বিতীয় চরণে 
ছয় মাত্রা (২+৪) এবং তৃতীয় চরণে ১১ মাত্রা (৪+৪+৩ ) পাওয়। 
যায়। যেমন-_ 

শ্রিত কম- | ল! কুচ | মণ্ডল । 
ধৃত কুগুল। 
কপিত ললিত বনমাল ॥ (পৃঃ ১৪) 


দ্বিভীয় ০শ্রণী 


এ পর্যন্ত ৪ মাত্রার গণ' দ্বারা গঠিত ছন্দের কথা বল! হইল। 
গীতগোবিন্দে আর এক শ্রেণীর ছন্দ পাওয়া যায়; ইহা পাঁচ মাত্রার “গণ” 
দ্বারা গঠিত। ছুইটি গীতে এইরূপ পাঁচ মাত্রার চলন পাওয়] বাইতেছে 

(১) ইহার উভয় চরণেই ৫ ৮ ৪--২০ মাত্রা । যেমন, 

অহহ কল- | য়ামি বল- | য়া্দি মণি | ভূষণম্‌। 
হরিবিরহ দহন বহনেন বহুদুষণম্‌ ॥ ৭ ॥ 
কুন্থুম সুকুমার তন্থু মতনু শর লীলয়!। 
অগপি হৃদি হস্তি মামতিবিষমশীলয়া ॥ ৮ ॥ (গীত ১৩) 
(২) পাঁচ মাত্রার 'গণ' গঠিত একটি দ্বীর্ঘ ছন্দও গীতগোবিন্দে পাওয়া 


২১৬ কবি জয়দেব ও প্রীগীতগোবিন্দ 


যায়। ইহার প্রতি চরণে ৩৪ মাত্র! $ মাত্রা সমাবেশ ৫+৫ | ৫+৫ | ৫+ 
৫181 বথা, 
বদসি ষদি | কিঞ্থদিপি। দত্তরুচি | কৌমুদী | 
হরতি দর- | তিমিরমতি | ঘোরম্‌। 
,চ্কুর দ্ধর সীধবে তব বদন চন্দ্রম। 
রোচয়তি লোচন চকোরম্‌ ॥ (গীত ১৯ ) 


ভৃতীয় ০শ্রলী 


এই শ্রেণীর ছন্দ, সাত মাত্রার 'গণ দ্বারা গঠিত। একটি মাত্র গীত 
এই ছন্দে রচিত হইয়াছিল। এই দ্বিপাদ ছন্দের প্রতি চরণে ৭+৭+৭+ 
৩২৪ মাত্রা ব্যবহৃত হইয়াছে । বথা, 
মামিয়ং চলি- | তা বিলোক্য বৃ-| তং বধূনিচ- | য়েন। 
সাপরাধতয়। ময়াপি ন বারিতাতি ভয়েন ॥ (গীত ৭) 
এই ছন্দোবন্ধে সপ্তমাত্রিক “গণ'গুলির প্রথম ও চতুর্থ মাত্রায় এক 
একটি গুরু অক্ষর ব্যবহৃত হইয়াছে । ফলে ইহাতে বৃত্তছন্দের বন্ধাক্ষরতা 
পাওয়া ঘায়। অক্ষর গুণিয়াও এই ছন্দ বিশ্লেষণ করা সম্ভব। বুততছন্দের 
গণ-পদ্ধতি অনুসারে বিশ্লেষণ করিলে এই সপগুদশাক্ষর ছন্দের গণ-বিস্তাস 
হইবে র-স-অ-জ-ভ-গ-ল। 


চতুর্থ শ্রণী 


চতুর্থ শ্রেণীর অপত্রংশ ছন্দগুলি মিশ্র-ছন্দ। বিভিন্ন মাত্রা-বৈর্ধ্যের গণ 
দ্বারা এই ছন্দ গঠিত। গীতগোবিন্দের ছুইটি গীতে ছুই প্রকার মিশ্র-ছন্দ 
পাওয়া যায়। 


ভূমিকা ঃ জয়দেবের ছন্দ ২১৭ 


€১) ১ম চরণ--৫1৫1+৫+২-*১৭ মাত্রা 
২য় চরণ--৮+৫+২-১৫ মাত্র 
বা--৩+৫+৫+২-১৫ মাত্রা 
বা--৪+৪8+৫+২*১৫ মাত্র 
উদ্বাহরণ-_ 
মধুমুদ্দিত | মধুপকুল | ফলিত রা | বে। 
বিলস মদন রস- | সরস ভা- | বে ॥ ১৯। 
মধুরতব | পিক-নিকর- | নিনদ মুখ- | রে। 
বিলস | দশন রুচি | রুচির শিখ- | রে ॥ ২ ॥ (গীত ১৯) 
(২) এবার যে-মিশ্র ছন্দটিব কথা বলিব তাহাতে জয়দেব অপূর্ব 
নৈপুণ্যের পরিচয় দ্রিয়াছেন। ইহ] “চতুষ্পাদ' ছন্দ, ক-খ-ক-খ-_-এই ভাবে 
মিত্রাক্ষব-বিন্তাস হইয়াছে । 
১ম চরণে ৩+৩+৫-৮১১ মাতা, মিত্রাক্ষর--ক 
২য় চরণে ৩+৩+৩-৯ মাত্রা, »॥ --খ 
৩য় চরণে ৩+৫+২-”১০ মাত্রা] ১ --ক 
৪র্থ চরণে ৪+৪+৫-১৩ মাত্রা, ৯ --খ 
উদ্বাহরণ-_ 
দ্বহতি | শিশির | মন্তুখে। 
মরণ | মনুক | রোতি। 
পততি | মদন | বিশি- | থে। 
বিলপতি | বিকলত- | রোতি ॥ ৩॥ 
ধবনতি মধূপ সমূহে । 
শ্রবণমপিদধাতি। 
মনসি বলিত বিরহে । 
নিশি নিশি রুজমুপযাতি ॥ ৪॥ (গীত ১৯) 


২১৮ কবি জয়দেব ও শ্রীগীতগোবিন্দ 


এই ছন্দের আর একটি বৈশিষ্ট্য হইল ইহার প্রতি চরণের প্রথম ছয়টি 
অক্ষর লঘু এবং অবশিষ্টাংশ (১) গুরু+লঘু (২) লবাঁগুরু+গুরু, 
(৩) লর্াঁলঘু+গুরু, এবং €৪) লঘুঁলঘুগুরু+লঘু অক্ষর দ্বার! 
রচিত। সুতরাং ইহাকেও অক্ষর ছন্দ বল! যাইতে পারে। বুত্তছন্দ 
অন্ুপারে ইহ।র গণ-বিস্তাস হইবে-_ন-ন-য়, ন-ন-গ-ল, ন-ন-স, ন-ন-স-ল। 

জয়দেবের অপভ্রংশ ছন্দে গুরু অক্ষরের প্রয়োগ সম্বন্ধে সাধারণ ভাবে 
দ্ুই একটি কথা বলিব। যুগ্ম মাত্রিক ছন্দে অর্থাৎ চার মাত্রার 'গণ-গঠিত 
ছন্দে গুরূ অক্ষর সাধারণতঃ অধুগ্ম মাত্রায় ব্যবহৃত হইয়াছে। ইহাদের 
মধ্যে ৩, ৭, ১১, ১৫ প্রভৃতি মাত্র। অপেক্ষা ১, ৫, ৯, ১৩ প্রভৃতি মাত্রায় 
গুরু অক্ষরের প্রয়োগই বেণী। ইহার ফলে এঁ সকল অক্ষর উচ্চারণ কালে 
এক প্রকার তরঙ্গ-বৈতিত্র্য সৃষ্টি হইয়! থাকে । পাখোয়াজ বা তবলায় সরল- 
গতি ছন্দ বাজাইবার সময়ও এইরূপ ১, ৫,৯ ও ১৩ মাত্রায় ঝৌক পড়ে । 
তবলায় ১৬ মাত্র।র ব্রিতাল বাজাইবার সময় শেষ দুই মাত্রায় বঝৌক দেওয়া 
হয়। অয়দেবের অপতভ্রংশ ছন্দগুলিতেও শেষ "গণে' একটি গুরু অক্ষরের 
প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়। সেজন্য সমস্ত পংক্তির শেষ অংশে একটি 
ঝৌক অনুভূত হয়। অনেক বাংল! ছন্দেও এই বৈশিষ্ট্য পাওয়া যাইবে। 

জয়দেবের ছন্দ বিশ্লেষণ কালে কোন কোন গণের মাত্রা-দৈর্ঘ্য সম্বন্ধে 
পাঠকগণের মধ্যে মতভেদ হইতে পারে । আমরা যাহাকে ৪+8-_-এইরূপ 
দ্রইটি গণ বলিয়াছি, অনেকে হয়ত উহ। ৮ মাত্রার একটি ঝেশকে পড়িবেন, 
অথবা ২+৬ বা অন্ত কোন ভাবে গ্রহণ করিবেন। অনেক সময় যুগ 
মাত্রায় গুরু অক্ষর ব্যবহার করিয়া আটমাত্রার এক একটি যুক্ত-গণ সৃষ্টি 
হইয়াছে! যেমন 'ধূমকেতুমিব+, ,কনকদস্তরুচি', “বন্ধুজীবমধু”। ন্মুতরাং 
এক একটা শীতের গণ-বিভাগ ও গণ-দৈর্ঘ্য সম্বন্ধে আমর! যেরূপ নির্দেশ 
করিয়াছি, সমগ্র গীতের মধ্যে ছুই এক ক্ষেত্রে তাহার ব্যতিক্রম হইতে 
পারে। কিন্তু তাহাতে কিছু আসেষায় না। জয়দেবের ছন্দের প্রধান 
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তিন শ্রেণীর চলন, অর্থাৎ চার, পাঁচ ও সাত মাত্রার 'গণ' সম্বন্ধে কোন 
মতভেদ হইবে না। 

গণ”-বিভাগ সন্বন্ধে আর একটি কথা মনে রাখিতে হইবে । অয়দেবের 
সময়েও ছন্দ সংস্কৃত ছন্দের স্তার় পংক্তি-নির্ভর ছিল, বাংল! ছন্দের 
মত পর্-নির্ভর হয় নাই, অর্থাৎ একটি চরণে মোট কত মাত্রা ব্যবহৃত হুইল 
তাহার উপরেই ছন্দের গঠন নির্ভর করিত। গগণ-বিস্তাস তখনও ছন্দের 
গঠন-নির্ণয়ে সহারতা করিত না। কিন্তু বাংল! ছন্দের প্রকৃতি নির্ভর করে 
সমগ্র পদের মাত্রা-দৈর্ঘ্য ও বিভিন্ন পর্বের মাত্রাদৈর্ঘ্যের উপর । প্রাকৃত ও 
অপভ্রংশ ছন্দেই যে এই প্রকার যতি-বিভক্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গণ' ব। পর্বের 
সুত্রপাত হইয়াছিল, ইহ। দেখাইবার জন্তই চার, পাঁচ ও সাত মাত্রার গণের 
কথ বলা হইল। 

গীতগোবিন্দে গীতগুলির রাগ ও তালের উল্লেখ পাওয়া ধায়। ঠিক 
এই সকল রাগ ও তাল জয়দেবের সময় হইতেই প্রচলিত ছিল কিন। জানি 
না, এবং সমস্ত সংস্করণই এক একটি গীতের রাগ ও তাল সম্বন্ধে একমত 
বলিয়াও মনে হয় না। তথাপি মিথিল। হইতে প্রকাশিত লোচন কবি 
কৃত রাগ তরঙ্গিণীতে এই সকল রাগ-রাগিণীকেই ছন্দের নাম বলিয়। গণ্য 
করার চেষ্টা হইয়াছে । কিন্তু রাগ-রাগিণীর এমন কি তালের নাম অন্ুসারেও 
জয়দেবের ছন্দের শ্রেণী বিভাগ সমর্থন কর! যায় ন1। 

জয়দেব "সংস্কৃত যুগের শিক্ষ। এবং অপন্রংশ যুগের রুচি গ্রগ্ণ 
করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহার দৃষ্টি ছিল অনাগত নবধুগের দিকে । সেজন্য 
তাহার সাহিত্যে একাধারে প্রাচীন কাব্যের প্রভাব ও অপভ্রধশোত্তর 
প্রাদেশিক সাহিত্যের সুচন। দেখিতে পাওয়া যায় । * 





« ভারতবর্ষ ভাদ্র, ১৩৫৭ হইতে পুবনু্রিত। 


ই 
প্রীগীতগোবিন্দে পাঠভেদ 


শ্রীগীতগোবিন্দের মত একখানি বহুল প্রচারিত গ্রন্থে পাঠভেদ থাকা 
স্বাভাবিক। ' বিভিন্ন দেশে প্রচলিত একই গ্রন্থের ভিন্ন ভিন্ন পাঠ প্রারই 
দেখিতে পাওয়া যায়। শ্রীগীতগোবিন্দে পাঠভেদও নিতান্ত অল্প নছে, কারণ 
আটশত বৎসর পুর্বে রচিত এই গ্রন্থথানি আজিও সার! ভারতবর্ষে সমান 
সমাদৃত । | 

শ্রীগীতগোবিন্দের সঙ্গীত গুলির রূপান্তর ঘটিয়াছে বলিয়া! মনে হয় না। 
পাঠান্তর পাওয়া যার শ্লোকের মধ্যে । শ্লোকের সংখ্যারও নৃ[নাধিক্য 
'ঘটিয়াছে। বঙ্গীয় সংস্করণ অপেক্ষা বোষ্বাই নির্ণয় সাগর যন্ত্রে মুদ্রিত 
সংস্করণে কয়েকটি শ্লোক অধিক আছে। আবার বাঙ্গালায় প্রচলিত গ্রন্থের 
বাঙ্গালী টীকাকারগণও কেহ কেহ কোন কোন গ্লোক ব্যাখ্যা করেন নাই । 
উদাহরণ স্বরূপ সর্গান্ত গ্লোকগুলির উল্লেখ করিতে পারি। 

বাঙ্গালী টাকাঁকারগণের মধ্যে বোধ হয় ধুতিদাস বৈগ্য বয়োক্যোষ্ঠ। 
নিত্যধামগত রপিকমোহন বিস্যাভূষণ মহাশয় তৎসম্পা্দিত শ্রীগীতগোবিন্দের 
ভূমিকায় নারায়ণ দাসের সময় নিরূপণ করিয়াছেন। প্বন্থবাণ ভূবন গণিতে 
শাকে* (৮৫৪১), অর্থাৎ ১৪৫৮ শকাবায় রমানাথ শর্মা “্নোরমা” নামে 
“কাতন্ত্র ধাতুবুত্তি” রচনা করেন । রমানাথ “সর” ধাতু-ব্যুৎপন্ন পদ প্রয়োগ- 
বিচারে শ্রীগীতগোবিন্দের 'ছলয়সি বিক্রমণে বলি মদ্ভুত বামন+ পদ উদ্ধার ও 
তত প্রসঙ্গে নারায়ণ দ।সের টাকার উল্লেখ করিয়াছেন। রমানাথ মহা প্রভৃর 
সম-সামরিক। নারায়ণ দাস তীহার পূর্ববর্তী। নারায়ণ দাস শকাব্বার 
চতুর্দশ শতকে বর্তমান ছিলেন বলিয়! অনুমিত হয়। নারায়ণ দ্বাস 
্ব প্রণীত “সর্বাঙ্গসুন্বরী* টাকায় পদ্মাবতী শব্দের ব্যাখ্যায় ধৃতিদাসের 
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টাক! হইতে উদাহরণ উন্ধৃত করিয়াছেন। “শৃঙ্গারিত্বঞ্চেত্যাহ ধৃতিদাসম্তঘ 
সমীক্ষিতা বিধানম্চ। সুতরাং শকাব্ধার ত্রয়োদশ শতকে ধুতিদাসের 
জীবতৎকাঁল অনুমান করা চলে। ধুতিদবাসের টাকার নাম “সন্দর্ভ দীপিকা”। 
প্রতি সর্গের শেষে-__“হত্যাস্থান-চতুরানন-বিশ্বাস বৈগ্ভ শ্রীধুতিদাস 
বিরচিতায়াৎ সন্দর্ভ দ্ীপিকায়।ং শ্রীগীতগোবিন্দ টীকায়াং* এইরূপ লেখা 
আছে। বন্ধুবর পণ্ডিত শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য “ইত্যান্থান চতুরানন* 
কথ কয়েকটি হইতে অনুমান কবেন, ধুতি দাস কোন রাজ সভাসদ ছিলেন । 

হাতের লেখা কোন কোন পু*থিতে ধৃতিদাস ও নারায়ণ দ্বাসের টীকা 
সর্গাত্ত শ্লোকের ব্যাখ্যা নাই। এসিয়াটিক সোসাহটার নারায়ণ দাসের 
টাকাযুক্ত শ্রীণীতগোবিন্দের পুথিতে সর্থাস্ত প্লোকের ব্যাখ্যা আছে। 
রসিকমোহন বিদ্যাভূষণ সংগৃহীত নারায়ণ দ্বাসের টাকায় এবং বাকুড়া জেলার 
তাছুলগ্রাম নিবাসী শ্রীমহেন্ত্রনাথ পালিতের সংগৃহীত ১৫৬৫ শকাব্দায় 
অন্ুলিখিত পুঁথিতে নারায়ণ দাসের টাকায় সর্থীন্ত প্লেক ও কবির পরিচয়- 
শ্লোক ব্যাখ্যাত হয় নাই। বন্ধুবর ডক্টর শীধুক্ত সুশীলকুমার দে বলেন, 
মৈথিল পণ্ডিত শঙ্করমিশ্রও স্বপ্রণীত রসমঞ্জরী টাকায় গ্লে(কগুলির ব্যাখ্যা 
করেন নাই। এবং রাণাকুস্ত রসিকপ্রিয়। টাকায় চতুর্থ সর্গের অন্ত্য 
শ্লেকের ব্যাখ্যায় বপিয়াছেন-_“প্রবন্ধঃ পৃথিবীভন্র? প্রবদ্ধঃ প্রীতয়ে হরেঃ*। 

আমার মতে, রাণাকুস্ত বোধ হয় একটি প্রবাদের ভিত্তিতে এইরূপ মন্তব্য 
করিয়াছেন। প্রবাদটি এই-( সংস্কৃত ভক্তমাল) পুবীর রাজ] একখানি 
গীতগোবিন্দ প্রণগ্নন করেন । এবং কোন্‌ গ্রন্থ জগন্নাথদেবের প্রিয়, পরীক্ষার 
জন্থ জয়দেব রচিত ও স্বরচিত গ্রন্থ ছইথানি পগননাথ মন্দিরে রাখিয়। ছুয়ার 
বন্ধ ক্রিয়া দেন। হুয়ার খুলিলে দেখা যায় জয়দেবের গ্রন্থ উপরে ও. 
রাজার গ্রন্থ নীচে রহিয়াছে । ইহাতে রাজ। ছুঃখিত হইলে ধৈববাণী হয়-- 

জয়দেব কৃত গ্রন্থ.ঘাদশ যে সর্গে। 
তব কৃত বার শ্লোক থাকিবেক অগ্রে॥ 
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উড়িষ্য/র অধীশ্বর গজপতিরাজ পুরুষেত্তম দেবের রচিত একথানি 
গীতগোবিন্দের পরিচয় পাওয়া যাঁয়--“অভিনব গীতগোবিন্দ*। হয়তো 
এই গ্রন্থ লইয়াই প্রবাঁদের উৎপত্তি, এবং রাঁণ। কুস্তের টাকায় এই প্রবাদের 
ইঙ্গিত রহিয়াছে, | 

বঙ্গেশ্বর দরনুলমর্দনদেব ও তৎপুত্র যু বা! জলাঁল উদ্দীনের সভাপগ্ডিত 
রাঁটেব রারমুকুট বুহস্পতিমিশ্র একজন খ্যাতনামা পণ্তিত। তিনি 
গীতগোবিন্দের টীকা সর্গান্ত শ্লোকের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। আমাদের 
পুঁথিতে মিশ্রের টাকায় কবির পরিচয়-শ্লোকের ব্যাখ্যা নাই। শ্রীমহাপ্রভুর 
অনতিপরবর্তী বিখ্যাত টাকাকার পৃজারী গোস্বামী সর্গাস্ত গ্লে।ক, তথা কবির 
পরিচয়-শ্লেকেরও ব্যাখ্য। করিয়াছেন । বৃহস্পতি মিশ্র সাড়ে পাঁচশত বৎসর 
পুর্ব্বে বর্তমান ছিলেন। পুজারী গোস্বামীর বয়স চারিশত বৎসরের 
বেশী নহে। 

আমার মতে গীতগোবিন্দের সঙ্গীত ও অপরাপর শ্লেকগুলির মত 
সর্গান্ত শ্লোক কয়েকটিও কবি জয়দেবই রচন! করিয়াছিলেন । জয়দেবের 
প্রায় সম-সময়েই ১১২৭ শকাব্দায় সম্রাট লক্ষ্ণসেনের মহাসামস্ত বটুদাসের 
পুত্র শ্রীধরদাসের সঙ্কলিত সহ্ক্কি-কর্ণামুতে জয়দেব রচিত এক ত্রিশটি 
শ্লোকের মধ্যে শ্রীগীতগোবিন্দের পাঁচটি শ্লোক উদ্ধত আছে, তন্মধ্যে 
“পয়শ্র। বিন্যন্তৈ্মহিত ইব মন্দার কুন্ুমৈঃ* 

(“সছুক্তি কর্ণামৃত' ১৫৯৪ ॥ কৃষ্ণভুজঃ ॥) 

_ শ্লোকটি শ্রীগীতগোবিন্দের একাদশ সর্গের অস্তিম শ্লোক । আমাদের 
নিশ্চয়তার ইহাই স্থদূট প্রমাণ। আমার মনে হয় সর্গাস্ত শ্লোকগুলি 
গৃঢার্থব্যঞ্জক। প্রতি সর্গের বিষয় বস্তর সঙ্গে-এমন কি সর্গের নামের 
সঙ্গেও এই সমস্ত শ্লেকের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ রহিয়াছে । উদাহরণ স্বরূপ উদ্ধৃত 
শ্লোকটিই গ্রহণ করিতেছি। একাদশ সর্গের নাম সানন্দ গোবিন্দ । সর্গের 
বর্ণনীয় বিষয় শ্রীরাধার অভিসার । মানাস্তে শ্রীরাধাকে কুঞ্জে অভিসার 
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করিতে দেখিয়। গোবিন্দ আনন্দিত হইয়াছেন। উদ্ধত শ্লোকে কৃষ্ণভুজের 
বর্ণনা আছে। থে বাহুধুগল শ্রীরাধাকে আলিঙগনের জন্য লালায়িত, সেই 
ভুজদ্বয় সাক্ষাৎ অন্তকসদূশ কুবলযাপীড় হস্তীকে নিহত করিয়াছে, এবং 
হস্তীর মৃত্যু-পুর্ব-বমিত রক্ত বিন্দুতে মণ্তিত হইয়াছে। এ হেন চঞ্চল 
ভুজশালী শ্রীরুষ্ঝ শ্রীরাধাকে আলিঙ্গনের জন্য সানন্দে প্রতীক্ষা! করিতেছেন । 
প্রত্যেক সর্গীস্ত শ্লোকেরই এইরূপ ব্যঞ্জন৷ রহিয়াছে। শ্রীমন্ভাগবতের মধ্যেও 
এই জাতীয় শ্লোক পাওয়া যায়। দশম স্বন্ধের ষড়বিংশ অধ্যায়ের শেষ 
শ্লোকটি এইরূপ-_ 


দেবে বর্ধতি যজ্ঞবিপ্লিবরুষ। বজ্বাশ্মবর্যানিলৈঃ 
সীদৎ-পাল-পশুস্তরিয়াত্ম শরণং দৃষ্টানুকম্পৎ্স্ময়ন্‌। 
উৎপাট্যেককরেণ শৈল মবলো! লীলোচ্ছিলীন্ধ,ং ঘথ৷! 
বিভ্র গোষ্ঠমপাং মহেন্দ্র-মদভিৎ শ্ীয়ান্ন ইন্দ্রোগবাম্‌ ॥ 


সর্গের নাম সকল পুথিতে একপূুপ নহে । বঙগীয়-সংস্করণে প্রথম সর্গের 
নাম “সামোদদামোদর”। বোম্বাই নিয়সাঁগর সংস্করণেও এই নাম গৃহীত 
হইয়াছে। কিন্ত বুহম্পতি মিশ্রের টাকা-সংযুক্ত পুথিতে এই সর্গের নাম 
“্দুগ্ধমনোহর” | নারায়ণ দাস ও বৃহস্পতি মিশ্রের টাকাসংযুক্ত পুথি 
ছুইখানিতে চতুর্থ সর্গের নাম ল্িগ্ধমাধব। অন্তান্ত পুথিতে নাম 
নিগ্ধমধুস্থদন। বোম্বাই নির্ণয়সাগর সংস্করণে, বৃহস্পতি মিশ্র ও নারায়ণ দাসের 
টীকাযুক্ত পুঁিতে দশমসর্ণের নাম চতুরচতুভূর্জ । অন্ান্ত পু"থিতে নাষ 
মুগ্ধমাধব। অনেক পু*থিতে কোন কোন সর্গের আবার কোন নাম লেখা 
নাই। পুথিতে সর্গশেষে লেখা আছে ইতি পঞ্চম সর্গ, বষ্ঠ সর্গ, 
ইত্যাদি । 

প্রচলিত বঙ্গীয় সংস্করণের সঙ্গে অনেক প্রাচীন পু*ণির শ্লেক-বিন্তাসের 
প্রক্য নাই। যেমন বঙ্গীয় সংস্করণে প্রথমসর্গে “দর-বিদপণিত মল্লী" শ্লোকের 
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পর “আগ্ভোৎসঙ্গ” শ্লোক এবং তাহার পরে “উন্মীলন্মধূগন্ধ” শ্লোক আছে। 
বুছম্পতি মিশ্রের টাকাযুক্ত পু'থিতে “দরবিদ্ লিতমল্লীীর” পর “উদ্মীলন্মধুগন্ধ” 
এবং তাহার পর আগ্ভোৎ্লঙ্গ” গ্লোক পাইতেছি। এইরূপ ব্যতিক্রম 
অন্তান্ত পু'থিতে এবৎ অন্তান্ত সর্গেও দেখিয়াছি । চতুর্থ সর্গের “গণয়তি 
বিছিত” গ্লোকে বুহম্পতি মিশ্র পাঠ ধরিয়াছেন--“কলয়তি বিহিত” 
“কন্দর্পজ্বব "সংজরাতুর” স্থলে পাঠ “কন্দর্পজ্বরসংজ্বাকুল”। দ্বাদশ সর্গে 
«প্রতু।হঃ গুলকাস্কুরেণ” স্থলে সহুক্তি কর্ণামূতেব পাঠ “উন্মীলৎ পুলকাক্কুরেণ”। 
“তন্তাঃ পাটল”স্থলে পাঠ “অন্তাঃ পাটল”। প্রচলিত সংস্করণের দ্বাদশ 
সর্গের_ 


ইতি মনস। নিগন্স্তৎ স্ুরতান্তে স। নিতান্ত-থিাঙী ৰ 
রাধাজগাদ সাদরমি্মানন্দেন গোবিন্দম্‌। 


এই শ্লোকের পরিবর্তে বৃহস্পতি মিশ্র নীচের গ্লোকটি গ্রহণ 
করিয়াছেন £ 


অথ কান্ত রতিক্লান্তমপি মণ্ডন বাঞ্ছয়] | 
নিজগাদ নিরাবাধ! রাধ। স্বাধীন-ভর্তৃক] ॥ 


বুহম্পতি মিশ্র ও নারায়ণ দাস দ্বাদশ সর্গেব_-“মীলব্ৃষ্টিমিলৎ* এবং 
“ব্যালোলঃ কেশপাশ” প্লে'ক দুইটি ব্যাখ্যা করেন নাই। 

বঙ্গীয় সংস্করণের একাদশ সর্গের "ভজস্ত্যাস্তল্লান্ত» গ্লেকের পর বোম্বাই 
নির্ণর সাগর প্রকাশিত পুস্তকে এই শ্লোকটি আছে-_ 


সানন্বং নন্বনুম্থ দিশতু মিতিপরৎ সংমদৎ মন্দমন্দং 

রাধ! মাধায় বাহ্বোব্বিবর মন্ুদৃঢ়ং পীড়য়ন্‌ গ্রীতিযোগাৎ। 
তুলো তন্তা উরোজাবতন্থ বরতনে। নির্থীতৌ মান্মভৃতাং 
পৃষ্ঠ নিিস্ তন্মাছিরিতি বলিত-গ্রীবমালোকয়ন্‌ বঃ ॥ 
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বঙ্গীয় সংস্করণের একাদশ সর্গোক্ত "অয়স্্ী বিস্তপ্তৈ” এই প্লোকের পর নির্ণয় 
সাগর পুস্তকে এই শ্লোকটি পাওয়া যায়-_ ' 
সৌন্দ্যক নিধেরনঙ্গ-ললনা-লাবণ্য-লীলা-পুষে] 
রাধায়৷ হৃত্বি প্লে মনসিজ ক্রীড়ৈকরল্গস্থলে । 
রম্যোরোজ-সরোজ-খেলন রসিত্বাদাত্মনঃ খ্যাপয়ন্‌ 
ধ্যাতুন্মানস রাজহৎস-নিভতাৎ দেয়ান্মুকুন্দো মুদধৎ ॥ 
বঙ্গীয় সংস্করণে দ্বাদশ সর্গে কবির পরিচয়েই গ্রন্থ শেষ হইয়াছে । নির্ণয় 
সাগর পুস্তকে তাহার পর এই শ্লেক আছে-_ 
ইখং কেলিততী বিহৃত্য যমুনাঁকুলে সমং রায়া 
তদ্রোমাবলি-মৌক্কতিকাবলি-যুগে বেণীভ্রমৎ বিভ্রতি। 
তত্রাহলাি কুচ-প্রয়াগ-ফলয়ো৷ লিগ্মাবতো হস্তয়ো 
ব্যাপারাঃ পুকযোত্তমস্ত দদতু স্কীতা মুদ্রৎ সম্পদরম্‌ ॥ 
বঙ্গীয় সকল সংস্করণে পরবর্তী শ্লোক পাওয়া যায় না। কোন কোন 
টাকাকার শ্লোকটির ব্যাখ্যাও করেন নাই। 
ত্বাম প্রাপ্য ময়ি স্বয়ম্থর-পরাং ক্ষীরোদ-তীরোদরে 
শঙ্কে সুন্দরি কালকুট মপিবন্মঢো মৃড়ানী-পতিঃ। 
ইথ, পুর্বকথাঁভি রম্ত-মনসে! নিক্ষিপ্য বক্ষোঞ্চলং 
পল্মায়াস্তনকোরকোপরি মিলন্নেত্রো হরি পাতু বঃ ॥ 
বুহম্পতি মিশ্রের টাকাধুক্ত পু'থিতে কয়েকটি নৃতন শ্লোক আছে। ছুইটি 
শ্লোক একেবারে অস্পষ্ট । অপর একটি শ্লোক উদ্ধার করিয়! দিলাম । যদ 
গান্ধর্ব কলান্তু” শ্লোকের পর নিমের শ্লোকটি রহিয়াছে__ 
জয়প্তী। কাস্তন্ত প্রসরতর-সারম্বতবত 
স্কুরঘংন্দে গোবর্জন চরণ রেণু প্রণয়িনঃ | 
ইয়ং মে বৈদগ্বী ম্ম7রতরল-বালাধর-নুধা 
রসন্তন্দ-ম্বাহু জর়্তি জয়দ্বস্ত কবিতা ॥ 
১৫ 


২১ 
বাঙ্গাল! সাহিত্য ও শ্রীগীতাগোবিন্দ 


“ভ্রীজয়দেব কবেরিদৎ কুরুতে মু্ধং 

মজলমুজ্ল গীতি” 

প্রাচীন বাঙ্গালা-সাহিত্য প্রধানতঃ ছুই ধারায় বিভক্ত। একটি 
পদ্দাবলী, অন্যটি মঙ্গলকাব্য। শ্রীগীতগোবিন্দকে এই হুইটি ধারার 
মূল প্রশ্রবণ বলিয়া অভিহিত করিতে পারি। আচাধ্য হরপ্রসাদ 
বৌদ্ধচর্ষ্যা-গানগুলিকে বাঙ্গালা ভাষার আদ্বিরচনা বলিয়৷ অভিহিত 
করিয়া গিয়াছেন। গানগুলি বাঙ্গালীর রচিত, গানের সংস্কৃত 
টাকাকারগণও বাঙ্গালী ছিলেন। টীকাকারগণ এই গানকে পদ্দ বলিয়৷ 
উল্লেখ করিয়াছেন। বাঙ্গালী মঙ্গলকাব্য রচয়িতৃগণ সকলেই জয়দেবের 
পরবর্তী । জয়দেব নিজের রচিত সঙ্গীত সমুহকে পদাবলী--“মধুর- 
কোমলকান্ত-পদ্বাবলী”* এবং মঙ্গলউজ্জলগান-_“মঙ্গলমুজ্জল গীতি” বলিয়া 
পরিচয় দ্বিয়াছেন। স্থতরাং জয়দেবকে পদ্বাবলী ও মঙ্গলকাব্যের 
আদ্বিকবি বলিতে পারা যায়। পদ্দাবলী ভাবপ্রধান, কোন প্রতীক ব! 
রূপকের আশ্রয়ে ব্যক্তিগত সুখ হুঃখ আশ! আকাজঙ্কার, হৃদয়াবেগের 
অভিব্যক্তি। আর মঙ্গলকাব্য ছিল দেবতার সঙ্গে মানুষের সশ্বন্ধ ও 
বিবিধ ক্রিয়াকলাপের ঘটন।-প্রধান বাস্তব বর্ণণা। শ্রীণীতগোবিন্দের 
মধ্যে এই ছুইটি ধারার আর্দি উৎসের সন্ধান পাওয়া যায়। পরবর্তী 
কালে এই ছুইটি ধারা পাশাপাশি প্রবাহিত হইয়াছে। নুতরাং 
অনিবার্ধ্রূপে একের উপর অন্তের প্রভাব প্রবলভাবেই পড়িয়াছে। 
বাঙ্জালায় বর্ণনাত্মক গান এবং ভাবপ্রধান মঙ্গলকাব্যাংশও হুলভ নছে। 
মঙ্গলকাব্যের ময়ুরভট্ট, কান! হরি দত্ত এবং মাণিকরাম প্রভৃতি কবিগণ 
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জয়দেবের অনতিপরেই আবিভূর্ত হুইয়াছিলেন। পদ্বাবলীর অন্ততম 
শ্রেঠ কবি চণ্ডিবাঁদকেও ইহাদের সম-সামগ্িক বলিয়া! মনে হয়। পরবর্তী 
পদাবলী প্রণেতৃগণের উপরও জয়দেবের প্রভাব সুম্পষ্ট। 

বাঙ্গালা পদাবলী ও মঙ্গলকাব্যের সুপরিচিত কয়েকটি ছন্দও 
শ্রীগীতগোবিন্দ হইতে গৃহীত হুইয়াছে। পয়ার, ত্রিপদী প্রভৃতি ছন্দের 
আকর শ্রীগীতগোবিন্দ। “সরস মস্থণমপি মলয়জ পঙ্ক*__পয়ার, এবং 
“চন্দন চচ্চিত নীলকলেবর গীত বসন বনমাঁলী* ও “রতিম্ুখসারে 
গতমভিসারে মন মনোহর বেশম্* ভ্রিপদদীর সুন্দর উদাহরণ। এইরূপ 
অন্ত ছন্দও আছে। অনুপ্রাস, মক, উপম1 প্রভৃতি অলঙ্কার এবং 
পাান্ত নুষ্ঠু মিলের প্রয্জোগ কৌশলও গীতগোবিন্দ হইতে গৃহীত হইয়াছে। 
প্রকৃতি বর্ণন।, নায়ক নায়িকার অবস্থা বর্ণনা, নাগ্নিক। ও সখীর কথোপ- 
কথন-_এইরূপ আরে। অনেক বিষয়েও বাঙ্গালাসাহিত্য শ্রীগীতগোবিন্দের 
নিকট খণ গ্রহণ করিয়ছে। যে দিক দিয়াই দেখি কবি জন়দেব 
আমাদের শ্রেষ্ঠ মহাজন। তাহাকে প্রণাম করি। 


২, 
পুজারী গোস্বামী 


কবি জরদেবের শ্রীগীতগোবিন্দের টাকাকারগণের মধ্যে পুজারী 
গোস্বামীর নাম গৌঁড়ীয়বৈষ্ণবসম্প্রদায়ে স্ুপরিচিত। আজ পধ্যস্ত ইহার 
কোনও পরিচয় প্রকাশিত হইয়াছে বলিয়া আমরা জানি না। “কবি 
জয়দেব ও শ্রীগীতগোবিন্দ' গ্রন্থে পূজারী গোস্বামীর টাকাই সন্িবেশিত 
করিয়াছি গত সন ১৩৩৯ লালে ডাঃ শ্রীস্বনীতিকুমার চট্টো- 
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পাধ্যায়ের সহযোগিতায় বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ প্রকাশিত “চগ্ডিদাস' 
সম্পাদন কালে পদাবলী সংগ্রহের জন্ত তিনি এবং আমি বাঁকুড়া জেলার 
নানাস্থানে ভ্রমণ করি। সেই ময় পুজারী গোস্বামীর পরিচয়মূলক 
কিছু নিদর্শন প্রাপ্ত হই। অনুসন্ধানের ফলে যাহা জানিতে পারিয়াছি, 
শিক্ষিত সম্প্রদায়ের অবগতির জন্ঠ সংক্ষেপে প্রকাশ করিতেছি । 
পুজারীগোম্বামী বাঙালী এবৎ তিনি “চৈতন্দাস* নামে পরিচিত 
ছিলেন, ইহাকে গ্রীমন্‌ মহাপ্রভুর অনতি পরবর্তী বলিয়াই মনে হয়। 
ইনি শ্রীধাম বুন্দাবনে শ্রীগোবিন্দজীর পর্জা করিতেন। ইহার বিশেষ 
প্রসিদ্ধি ছিল। কবিরাজ গোস্বামী কৃষ্ণা স শ্রীচৈতন্ত চরিতামৃত প্রণয়ন কালে 
শ্রীধামস্থ যে করন প্রধ।ন প্রধান বৈষ্বের অনুমতি গ্রহণ করিয়াছিলেন- 
চৈতন্তদাস তাহাদের মধ্য অন্যতম; এবং এই চৈতন্তদাসই শ্রীগীত- 
গোবিন্দের টাকার পুঙ্জারীগোস্বামী। শ্রীবৃন্দাবনস্থিত প্রধান প্রধান 
বৈষ্ণব এবং আচার্ধ্য-সম্তানগণ আমাদের এই মতের সমর্থন করেন। 
তাহার! এইরূপ লোকশ্রুতি শুনিয়া আপসিতেছেন। শ্রীচৈতন্ত চরিতা- 
মৃতের অষ্টম পরিচ্ছেদে বণিত আছে-_ 
“পণ্ডিত গোসাঞ্জের শিষ্য ভূগর্ভ গোসাঞ | 
গৌর কথ বিনা আর মুখে অন্ত নাঞ্ডি ॥ 
তার শিষ্য গে!বিন্দপুজক চৈতন্যদাস।” 
গৌড়ীয়-বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের মধ্যে ধাহার। শ্রীবৃন্দাবনে গিয়া! বাস করেন 
প্ীভূগর্ভ এবং শ্রীলোকনাথ তাহাদের মধ্যে অন্ততম। শ্রীমহাপ্রতুর সন্ন্যাস 
গ্রহণের পূর্বেই তাহারা শ্রীধামে চলিয়া যান। তুগর্ভ গোসাঞ্ি শ্রীল 
গাধর পণ্ডিত মহোদয়ের শিষ্য । চৈতন্তপ্বাস তূগর্ডের নিকট দীক্ষা 
গ্রহণ করেন। 
নুপণ্ডিত গদাধর শিরোমণির ঘৌহিত্র বংশীয় বাকুড়া সেনামুখীর 
জমিদার শ্বর্গগত তিনকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের গৃহে রক্ষিত 
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শ্রীগীতগোবিন্দের. পুজারী গোস্বামী রচিত বালবোধনী টাকার আরঙ্ু 
এইরূপ-_ 
স্বয়ং বোধ মভি প্রায়ং জয়দেব-মহাঁমতেঃ | 
টাক। চৈতন্তদণসেন গ্রথ্যতে বালবোধনী ॥ 
তত্র ব্যাকরণদবীনাং গ্রন্থব।হুল্য-ভীতিতঃ। 
বিবৃতি ন” কৃত সাতু দেয়! গ্রন্থাস্তরে বুধৈঃ ॥ 
বোদ্ধব্যো। বালবোধন্য।ৎ শব্দার্থঃ শববেদিভিঃ। 
' ভাবার্থ দীপিকায়ার্চ ভাবে! ভাবার্থ-লোলুপৈঃ ॥ 
গ্রন্থের সমাপ্তি শ্লেক__ 
গোবিন্দ-পাদ্ব-সেবায়াঁঃ প্রভাবাহুদ্বিত। স্বয়ম্‌। 
চৈতন্তদাসতো। বালবোধনী স্তাৎ সতাংমুদে ॥ 
এই লমান্তি শ্লোক হইতে প্রমাণিত হয় যে শ্রীচৈতন্ত চরিতামূতের 
গোবিন্দ পুজক চৈততন্তদ্াস এবং শ্রীগীতগোবিন্দের টাকাঁকার চৈতন্যবাঁস 
একই ব্যক্তি। টীকাকার নিজেই বলিতেছেন যে, গোবিন্দ পাদ সেবার 
প্রভাবেই এই বালবোধনী স্বয়ং উদ্দিতা হইয়/ছেন ; অর্থাৎ এই টীকা- 
রচন। গেবিন্দ-পাদ-সেবাব প্রভাবেই সম্ভব হইয়াছে, ইহাতে তাহার 
নিজের কৃতিত্ব কিছুই নাই। টীকাকার চৈতন্তদ্ধাস নামেই নিজের 
পরিচয় দিয়াছেন। শ্লেক হইতে আরো অনুমিত হয় ভাবার্থ দীপিকা 
নামে ইনি অন্ত কোন গ্রস্থের একখানি টীকা লিখিয়াছিলেন। কিন্বা 
এই নামে ইহার একখানি গ্রন্থ ছিল। তিনি “ভাবার্থ-দ্বীপিক1” নামে 
গীতগোবিন্দের পৃথক একখানি টীক৷ লিথিয়াছিলেন, শ্লেকের এরূপ অর্থও 
হইতে পারে। সোনামুখীর এই পুস্তকখানি আড়।ইশত বৎসরের পুরাতন 
বলিয়। মনে হইল। লেখক লিপিকালের অব্দ এবং মাস সংখ্য। দিয়।ছেন-- 
শাকে যুগ্মাঙ্ক রিপিন্দুগণিতে মাসি চাশ্বিনে। 
টাক! চৈতন্যবাসেন রচিত লিখিতা ময়! ॥ 
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রিপু ছয়, ইন্দু এক। দশকের বামাগতি হিসাবে একের পর ছয় ষোল 
হইবে; এবং তাহার পিঠে যুগ অঙ্ক অর্থাৎ ছুইটি শুন্য বসিবে পুস্তকখ!নি 
১৬০০ শাক অবে! অনুলিখিত এইরূপই অনুমিত হয়। 
স্বর্গগত সুবোধচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রদত্ত ঢাক বিশ্ববিষ্তালয়ের 
শ্রীগীতগোধিন্দের ২৪৭২ সং পুঁথির লিপিকাল সংবৎ ১৮১৯। এই পুঁথির মধ্যে 
পুজারী গোস্বামীর টীকার শেষে সোনামুখীর পুঁথির অনুরূপ প1ঠ পাওয়া ষাঁয় ঃ 
শ্রীগোবিন্দপাদ সেব' প্রভাবাছুদ্দিত স্বয়ং 
চৈতন্তদ্াসেন বালবোধনী স্তাৎ সতাৎ মুদে ॥ 
এই পুস্তকখানি শ্রীবৃন্দাবনে লিখিত হুইয়াছিল। পুঁথির শেষে এইরূপ 
লিখিত আছে--পপঠনার্থ বাবা কীর্তন দাস পণ্ডিত রাধাকুণ্ডবাসী হস্তান্মর 
নওলদাঁস কুশস্থলী মধ্যে”। | 
ঢাক বিশ্ববিগ্থালয়ের ২১৪সৎ পুঁথির বালবোধনী টাক] শেষে লিখিত 
আছে-_প্প্রীচৈতন্তদাস কৃতেয়ং বাললোধনী সমাপ্ত শক ১৬০৯ শকান্বা”। 
এই পুস্তকখানিও প্রায় আড়াই শত বৎসরের পুরাতন । 
কোন কোন হস্তলিখিত ও মুদ্রিত বালবোধনী টীকায় “শ্রীচৈতন্ত 
কৃপাসিধু কণোন্মত্তেন কেনচিৎ” এইরূপ পাঠে গ্রন্থ আরম্ভ হইয়াছে । কোন 
কোন গ্রন্থে-শ্বয়্ং বোদ্ধ মভিপ্রায়ং জয়দেব মহামতেঃ ক্রমেণোপক্রমাদেষা 
গ্রথ্যতে বাঁলবোধনী” এইবপ পাঠও পাওয়া যায়। 
এই চৈতন্তদাঁস রচিত শ্রীরৃষ্ণকর্ণামুতের সুবোধনী টীকা পাওয়! 
গিয়াছে। বালবোধনীর সঙ্গে এই স্ুবোধনী টাকার নামে এবং আরম্ত ও 
সমাপ্তি প্লোকে বিশেষ এ্রক্য রহিয়াছে । ইহা হইতেও বালবোধনী ও 
স্থবোধনী রচয়িতা ষে একই ব্যক্তি ইহাই প্রমাণিত হয়। স্থবোধনীর 
আরম্তের পাঠ__ 
কপান্থধা-সরিদ্যন্ত বিশ্বমাপ্লাবয়স্ত্যপি । 
নীচগৈব সদা ভাঁতি তং শ্রীচৈতন্যমাশ্রয়ে ॥ 


ভূমিকা ঃ পুজারী গোস্বামী ২৩৯ 


মন্দোহপি কশ্চিচ্চৈতন্তদাস নাম] সমাসতঃ | 
কৃষ্ণ-কর্ণামৃত-ব্যাখ্যাং বিতনোতি সতাৎ মুদে ॥ 
কৃষ্ণ সম্বন্ধ-মাত্রেপি শ্রীতির্ধেষাং সদ ভবেৎ। 
তৈরেব শুধ্যতা মেষা টীক] নায়। সুবোধনী ॥ 


সুবোধনীর সমাপ্তি পাঠ-__ 


শ্ীগোবিন্দ-পাদ-সেব। প্রভাবাদুদিতা স্বয়ং। 
টাক চৈতন্তদ্বাসম্ত কৃষ্ণ-কর্ণামৃতাশ্রয়া ॥ 
স্থৃতরাৎ আর কোন সন্দেহ নাই যে, যে গোবিন্দপুজক চৈতন্ত্দাস 
কৃষ্ণদ্বাস কবিধাজ গোস্বামীকে শ্রীচৈতন্তচরিতামূত রচনায় উৎসাহিত 
করিয়াছেন, তিনিই শ্রীগীতগোবিন্দ এবং শ্রীরুষ্ণ কর্ণামৃতের টাকা রচনা 
করিয়াছিলেন। এই চৈতন্ঠঘাসই বৈষ্ণব সমাজে পুজারী গোস্বামী নামে 
সুপরিচিত। 
বৈষ্ণব সাহিত্যে যে কয়জন চৈতন্তদাসের খ্যাতির পরিচয় পাওয়। যায়, 
সংক্ষেপে তাহাদের কথ। বলিতেছি। 
(১) বংশীদাঁসের পুত্র চৈতন্তদ্দাস। ভক্তিরত্বাকরে পাইতেছি-_- 
বুধরি নিকটে বাহাছ্রপুর গ্রাম । 
তথ] বৈসে বিপ্রশ্রেষ্ঠ শ্তামদাস নাম ॥ 
তাহার অনুজ বংশীদ্বাস চক্রবর্তী । 
বিধাতা নিম্মিল তারে ঘেন স্নেহমুর্তি॥ 


গী খ্ী গা ১০ 


শ্রীকৃষ্ণচচৈতন্টে অনুরাগ অতিশয়। 
নিরম্তর বাধাকৃষ্ণ লীলা আম্বাদর || 
এই বংশীদাসের পুত্র চৈতন্য খেতরীর মছ্োৎসবে ধাত্রাপথে 


২৩২ কবি জয়দেব ও শ্রীগীতগোবিন্দ 


্রীঞ্জাহ্ুবাদেবীর সঙ্গে অন্বিকায় আসিয়া! সম্মিলিত হন। ভক্তিরত্বাকর 


বলিতেছেন-__ 
হইল সংঘষ্ট বহু আইলা অন্থিকাঁয়। 


শ্রীচৈতন্তদাস আসি মিলিল তথায় ॥ 
সর্বত্র বিদ্বিত সর্বমতে যোগ্য ষেহে।। 
গৌরপ্রিয় শ্রীবংনীদ্দাসের পুত্র তেঁহো ॥ 

বুঝা যাইতেছে খেতরীর মহোৎসবের সময় ইনি বৈষ্ণব সমাজে বিশেষ 
প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। আমাদের মনে হয় ইনিই শ্রীধাম বুন্দাবনে 
গিয়! শ্রীগোবিন্দ পুজার ভা'র গ্রহণ করেন। এরূপ ধোগ্যতা ছিল বলিয়াই 
তিনি বৈষ্ণব সমাঁজে সম্মানিত হইয়াছিলেন। 

(২) অদ্বৈত আচার্যযের শাখ। চৈতন্তদাস । 

(৩) মুরারি চৈতন্তপাস--একজনেরই নাম বলিয়া অনুমিত হয়। 
চরিতামৃতে চৈতন্য ভাগবতে, বৈঞুব বন্দনায় ইহার নাম পাওয়। যায়। 
বর্ধমান জেলার বিখ্যাত “সরের পাট” ইহারই প্রতিষ্ঠিত। শ্রীচৈতন্- 
চরিতামুতে পাইতেছি-“মুরারি চৈতন্তদাসের অলৌকিক লীল1। ব্যাপ্ত 
গালে চড় মারে সর্গসনে খেল! ॥» 

(৪) বঙ্গবাটী চৈতন্তদ্াস। চরিতামুতে গদাধর শাখা-নির্ণয়ে আছে 
_ বঙ্গবাটী চৈতন্তদাস শ্রীরঘুনাথ |” 

(৫) বড় চৈতন্তৰাস। নরোত্তম শাখা। 

(৬) চৈতন্তদ্বাস শ্রীনিবাসাচার্যের শাখা । প্রেম-বিলাসে বড় 
চৈতন্তদাস ও এই টৈততন্যদ্বাসের নাম পাওয়। যায় । 

(৭) চৈতন্তদ্বাস_-যবন শের খা, শ্ঠামানন্দ প্রভুর শিষ্যত্ব গ্রহণ 
করিয়! চৈতন্তদাঁস নামে পরিচিত হন। | 

(৮) মনোহর চৈতন্তদ্দাস বা আউলিয়া চৈতন্যদাঁস জাহুবা দেবীর 
শিষ্য। ভক্তিরত্বাকরেও ইহার পরিচয় পাওয়া যায় 


ভূমিকা £ কবি জয়দেবের বৈষ্ণবাম্ৃত বা পীযুষ লহরী ২৩৩ 


আদিনাম মনোহর চৈতন্ভনাম শেষ । 
আউলিয়। হৈয়! ফিরে স্বদেশ বিদেশ ॥ (সারাবলী ) 
মোর ঠাকুরাণীর শিষ্য চৈতন্দাঁস । 
আউলির বলি তাঁকে সর্বত্র প্রকাশ ॥ (প্রেমবিলাস ) 
(৯) শিবানন্দ সেনের পুত্র চৈতন্তদ্াস। 
চৈতন্যঘাস রামদাঁস আর কর্ণপুর | 
তিনপুত্র শিবানন্দের প্রভুর ভক্তশুর ॥ ( চরিতামূত ) 
(১০) চৈতন্তদ্বাস। শ্রীনিবাসের পিতা । ইহার নাম গঙ্গাধর 
ভট্টাচার্য্য । শ্রীচৈতন্ত নামে ভাবোন্মত্ত হন, তাই নাম হয় চৈত্ন্যদাস। 
(১১) বিষুপুরের রাজা বীর হাম্বীর। চৈতন্তদাস ভণিতার় 
পদ্দ রচন্! করিতেন। 


২৩ 
কবি জয়দেবের বৈষ্ণবামূত বা! পীযূষ লহুরী 


বছিন পুর্বে পুবীধামে গিয়া সংস্কৃত কলেজের তদানীস্তন 
অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত করুণাকর কর, এম-এ, কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ মহাশয়ের 
সংগৃহীত উড়িয়া অক্ষরে লিখিত পুবাতন পুথির পাওুলিপি মধ্যে 
কপিলেন্দ্রদেবের পরশুরাম-বিজয়, নৃসিংদেবের শঙ্কর-বিজয়, পুরুষোত্তম 
দেবের অভিনব বেণী সংহার প্রভৃতি গ্রন্থের সঙ্গে জয়দেব রচিত 
“বৈষ্ণবামৃত” নামক একখানি একাঙ্ক নাটিকা দেখিয়া আসিয়া- 
ছিলাম। কপিলেন্ত্র দেব, পুরুষোত্তম দেব ইহার পুরীর রাজা 
ছিলেন। পুরুষোত্তম দেবের রচিত অভিনব বেণীসংহারের মত 
অভিনব-গীতগোবিন্দও পাওয়া গিয়াছে। 


২৩৪ কবি জয়দেব ও শ্রীগীতগোবিন্দ 


বৈষ্ণবামৃত রচয়িতা জয়দেব, কোন্‌ জয়দেব? ইনিই কি 
শ্রীগীতগোধিন্দ রচনা করিয়াছিলেন? তাহা হইলে শ্রীমন্‌ মহা-প্রতুর দীর্ঘ 
অষ্টাদশ বৎসর পুরীধামে অবস্থিতিকালে পুস্তকথাঁনি কোথায় ছিল ! 
মহাকবি জয়দেবের গ্রন্থ মহাপ্রভু নিত্য আস্বাদন করিতেন। বৈষ্ণবামৃত 
মহাপ্রভুর প্রিয়কবি জয়দেবের রচিত হইলে অথবা মহাপ্রভুর সময়ে 
্রন্থখানির অস্তিত্ব থাকিলে সেকালের ভক্তগণ এ নাটিকাখানি সমাদর 
সহকারে মহাপ্রভুর করে নিশ্চয়ই সমর্পণ করিতেন । বষ্ঃবামৃত গ্রস্থখানি 
অন্ত কোন জয়দেব-কবির রচিত বলিয়া মনে হয়। নমস্কার শ্লোক 
কিঞ্ক্ক ঢ্যুতিপুঞ্জ পিপ্রর-দলত-পঙ্ঠেরুহ শ্রীবহং 
সম্পা-সম্পতিতাৎশু মানস-শরত-কাদস্বিনী-ডম্বরৎ। 
লান্তোল্লাসিত-চণ্ড-তাণ্ডব-কলালীলায়িতৎ সম্ততম্‌ 
চক্র-গ্রক্রম-বৃত্ত-নৃত্য-হরয়ে। নির্ব্যাজ মব্যাজ্জগৎ ॥ 
ঘঅপিচ-_ 
কম্পমান-নব চম্পকাবলী চু্বিতোৎপল সহোদরোদয়ম্‌। 
লাস্ত-লালস-নবীন-বল্লবী-পল্লবীককত মুপান্মহে মহঃ ॥ 
মহাদদেবকে নমস্কারের পর- শ্রীকৃষ্ণের বন্দনা_“কম্পমান নব চম্পকাবলী- 
চুম্বিত উৎপল সর্ৃশ শ্রীযুক্ত, লান্ত-লালস নবীন গোপাঙ্গনাগণ কর্তৃক অলঙ্কৃত 
জ্যোতিকে উপাসনা করি”! 
নান্যযন্তে শৃত্রধারের পর-_ 
' মরুৎ পম্পা-কম্পাকুল-লহরী-সম্পাত-শিশিরঃ 
স্ষুরন্‌ মল্লীবল্লী কুন্থম-পট-হুল্লীষকনটঃ। 
স্কুরননালীকালী-মধুর-মধুপালীং কবলয়ন্‌ 
অয়ৎ মন্দৎ মন্দৎ তরল-তরুবুন্দং প্রসরতি ॥ 
পম্প। সরোবরের কম্পিত আকুল তরঙ্গ-সম্প।তে শীতল হইয়া, প্রফুল্লিত 
মল্লিকালতার পুষ্পপটে হল্লীষক নৃত্য করিয়া, প্রন্ফুটিত কুমুদ্ প্রস্থনের মধুর 


ভূমিক! $ কবি জয়দেবের বৈষ্ণবাম্বত বাঁ পীযূষ লহরী ২৩৫ 


মধু সমুহ পান করিয়া, এই মৃছ মন্দ সমীরণ তরুবুন্দকে কীপাইয়া প্রবাহিত 


হইতেছে। 
সামাজিক সম্বোধন__ 


অহো ভগবতো ভাগবত-অন-শীতমযুখন্ত নীলাচল-মৌলি-মওডন-মণে 
শিড়ধ্বঞজন্ত প্রাসাদে প্রমোদ-ললিতাঃ সামাজিক £-_ 
চিত্রৎ চঞ্চল-চঞ্চলেব চতুরা চেতশ্চমৎকারিণী 
গীযৃষ দ্যুতি মণ্ডলীব মধুর স্বচ্ছ প্রবাহচ্ছটা । 
দৃগ্ভঙ্গীব কুরঙ্গ ভঙ্গুরদৃশা ম।নন্দ সন্দায়িনী 
গোঠী শ্রীজয়দেব পণ্ডিত মণেঃ সাবর্তৃতে নস্তিতুম্‌ ॥ 
অহে। ভক্তবুন্দের নিকট চন্ত্র তুল্য (উপভোগ্য ) নীলশিখরের শিরোরত্ব 
ভগবান বিষুর প্রাসাদে সহৃদয়গণ উৎসব মত্ত হইয়াছেন । চঞ্চল রমণীর স্তায় 
চিত্তচমৎকারিণী চতুরা অমৃতহ্যতি মণ্ডলীর মত স্বচ্ছ প্রবাহ মধূরা, কুরঙ্গ 
নয়ন! কামিনীর অপাঙ্গ ভঙ্গীর স্যার আনন্দ দায়িনী, পণ্ডিত চুড়ামণি 
শ্রীজয়দেবের এই বিচিত্র নৃত্য-সভা । 
অশ্ম ভ্রবীকর্ত্‌ মিমৌ অমর্থে 
চতুর্দশানামপি পিষ্টপানাম্‌। 
অহুৎ বচোভিজর়দেব-নামা 
করচ্ছটাভিশ্চ তুষার-ধাম ॥ 
আমি জয়দেব বাক্যচ্ছটায় এবং চন্দ্র কিরণ-ছটায়,_চতুদ্দশভুবনে এবং 
স্বর্গেও প্রস্তর দ্রবীভূত করিতে (পাষাণ গলাইতে ) মাত্র আমর! দুজনেই 
সমর্থ। 
শ্রীকৃষ্ণের চিত্রপট দেখিয়। শ্রীরাঁধার পূর্বরাঁগে নাটিকার আরম্ত। 
প্রীরাধার সখীগণের নাম বকুল মালিক!, নবমালিকা, প্রেমকল! প্রভৃতি । 
শ্রীকষ্ণের একজন বয়স্তের নাম রসালক। ইহার শ্লোক কৃষ্ণকর্ণামৃতের 
অনুকরণ ম্মরণ করাইয়1 দ্রেয়। একটি শ্লোক-_ 


২৩৬ কবি জয়দেব ও শ্রীণীতগোবিন্দ 


পরব্র্গ নিরাকারৎ অবাঁঙ্মনস গোচরং। 
বল্লবী-তরলাপাঙগ-পল্লবীকৃতমাশ্রয়ে ॥ 
মুরলীর সৌভাগ্য বর্ণনা__ 
জানে তবৈব বস্তা মুরলী তপস্ত। পরৎ রচিতা 
একাঁকিনী মুরারে শ্চুস্বতি বিশ্বাধরং যেন। 

সমাপ্তি শ্লোক 

শুভমস্ত সর্বজগতাং নিরস্তরং 

ন রিপোরপি স্ফুরতু বৈপদ্বৎ পদ্বৎ। 

জগদীশ্বরঃ কপট দারু বিগ্রহঃ 

করুণা-কটাক্ষ-লহরীৎ বিমুঞ্চতু ॥ 
সর্ব! সর্বজগতের কলাণ হউক। শক্ররও যেন কখনো! বিপদ ন। ঘটে। 
কপট দ1রু-বিগ্রহ জগদীশ্বর করুণাকটাক্ষ লহরী বিস্তার করুন। ইতি 
বৈষ্ণবামৃত গোঠীরূপকম্। সম্প্রতি উড়িম্থার একখানি সাময়িক পত্রে 
শ্রীকরুণাকর কর এই নাটিকা খানি “পীযূষ লহরী” নান দিয়] দেবনাগরাক্ষরে 
প্রকাশ করিয়াছেন । 

সদুক্তিকর্ণামৃতে কবি জয়দেবের একত্রিশটি শ্রোক পাওয়। গিয়াছে। 

তন্মধ্যে পাঁচটি গীতগোবিন্দ হইতে উদ্ধৃত। বাকী ছাব্বিশটি শ্রেক নানা 
বিষম অবলম্বনে রচিত। তাহার মধ্যে বৈষ্ণবামূতের কোন শ্লোক নাই । 
কিন্ব। পরস্পর শ্লে(কে কোন সাৃণ্তও নাই। জয়দেব যে লক্ষমণসেনের সতাসদ 
ছিলেন এবং তিনি বীরভূমের অধিবাসী, এ বিষয়ে এখন 'আর কাহারে 
সন্দেহ নাই। স্ুতরাৎ বৈষ্ণবামূত, বা পীযূষ লহরী প্রসিদ্ধ জয়দেবের 
রচিত কিনা সংশয় থাকিয়! যায় । প্রশ্ন উঠিতে পারে, বল্লাল সেন উড়িষ্। 
জয় করিতে গিয়াছিলেন, লক্ষ্মণ সেনও উড়িষ্যায় অভিধান করিয়াছিলেন । 
এমনও হইতে পারে, সম্রাট লক্ষ্মণ সেনের সঙ্গে তদানীন্তন উড়িষ্য।পতি সন্ধি 
বন্ধনে আবদ্ধ হইয়াছিলেন, এবং লক্ষণ মেন সভাকবি জয়দেবকে লইয়! 


ভূমিকা ঃ কবি জয়দেবের বৈষ্ণবামৃত ব৷ পীযূষ লহরী ২৩৭ 


জগন্নাথ দেবকে দর্শন করিয়াছিলেন। সেই সময় শ্রীজগন্নাথ দেব তথা 
পুরীরা ও বঙ্গেশ্বরের প্রীতি বিধানার্থ কবি জয়দেব বৈষ্ণবামৃত রচন! 
করিয়! দ্রিয়াছিলেন। এরূপ সিদ্ধান্ত করিলে ক্ষতি কি? তাহার উত্তরে 
প্রতি-প্রশ্ন উঠিবে, পুস্তকখানি গুপ্ত ছিল কোথায় এবং কেন? মহাপ্রভুর 
প্রেমবন্তায় শুধু শাস্তিপুর ডুবুডুবু এবং নদীয়াই ভাসিয় যায় নাই, উড়িষ্যাও 
ভামিয়াছিল। উড়িষ্যায় মহাপ্রভূর ভক্ত সংখ্যা নিতান্ত অল্প ছিল না। 
দীর্ঘ আঠার বৎসর কাল মহাপ্রভু পুরীধামে বাঁস করিয়াছিলেন । এই দীর্ঘ 
দিন পুস্তকথানি রায় রামানন্দ প্রতৃতি সুরসিক ভক্তগণের দৃষ্টিপথের 
অন্তরালে রহিয়া গেল কিরূপে? ইহাই বিশেষ প্রশ্ন এবং এ প্রশ্নের কোন 
সন্তোষ জনক উত্তর পাওয়া যাঁয় না। রামানন্দ রায় কবি ও পণ্ডিত ছিলেন। 
তিনি এবং শ্রীমন্‌ মহাপ্রভু, কবি জয়দেবেব কাব্যের বিশেষ অনুরক্ত 
ছিলেন। সুতরাং জয়দেবের দ্বিতীয় কোন গ্রন্থ থাকিলে-_-উড়িষ্মায় অথবা 
বাঙ্গালায় যেখানেই থাকুক- নিশ্চয়ই ইহাদের নিকট সে সংবাদ অজ্ঞাত 
থাকিত না। সুতরাং পুস্তকখানি মহা প্রভুর পরবর্তী কালে দ্বিতীয় কোন 
জয়দেব_-অথবা জয়দেবেব নামে অন্ত কোন কবির রচিত। পুস্তকখানি 
উড়িষ্যায় পাওয়া গিয়াছে। বাঙ্গালী কবির বনু গ্রন্থ নেপালে আবিষ্কৃত 
' হইয়াছে । তাহার কোন প্রতিলিপি বাঙ্গালায় পাওয়া যায় না। স্ৃতরাৎ 
গ্রন্থ উড়িয্যায় পাওয়া গিয়াছে, অতএব জয়দেব উড়িয়া ছিলেন এ যুক্তি 
অচল। 

কবি জয়দেবের প্রায় অম-সাময়িক পশ্চিম বাঠের এক জন কবি মুরারি 
মি, শ্রীজগন্াথ দেবের মন্দিরে উৎসব উপলক্ষে অভিনয়ের জন্ত 
একখানি নাটক রচন। করিয়াছিলেন। নাটকথানির নাম “অনর্থ রাঘব”। 
ভো, ভো! লবনোদ বেলা বনানী তমাল কন্দলন্ত ত্রিভুবন মৌলি মণ্ডন 
মহানীলমণেঃ কমলাকুচ কলস কেলি কস্তরিণা পত্রাঙ্কুরস্ত ভগবতঃ 
শ্রীপুরুষোত্তমস্ত যাত্রায়] মুপস্থানীয়া সভাসদঃ * *॥ * * মৌদ্গ ৭ 


২৩৮ কবি জয়দেব ও শ্রীগীতগোবিন্দ 


গো্রন্ত মহাকবেভ্ট শ্রীবর্ধমানন্ত তনুঞজন্মনস্তস্তমতী হদরয় নন্দনস্ত মুরারেঃ 
কতিরভিনব মনখরাঘব নাম নাটকং॥ ( অনর্থরাঘব নাটকের প্রস্ত।বন। )। 
রাঢ়ের সঙ্গে উড়িষ্যার ঘনিষ্ঠতার--অন্ততঃ পক্ষে রাঢ়ের কবি মানসের সঙ্গে 
শ্রীর্লগন্নাথ মন্দিরের সাহিত্যিক সম্পর্কের ইহা! একটি উল্লেখযোগ্য প্রমাণ। 
প্রবাদ কাহিনী হইতে কবি জয়দেবের সঙ্গেও নীলাচলের দারব্রঙ্গ বিগ্রহের 
এই সম্পকের কথা অবগত হওয়া যায়। জগনাথ মন্দিরে জয়দেবের 
গীতগোবিন্দ পাঠের ব্যবস্থা কোন্‌ সময়ে হইয়!ছিল জান। যায় না। তবে 
মন্দিরস্িত একটা পিপিতে (১৪২১ শকাব্াঃ) এই ব্যবস্থার উল্লেখ 
দৃষ্ঠ হয়। 


২৪ 
জয়দেব রচিত সহুক্তিকর্ণীমৃত ধৃত প্লোকাবলী 


সহুক্তি কর্ণামৃতে উমাপতি ধরের ৯০টি, গোবদ্ধনের ৬টি, ধোরীর ২০টি 
( ছইটি পবন দুত হইতে গৃহীত ) ও শরণের ২০টি গ্লেরক আছে। 
(১) ১1৪1৪। মহাদেব ॥ 
ভূতিব্যাজেন ভূমীমমরপুরসরিৎকৈতবাদপ্ু বিভ্রল্‌- 
লালাটাক্ষিচ্ছলেন জলনম হিপতিশ্বালক্ষাৎ সমীরম্‌। 
বিশ্তীর্ণাঘোরবক্তো দরকুহরনিভেনান্বরং পঞ্চভূতৈ 
বিশ্বৎ শশ্বব্‌ বিতথ্বন্‌ বিতরতু ভবতঃ সম্পদৎ চন্দ্রমৌলিঃ। 
(২) ১৫০।৩। কন্ধী। 
কন্ধী কন্ধং হরতু অগতঃ স্ফুজদুর্জন্বিতেজা 
বেদোচ্ছেদস্ফরিতছরিতধবংসনে ধূমকেতুঃ । 
ষেনোতক্ষিপ্য ক্ষণমসিলতাৎ ধূমবৎ কল্মযেচ্ছান্‌ 
লেচ্ছান্‌ হুত্বা দ্লিত-কলিনাকাঁৰি সত্যাবতারঃ | 


ভূমিকা ঃ জয়দেব রচিত সহুক্তিকর্ণাম্ৃত ধৃত শ্লোকাবলী ২৩৯. 


(৩) ১1।৬০।৫। গোবধনোদ্ধারঃ ॥ 
“মুদ্ধে 1” “নাথ, কিমাথ ?” “তন্বি, শিখরিপ্রাগ্ভারভুগ্ো ভুজ£” 
“সাহায্য প্রিয়! কিৎ ভজামি?” “ম্থভগে, দোর্বল্লিমায়াসয় |” 
_ ইত্যুল্লাসিতবাহুমুলবিচলচ্চেলাঞ্চলব্যক্তয়ো 
রাধায়াঃ কুচয়োরজয়ন্তি চলিতাঃ কংস দ্বিষো দৃষ্টঃ॥ 
( এই শ্লোকের সহিত উমাপতিধর-রচিত নিম্নলিখিত শ্লোকটি তুলনীয়__ 
এটি সহৃক্তি-কর্ণামৃতের ১৫৫৩ সংখ্যক শ্লেক, বিষয়, “হরিক্রীড়া”। 
'পণ্যাবলী+তেও এটি উদ্ধৃত হইয়াছে, সংখ্য। ২৫৯-__ 


ভ্রবল্লীবলনৈঃ কয়াপি নয়নোন্সেষৈঃ কয়াপি ম্মিত- 
জ্যোতন্নাবিচ্ছুরিতৈঃ কয়াপি নিভৃতঃ সম্তাবিতন্তাধ্বনি। 
গর্বোপ্তেদকৃতাবহেলবিনয়শ্রীভাি রাধাননে 
সাতঙ্কানুনয়ং জয়স্তি পতিতাঃ কংস দ্বিষো দৃষ্টয়ঃ ॥ 


ডাঃ শ্রীস্্রনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় বলেন__-উভয় শ্লোকের শেষ ছত্র 
ছুইটি তুলনীয় ; “পতিতাঃ-_চলিতাঃ*__এই ছুইটী পদের যে কোনও একটি 
ধরিতে পারা যায়; সমস্তা-পুতির শ্লোক হিসাবে শেষ ছত্রের আধারে এই 
ছুই সভাকবি নিজ নিজ শ্লোক রচিয়। থাকিবেন। 


(৪) ১1।৮৫।৫। বহুরূপকশ্ন্ত্রঃ ॥ 
ক্রীড়াক পুর-দীপস্িদ্বশমৃগদৃশাৎ কামসাআ্রাজ্যলক্ষমী- 
প্রোতক্ষিপ্তেকাতপত্রৎ শ্রমশমনচলচ্চামরং কামিনীনাম্‌। 
কন্তুরী পদ্নমুদ্রা ক্কিতমদনবধূমুগ্ধগণ্ডোপধানং 
দ্বীপৎ ব্যোমানুরাশেঃ স্ফুরতি সুরপুরীকেলিহংসঃ নুধাতশুঃ ॥ 


(৫) ২।৭২।৪। অধরঃ॥ 
বিভাতি বিশ্বাধরবঙ্লিরস্তাঃ স্মরস্ত বন্ধু কধনূর্লতেব । 
বিনাপি বাণেন গুণেন যেয়ৎ যুনাং মনাৎসি প্রসভৎ ভিনত্তি ॥ 


২৪৩ 


কবি জয়দেব ও গ্রাগীতগোবিন্দ 


(৬১) ২।৭৭1৫। রোমাবলী ॥ 


হরতি রতিপতেনিতম্ববিশ্বস্তনতট চতক্রমসংক্রমস্ত লক্ষমীম্‌। 
ত্রিবলিভবতরঙ্গনিয্ননাভীহ্দপদবীমধিরোমরাজিরন্যাঃ ॥ 


দে) ২১৭০।৫। শরতৎখঞ্জনঃ ॥ 


মধুরমধূরৎ কুজন্নগ্রে পতন্‌ মুস্ুরুৎপতন্- 
অবিরতচলৎপুচ্ছঃ স্বেচ্ছৎ বিচুম্ব্য চিরৎ প্রিয়াম্‌। 
ইহ হি শরদি ক্ষীবঃ পক্ষৌ বিধুয় মিলন্‌ মুদা 
মদয়তি রহঃ কুঞ্জে মঞ্তুস্থলীমধি খঞ্জনঃ ॥ 


৮) ৩1৫।৪। ধর্ম ॥ 


যুপৈরুৎকটকণ্ট কৈরির মখপ্রোদ্ভূতধূমেদ্গমৈর্‌ 
অপ্যন্ধংকরণৌষধৈরিব পদে নেত্রে চ জাতব্যথৈঃ। 
যম্মিন্‌ ধর্মপরে প্রশাসতি তপঃসস্তেদ্বিনীৎ মেদিনীম্‌ 
আস্তামাক্রমিতুৎ বিলোকিতুমপি ব্যক্তৎ ন শক্তঃ কলিঃ ॥ 


(৯) ৩।৯।৪। করঃ ॥ 


তেষামল্পতরঃ স কল্পবিটপী তেষাৎ ন চিন্তামণিশ, 
চিস্তামপ্যপয়াতি কামন্থরভিস্তেবাং ন কামানুদ্ম্‌। 
দীনোদ্ধারধূরীণপুণ্যচরিতে। যেষাং প্রসন্ন! মনাক্‌ 
পাণিস্তে ধরণীন্দ্র সুন্দরবশঃ-সতরক্ষিণে দৃক্ষিণঃ ॥ 


(১০) ৩1৯1৫ করঃ ॥ 


দেব ত্বকরপল্লবে! বিজয়তামশ্রাস্তবিশ্।ণন- 
ক্রীড়াস্বন্দিতকল্পবুক্ষবিভবঃ কীন্তিপ্রস্থনোজ্বলঃ। 
যন্তোৎসর্গীতিলচ্ছলেন গলিতাঃ শ্ুন্দানদানোদ ক- 
স্রোতোভিবিদ্ষাৎ ললাট লিখিত দৈন্তাক্ষরশ্রেণয়ঃ ॥ 


ভূমিকা ঃ জয়দেব রচিত সদুক্তিকর্ণীমৃত ধুত শ্লোকাবলী ২৪ 


(0১) ৩১০।৪। চরণঃ ॥ 


(১২) 


(১৩) 


(১৪) 


(১৫) 


লক্ষ্ীবিভ্রমসন্পপদ্মমুভগৎ কে নাম নোর্বাভূজো 

দেব ত্বচ্চরণৎ রজস্তি শরণং শ্রীবেক্ষণাকাজ্কিণঃ | 
ছাক়ায়ামন্থুগম্য সম্যগভয়া ত্দ্‌বীর্যযস্থর্যযাতপ- 
ব্যাপ্তামপ্যবনীমটস্তি রিপবস্ত্যক্তাতপত্রাঃ স্ুখম্‌ ॥ 

৩।১১।৫। প্রিয়ব্যাখ্যানম্‌ ॥ (মহারাজ লক্মণসেনের প্রশস্তি ) 
লক্ষমীকেলিভূজঙগ ! অঙ্গমহুরে ! সংকল্পকল্পদ্রম ! 
শ্রের়ঃসাধকসঙ্গ সঙ্গরকলাগালেয় ! বঙ্গপ্রিয় ! 

গৌড়েন্্র ! প্রতিরাজরাজক ! সভালংকার ! কারারপ্সিত- 
প্রত্যরিক্ষিতিপাল ! পালক সতাৎ ! দৃষ্টোহসি, তুষ্টাবয়ম্‌ ॥ 
৩।১৫।৫। দেশাশ্রয়ঃ ॥ €( মহারাজ লক্ষমণসেনের প্রশস্তি )॥ 
পত্বৎ চোলোলোললীলাৎ কলয়সি, কুরুষে কর্ষণৎ কুস্তলানাং 
ত্বং কাঞ্চিহ্তঞ্চনায় প্রভবসি, রভসাদঙ্গসঙ্গং করোষি ।” 
__ইথং রাজেন্দ্র! বন্দিস্ততিভিরুপহিতোতৎকম্পমেবাস্ দবীর্ঘং 
নারীণামপ্যরীণাৎ হদ্য়মুদয়তে ত্বৎপদারাধনায় ॥ 

৩।১৯।৫। বিত্রমঃ ॥ 

শিক্ষস্তে চাটুবাদান্‌ বিদ্রধতি ধবসানাননে কাননেষু 
ভ্রাম্যস্তি জ্যাকিণাঞ্কৎ বিদধতি শিবিরৎ কুর্বতে পর্বতেষু। 
অভ্যন্তস্তি প্রণামং ত্বয়ি চলতি চমৃুচক্রবিক্রাস্তিভাি 
প্রাণত্রাণায় দ্বেব ! ত্ব্দরিনৃপতয়শ্ক্রিরে কার্মণানি ॥ 
৩।২০।৫। পৌরুষম্‌ ॥ 

ভীম্ঃ ক্লীবকতাং দ্ধার, সমিতি দ্রোণেন মুক্তৎ ধনুর্‌, 
মিথ্য। ধর্মস্থতেন জল্লিতমভূদ্‌, ছুর্যোধনো ছুর্মঘঃ | 
ছিদ্রেঘেব ধনগ্য়ন্ত বিজয়ঃ, কর্ণঃ প্রমার্দী ততঃ 

গ্রীমন্নন্তি ন ভারতেহপি ভবতো! ষঃ পৌরুধৈর্বধতে ॥ 

১৩ 


৪২ 


কবিজয়দেব ও শ্রীগীতগোবিন্দ 


(১৬) ৩1২৩।৫। তেজঃ ॥ 


একং ধাঁম শশীষু লীনমপরৎ স্র্য্যোপলজ্যোতিষাৎ 


. ব্যাজাদদ্রিষু গুঢ়মন্তছদ ধৌ সংগুগুমৌর্বায়তে । 


ত্বত্তেজন্তপনাৎশুমাংসলসমুস্তাপেন হুর্গৎ ভয়াদ্‌ 


বাঞ্ষৎ পার্বতমৌদকৎ যদি যধুক্তেজাৎসি কিং পাখিবাঃ ॥ 


€১৭) ৩।২৯৫। আশ্চর্যযথডগঃ ॥ 


শ্রীখগমুত্তিঃ সরলালযন্টির্না কন্দমীমূলমতো। বহস্তী | 
শ্রীমন্‌! ভবতখড্গাতমালবল্লী চিত্রং রথে শ্রীফলমাতনোতি ॥ 


(১৮) ৩1৩৪।৩। তৃর্যযধবনিঃ ॥ 


গুঞ্জং ক্রৌঞ্চ নিকুঞ্জকুঞ্জর ঘটা বিস্তীর্ণকর্ণজ্বরাঃ 

প্রাক প্রত্যগ ধরণীন্দ্রকন্দরজরৎপাবীন্দ্রনিদ্রাদহঃ | 
লঙ্কাক্কত্রিককুৎপ্রতি ধবনিঘনাঃ পধ্যস্তযাত্রাজয়ে 
যন্ত ভ্রেমুরমন্দমন্নররবৈরাশারুধো। ঘোষণাঃ ॥ 


(১৯) ৩1৩৪।৪। তৃর্য্যধবনিঃ ॥ ( অন্ধুপ্রাস লক্ষণীয় )॥ 


ষন্তাবিভূতিভী তি প্রতিভটপৃতনাগভি ণীব্রণভা র- 
ভ্রংশপ্রেশাভিভূত্যে প্লবনমিব ভজন্নস্তসান্তোনিধীনাম্্‌। 
সংভারং সংভ্রমন্ত ত্রিভুবনমতিতো ভূভৃতাঁৎ বিভ্রদুচ্চৈঃ 
সংরন্তোজ্জস্তণায় প্রতিরণমভবদ্‌ ভূরি ভেরীনিনাদঃ ॥ 


(২০) ৩1৩৪।৫। তুর্য্যধবনিঃ ॥ 


বিঘট্ররন্নেষ হঠাদকুবৈকুণ্কগীরবকণ্ঠগর্জান্‌। 
ভয়ঙ্করে! দ্বিকৃকরিণাৎ রণাগ্রে ভেরীরবে৷ ভৈরবহুঃশ্রবন্তে ॥ 


(২১) ৩।৩৮।৩। যুদ্ধম্‌ ॥ 


শব্রণাং কালরাত্রৌ সমিতি সমুদিতে বাণবর্ষান্ধকারে 
প্রাগ্ভারে খড় গধারাৎ সরিতমিব সমুত্তীর্ধ্য মগ্লারিবংশাম্‌। 


ভূমিক। ঃ জয়দেব রচিত সছুক্তি কর্ণামৃত ধৃত শ্লোকাবলী ২৪৩ 


(২২) 


(২৩) 


0২৪) 


(২৫) 


(২৬) 


অন্তোন্তাঘাতমত্তদ্িরদ ঘনঘটা দস্তবিহ্যুচ্ছটাভিঃ 
পশ্তান্তীয়ং সমস্তাদ্র ভিসরতি মুদ্ব1 সাংযুগীনৎ জয়ত্রীঃ | 
৩/৩৯।৪। যুদ্ধস্থলী ॥ 

নির্বন্নারাচধারাচয়খচিত পতন্মত্তমাতঙ্গজাতং 

জাতৎ যস্তারিসেনারুধিরঞ্জলনিধাবস্তরীপভ্রমায় । 

সুপ্তা ষম্মিন্‌ রতান্তে সহ চ সহচরৈ নাঁলবন্নাগনাসা- 

রন্ধ ঘন্ৰৈকপাত্রে রুধিরমধুরসৎ প্রেতকাস্তাঃ পিবস্তি ॥ 
৩।৪০৫। দিগ্বিজয়ঃ ॥ 

একঃ সংগ্রামরিঙ্গত্তরগখুররজোরাজি ভির্ন ৃষ্টির্‌ 
দিগ্যাত্রাজৈত্রমত্তদ্বিরদভরন মদ-ভূমিভগ্রস্তথান্তঃ | 

বীরাঃ কে নাম তন্মাৎ ত্রিজগতি ন যধুঃ ক্ষীণতাৎ কাণকুজ- 
শ্তায়াদেতেন মুক্তীবভয়মভজতাৎ বাসবো বাস্থকিশ্চ ॥ 
৩।৫২।৫। প্রশস্তকীন্তিঃ ॥ 

মলিনয়তি বৈরিবদ্দনং স্ুজনং রঞ্জয়তি ধবলয্নতি ধাত্রীম্‌ 
অপি কুন্থমবিশদ ুত্তি ধৎ-কীত্তিশ্চিত্রমাচরতি ॥ 

৫1১৬1৪। দ্িশঃ ॥ 

অস্ত স্বস্তযয়নায় দ্বিগ্‌ ধনপতেঃ কৈলাসশৈলা শ্রয়- 
শ্রীক্ঠীভরণেন্দুবিভ্রমদিবানক্ত ধভ্রমৎকৌমুদী। 

যত্রীলং নলকুবরাভিসরণারস্তায় রস্তা স্ফুটৎ- 

পাগ্ডিম়্েব তনোস্তনোতি বিরহৃব্যগ্রাপি বেশগ্রহুম্‌ ॥ 
৫1১৮২! বীরঃ ॥ 

ধাত্রীমেকাতপত্রাং সমিতি কৃতবতা চওদোদর্ুদর্পাদ্‌ 
আস্থানে পাদনত্রপ্রতিভট মুকুটাদর্শবিশ্বোদ্ররেষু। 
উৎক্ষিপ্তচ্ছত্রচিহ্ৎ প্রতিফলিতমপি স্বৎ বপুবীক্ষ্য কিঞ্চিৎ 
সানুয়ৎ যেন দৃষ্টাঃ ক্ষিতিতলবিলসন্-মৌলয়ে! ভূমিপালাঃ ॥ 


৫ 


পরিশি্ঠ 


গ্রীগীতগোবিনের যে টীকাগুলির পরিচয় পাওয়। গিয়াছে, ইহার মধ্যে 
কয়েকখানি মাত্র টীকা মুদ্রিত হইয়াছে । বাকী টীকাগুলির নাম 4,৩5০ 


02510501010 গ্রন্থে পাওয়। যায়। 


কয়েকখানি নূতন টীকার নাম প্রকাশিত হইল । 


মহোদয় প্রণীত (08051925 
টাকার নাম 

১। টক! 

২। সন্নর্ভ দ্বীপিক। 

৩। বচন মালিক। 

৪। ভাব-বিভাবিনী 

৫| রূসিক-প্রিয়! 

শঅ। গঙ্গ। 

৭। অর্থ-রত্বাবলী 

৮। পরদ্গ্যোতনিক। 

৯। সর্বালমুন্দরী 
১০। টীকা 
১১। রস-কদম্ব-কল্লোলিনী 
১২। টীকা 
১৩। ১ 
১৪। মাধুরী 
১৫। টীকা 
১৬। সানন্দ-গোবিন্দ 
১৭। টীকা 


টাকাকারের নাম 
বৃহস্পতি মিশ্র 
আস্থান চতুরানন ধতিদাস বৈদ্থ 


উদ্দয়নাচার্ধ্য 
রাণ। কুন্ত 
কৃষ্ণদাস ( কষ্ণদত্ত ) 
গোপাল 
নারায়ণভট্ট 
নারায়ণদাস 
পীতান্বর 
ভগবদ্দাস 
ভাবাচার্ধ্য 
মানা 
রামতারণ 
রামদত্ত 
রূপদেব পণ্ডিত 
লগ্মণত্ 


১৮। 
১৯। 
২৩ | 
২১ । 
২২। 
২৩ । 
২৪ । 
২৫। 
২শু। 
৭ | 
২৮। 
২৯। 
৩৩ । 


৩১ | 


৩২। 
৩৩ । 
৩৪। 


৩৫ | 


৩৬ । 


৩৭। 


৩৮ | 


পরিশিষ্ট 
টাকাকারের নাম 


টীকার নাম 

টাক! 
প্রথমাষ্টপদ্দী-বিবৃতি 
শ্রুতিরপগ্রনী 
রসমঞ্জরী 

টাকা 
সাহিত্য-রত্রাকর 
পদ্বভাবার্থ-চন্জ্িকা 
টাকা 
গীতগোবিন্দ-তিলকোন্তম 
সাহিত/)-রত্রমাল! 
টাকা 

সারদীপিকা 
গীতগোবিন্দ-প্রবোধ 
শ্রুতিরঞ্জিনী 


অন্ুপোয় 


টীকা 
টীকা 
পদাভিনয়-মগ্তরী 


শশিলেখা 


শ্রতিসার-রঞ্জিনী 
বালবোধনী 


২৪৫ 


বনমালী দাস ( ভট্ট) 

বিঠ্ঠল দীক্ষিত 

বিশ্বেশ্বর ভট্ট 

শঙ্করমিশ্র 

শালিনাথ 

শেষরত্বাকর 

শ্রীকান্তমিশ্র 

শীর্ষ 

হাদ্য়াভরণ 

মেঙগনাথ-পুজ শেষকমলাকর 
কুমার খ! 

জগতহরি 

রামভদ্রের পুক্র রামকাস্ত 
কোওুভন্টের ভ্রাত। ষক্তেশ্বরের 
পুত্র লক্ষমীধর বা লক্ষণ স্থরি 
অনুপ সিংহ 

চিদ্দানন্দ ভিক্ষু 

ধ্বতিকর 

গঢার অর্জুনদাসের পুত্র চন্দ্রসাছি 
কর্তৃক পালিত বাসুদেব বাচান্ন্দর 
ভবেশের পুত্র মিথিলার 
কষ্গদত্ত ( কৃষ্ণা ?) 
তিরমলরাজ 

পুজারী গোস্বামী 


২৪৬ কবি জয়দেব ও শ্রীগীতগোবিন্দ 


টাকার নাম টাকাকারের নাম 
৩৯। টীকা পরমানন্দ 


৪*। গীতগোবিন্দ মাধুরী 
কৃষ্ণদন্তের টীকা গঙ্গায় কৃষ্ণপক্ষ ও শিবপক্ষ ছুইরূপ ব্যাখ্যা আছে । 


শ্রীণীতগোবিন্দের অনুকরণে রচিত গ্রন্থ ও গ্রস্থকারগণ-_ 
১। গীতগৌরীশ বা গীতগৌরীপতি ভানুদত্ত কবিচত্রবর্তা 


২। গীতগঙ্গাধর কল্যাণ 
৩। গীতগিরীশ রাম ভঙ্ 
৪।| গীতদ্দিগন্থর বংশমুনি (মিথিলা ) 
৫। গীতরাঘব ভূধরের পুত্র প্রভাকর 
৬। রামগীতগোবিন্দ গয়ার্দীন 
৭। গীতগৌরী তিরুমলরাজ 
৮। গীতরাঘব হরিশহ্কর 
৯। গীতগোপাল সম্রাট জাহাঙ্গীরের সমসাময়িক 
সিংহ দলন রায় পৃষ্ঠপোষিত 
চতুভূ্জ 
১০। অভিনব গীতগোবিন্দ গজপতিরাজ পুরুষোত্তম দেব 
১১। জাঁনকীগীত শ্রীহরি আচার্য্য 
১২। গীতশঙ্করীয় জয়নারায়ণ ঘোষাল 
১৩। পঞ্চাধ্যায়ী (হিন্দী কাব্য) নন্দদাস 
১৪। সঙ্গীত মাধব গোবিন্দদাস 
১৫। গোবিন্দ বল্পভ নাটক দ্বারকানাঁথ ঠাকুর 


জয়দেবের অনুবাদকগণের মধ্যে রসময় দাস, গিরিধর দাঁস, দ্বিজ 
প্রাণকৃষ্ণ, গীতান্বর দাস, জগংসিংহ ও রঘুনাথ দ্বাসের নাম উল্লেখযোগ্য । 
উড়িষ্যায় কয়েকজন কবি শ্রীগীতগোবিন্দের অন্ুবাদ্দ করেন । শ্রীগীতগোবিন্দ 
বিদেশের ভাষাতেও অনুদ্দিত হুইয়াছে। 


অশুদ্া 


প্রসঙ্গই 
সমাসেদ 
ভবেধু 
শ্রীনারায়ণাদন্গ। 
অতুমিত 
ছিলেদ 

গ্রহব 
প্রচুরভাদে 
রুষ্ট 

গানের 

ভৈরব 
তচ্ছৃত্বা 

যোদ্ধং 

শুস্তত্তি 
প্রকটাপ্রব 
মনঃ প্রসাদ্দিত। 
করিয়াছি 

সেই 

মিলনের 
আর্থার্থা 


শুদ্ধিপত্র 


২ 
৬৬ 
৭৫ 


৭৬ 


৮৭ 
৯৩ 

৯৩ 
১০৬ 
১৩৭৯ 
১৮৩ 
১৮৩৬ 
৯০১১ 
১৯২ 
১৯৩ 


অন্ধ 

প্রসঙ্গ 

সমাসের 
ভবেয়ুঃ 
শ্রীনারায়ণাদ্বঙ্গা 
অনুমিত 
ছিলেন 

গ্রহণ 
প্রচুরভাবে 

ুষট 

গান্ধর্ব গানের 
ভৈরবী 
তচ্ছ,ত্বা 

যোদ্ধুং 

শুদ্ধস্তি 

প্রকটা প্রকট উভয় 
মনঃ প্রসাদ্িকা 
করিয়। আছি 
এই 

বিরহের 
অর্থার্থা 


২৪৮ 
অশুদ্ধ 
রাসান্বাদন 


করাইছেন 
হবকো 
রতি 


শুনাই 


অশুদ্ধ 
তিনি চলিয়! 
ললিন 
কিশোর 


কবি জয়দেব ও শ্রীগীতগোবিন্দ 


পৃষ্ঠা 
১৯৫ 
১৯৫ 
১৯৬ 
১৯৮ 
১৯৮ 
১৪৯৭৯ 


শ্তীশ্বীগীততহগাবিন্দম 
পৃষ্ঠা 


৭৬ 
৪১০ 


৯৩ 


অন্ধ 
রসাম্বাদন 
স্বপ্রহীন 
করাইয়া! দেন 
হমকে! 
অতি 
শুনাইবে 
শিশু 


শুদ্ধ 

চলিয়া 

ললিত 

কিশোর শ্রীকৃষ* 


উীউ্ীলীতভগ্গোন্বিল্কস্থ 
প্রথম স্গ? 
সামোদ-দামোদরঃ 


মেঘৈর্মেছ্ররমন্বরং বনভূবঃ শ্যামাস্তমালদ্রমৈ- 

নক্তং ভীরুরয়ং ত্বমেব তদিমং রাধে গৃহং প্রাপয়। 
ইথং নন্দনিদেশতশ্চলিতয়োঃ প্রত্যধ্বকুর্জীদ্রমং 
রাধামীধবয়োজয়ন্তি যমুনাকুলে রহঃ কেলয়ঃ ॥ ১ ॥ 


বাঁলবোধিনী টাকা 


জ্রীচৈতন্তরুপাসীধুকণোন্মত্তেন কেনচিৎ। 

টাক। সংগৃহাতে গীতগোবিন্দস্ত সমাসতঃ ॥ 
স্বয়ং বোদ্ধ'মভিপ্রায়খ জয়দেবমহাঁমতেঃ | 
ক্রমেণোপক্রমাঁদেষা গ্রথ্যতে বালবোধিনী ॥ * 


সপ শাক পাশা শীট শপ শী পিস পপ শপ | পপ 
পাসে পাপা 


অনুবাদ 

আকাশ মেঘে আচ্ছন্ন, বনভূমি তমালতরুনিকরে শ্ঠামল, রাত্রিকাল, 
কৃষ্ণ ভীত | রাধা, তুমি ইহাকে লইয়া গৃহে যাও। এইরূপ নননিদেশে 
চলিত যমুশাকুলের প্রতি পথ-তরুকুঞ্জে শ্রীরাধা-মাধবের বিজনকেলি জয়যুক্ত 
হউক। 

* পূজারী গোম্ামীর অভিপ্রার__ 

আকাশ মেঘে আচ্ছন্ন; বনভূমিও তমালতরুনিকরে শ্ঠামায়মান 
হইয়াছে । (তাহাতে আবার) রাত্রিকাল) €ইহাই অভিসারের উপযুক্ত 


২ শী শ্ীগীতগোবিন্দম্‌ 


অত্র ব্যাকরণাদীনাৎ গ্রন্থবাহুল্যভীতিতঃ। 

বিবৃতির্ন কৃতা স] তু জ্ঞেয় গ্রন্থান্তরে বুধৈঃ ॥ 

বোদ্ধব্যো বালবোধিন্ঠাং শব্দার্থঃ শববেদিভিঃ | 

ভাবার্থদীপিকায়াঞ্চ ভাবে ভাবার্থলোলুপৈঃ ॥ 

অথ শ্রীরাধামাধবয়োধিজনকেলিবর্ণনময়ং শ্রীগীতগোবিন্দাখ্যৎ প্রবন্ধ- 

মারভমাণস্তত্র চ তয়োঃ সর্বোত্তমতাৎ নিশ্চিন্বানঃ শ্রীমান জয়দেবনামা 
কবিবাঁজস্তমালবন তমঃপুঞ্জকুঞ্জপদনাদ্বহিঃ স্থিতয়োস্তত্র প্রবেশায় গদ্িত- 
শ্রীবাধিকাসখীবচনমনুম্মরংস্তদেব মঙ্গলমাচরতি | তদ্বর্ণনময়ত্বাৎ প্রবন্ধোইয়ং 
মঙ্গলরূপ ইতি চ তং বিজ্ঞাপম্নতি মেঘৈবিতি 1 প্রীরাধামাধবয়োঃ রহঃ 
কেলয়ো জয়স্তি সর্বোত্কর্ষেণ বর্তন্তে। শ্রীকৃষ্ণন্ত স্বয়ম ভগবন্বেন 
সর্ববতারেভাঃ শ্রেটত্বাৎ শ্রীরাধিকায়াশ্চ সর্বলক্ষমীময়ত্েনাস্ত সর্বপ্রেয়সীভ্যঃ 
শৈষ্ঠ্যাচ্চ । যথোক্তৎ প্রীল্সতেন,__এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্তস্ত ভগবান্‌ 
স্বয়মিতি। তথা চ বুহদেগাতমার়ে_দেবী কৃষ্ণময়ী প্রোক্তা রাধিক। 
পরদ্েবতাঁ। সর্বলক্ষমীমরী সন্বস্তান্তঃসংমোহিনী পরেতি ॥ অতএবামুং 
মমোগ্ভমৎ বিন্লান্‌ বিধূয় সংপাগয়িষ্যপ্তীত্যর্থঃ। ভগবতঃ স্বরূপশক্তিবৃত্তি- 
বিশ্েষত্ব(ৎ কেলীনাং জয়কর্ৃত্বৎ যুক্তমেব | উৎকর্ষ প্রতিপত্তিরেব জয়তেরর৫থঃ । 
সর্ববোৎকর্ষপ্রতিপত্তাবকর্ধ্বকঃ যথা জরতি রঘুবংশতিলক ইতি। ক জয়ন্তি? 
_বমুনাকুলে। কিৎ লক্ষ্যাকৃত্য-_ প্রত্যধ্বকুঞ্জদ্রধমৎ কুঞ্জোপল্গিতো দ্রুমঃ 


সময় )। পূর্ববরাত্রে অগ্তা নারিকাসঙ্গহেতু অপরাধভীত শ্রীকষ্চ তোমার 
সম্মুখবর্তী হইতে পারিতেছেন না, তিনি পথিপার্খে অপেক্ষা করিতেছেন। 
( অতএব ) হে রাধে, ভীরু শ্রীকৃষ্ণকে লয়! কুঞ্জগৃহে গমন কর। এইরূপ 
আনন্দজনক সখী-বাক্যে (উৎসাহিত হইয়!) শ্রীবাধা শ্রীরুষ্ণের সহিত 
মিলিতা হইলেন। যমুনাকূলে পথি-পার্বস্থ প্রতি তরুকু্জে শ্রীরাধাকৃষ্ণের 
এই বিজনকেলি জয়-যুক্ত হউক ॥১॥ এ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা 
ভূমিকায় দ্রষ্টব্য | 


প্রথমঃ সরগঃ (সামোদ-দামোদরঃ ) ৩ 


কুগীদ্রুমঃ অধবনঃ কুপ্ীদ্রমঃ অধ্বকুগ্দ্রমন্তং লক্ষটীরুত্য তত্রেত্যর্থঃ। 
কীদৃশয়োঃ__ইথমনেন প্রকারেণ নন্দক্ূতীতি নন্দঃ স চাসে। নির্দেশশ্চেতি 
সঃ নন্দনিদেশঃ শ্ীরাধিকাঁয়।ঃ সখীবচনৎ তম্মাচ্চলিতয়োঃ। নিদেশমাহ,_- 
হে রাধে। যতোইসোৌ নক্তৎ ভীরুঃ পূর্বরাত্রৌ ত্বাৎ বিহায়ন্তাভিঃ 
কৃতনৃত্যগীতাগ্যপরাধতয়া ভীতঃ ত্বরুতবনুনাপ্িকাবল্লভতারোপণাশঙ্কী 
তক্মাত্বমেবেমৎ ত্বন্নি মিত্তান্ুভৃতমর্মব্যথৎ শ্রীকৃষ্ণৎ গৃহৎ মঞ্তুতরেত্যা দি বক্ষ্যমাণং 
কেলিসদনৎ প্রাপয়, পুরঃ কেলিসদনমন্তুসরস্তী এত্ত কেলিসদনপ্রাপ্তাবন্থুকুলা 
তবেতি। অথবা ত্বমেবেমৎ গৃহ প্রাপয় গৃহস্থং কুরু, ত্বয়ৈব,য়ৎ গৃহিণী- 
মানস্তিত্যর্থঃ। এবকারেণ সমবধারণেন অন্তৈব ভা্ধ্যা ভবিতুৎ রুক্মিণ্যহতি 
নাপরেতি কুঙ্ডিনবা সিজনানাৎ রুঝ্িণীদে বীৎ প্রতি আশীর্ষচনং, ত্বমেব অস্ত 
ভার্য্যা ভবেতিত্যাশীঃ স্থচিতা। “ন গৃহৎ গৃহমিত্যাহুগূর্হিণী গৃহমুচ্যতে। 
ইত্যুক্তেঃ। জ্যোৎম্সাবত্যামস্তাং জনাকুলায়াৎ ময়] কথমসৌ প্রবেশ শীয়স্তত্র 
সময়ানুকুল্যমাহ । মেধৈরম্বরমাকাশং মেদুরং স্িগ্ধৎ আচ্ছাদ্দিতমিত্যর্থঃ। 
অস্ত প্রিয়ামিলনেচ্ছোডূতমেঘাবৃতশ্চন্দ্র ইত্যর্থঃ। বনভুবস্তমালদ্রমৈঃ শ্তামাঃ 
নিবিড়ান্ধকারেণ নৈব লক্ষিত1ঃ ততোহত্র ন কাপি শঙ্কেত্যর্থ১। 
এতদ্বনস্তরমেবৈত্ল্লীলাবসরে সাপীদৎ বক্ষ্যতি অক্ষোনিক্ষিপদঞ্জনমিত্যা্দিন | 
“ততো বিশন্‌ বনৎ চন্দ্রজ্যোতন। ধাবদ্ধিভাব্যতে | তমঃ প্রবিষ্টমালক্ষ্য ততো 
নিববৃতুঃ স্ত্িয় ইতি শ্রীশুকোক্তিবং। জয়ত্যর্থেন নমস্কার আক্ষিপ্যতে 
ইতি কাব্য প্রকাশোক্রের্নমক্ক্রিয়া চিতা । শ্রীরাধামাধবয়ো৷ রহঃ কেলয়ো হত্র 
প্রতিপাগ্ভাঃ। অতো বন্তনিদ্দেশোহপি। এবং পক্ষত্রয় প্রতিপাদনৈর্মহা- 
কাব্যত্বমুতং। যথা! কাব্যাদর্শে ।__সর্গবন্ধং মহাকাব্যমুচ্যতে তস্য লক্ষণৎ। 
আণীনমক্ক্িয়াবস্তুনির্দেশো বাপি তন্থুখমিতি ॥ বাঁধামাধবয়োরিত্যনেন 
তরোরন্তোন্তাব্যভিচারিবিদ্যোতমান্তা। সুচিতা। যথোক্তৎ খকৃপরিশিষ্টে ।-__ 
'গাঁধয়া মাধবে! দেবে। মাধবেনৈব রাধিকা” ইত্যার্দি। রাধামাধবয়োরিত্যত্র 
সমাসেন তয়োঃ পর্ম্পরবিদ্তোতমানতা ব্যজ্যতে। শৃঙ্গাররসপ্রধানং 


৪ প্রীঞ্ীগীতগো বিন্দম 


বাগ্দেবতাঁচরিতচিত্রিতচিন্তসন্মা 
পদ্মাবতীচরণচাঁরণচক্রবর্থী ৷, 
শ্রীবাস্বদেবরতিকেলিকথাঁসমেত 

 মেতং করোতি জয়দেবকবি;ঃ প্রবন্ধম্‌ ॥ ২ ॥ 


ছি কাব্যং, শুঙ্গাররসে ক্ত্রিয়া এব প্রীধান্ত,ং ইতি ্রীরাধায়াঃ 
প্রাঙ্নির্দেশঃ ॥ ১ ॥ 
এবমা্ভৈকপদ্স্থচিতকেলিক্ফুরণোপস্থা পিতা নন্দপুরপ্লাবিতান্তঃকরণতয়া 
উদ্যৎকারুণ্যেনাধুনিকভক্তজনানুগ্রহপরবশঃ সন কবিরেতদ্যক্কীকরণায় 
প্রবন্ধেনানুসংদধদা ্ণন্তৎসামর্থ্যৎ, অমর্থয়ন্নাহ_-বাগ্দেবতেতি। জয়ং 
সর্বোৎকৃষ্ট শ্রীকৃষ্ণ, দ্বেবয়তি গ্লোতয়তি স্বভক্ত্য। প্রকাশয়তীতি জয়দেবঃ, 
অতঃ স এব কবিস্তদর্ণনকৃতী। এতৎ শ্রীগীতগোবিন্দাখ্যৎ প্রবন্ধ 
প্রকর্ষেণ বাধ্যতে শ্রোতৃণাং হৃদয়মন্মিন্নিতি প্রবন্ধস্তৎ করোতি প্রকাশয়তি। 
শ্োতৃহদয়বন্ধনশক্তিরস্ত কথং স্তাৎ, অত আহ-্ীরত্র রাধা, বস্থুনা! বংশেন 
দিব্যততি বন্থুদেবো হি শ্রীনন্দঃ,১ দ্রোণেো বস্থনাং প্রবর ইত্যুক্তেঃ, 
তশ্তাপত্যং বাস্থদেবঃ শ্রীকৃষ্স্তয়ে।যাঃ রূতিকেলিকথাস্তাভিঃ সহিতৎ তল্লীলা- 
বিশেষবর্ণনরূপমিত্যর্থঃ। এবঞ্েত্ৎ কথময়ং কর্ভুং শরয়াদত আহ-_ 
বাচাৎ বক্তব্যত্বেনোপস্থিতানাং তৎকেলিময়ীনাং দ্েবত। বক্তা! প্রবর্তকশ্চ 
শ্রীকষ্ণস্তচ্চরিতেন চিত্রবূপেণ লিখিততৎ চিত্তরূপং সম্ম মনোগৃহৎ যস্ত সঃ 
ইন্দ্িয়শক্তিদের্বিতাধীনা নিজেষ্টদৈবতৎ বাগ্দেবতাত্বেন নিরূপিতমতএব 
তৎকর্তৃকত্বং তত্রৈব পর্য্যবস্তেৎ; তথা! চ চিন্তম্ত ফলকত্বেন চরিত্রস্ত 
চিত্রবিশেষত্বনিরূপণাদ্যথা। চিত্রবিশেষঃ ফলকমধিষ্ঠায় স্বয়মেব প্রকাঁশয়তি 
তথাত্রাপীত্যর্থঃ। এবং বাচা, মনসশ্চ মাধবপরতোক্তা । এতাবতাপি 
কথৎ তচ্ছক্তিরতঃ কায়িকবৃত্তেঃ শ্রীরাধিকাপরত্বমাহ-_পদ্মং বিদ্ভতে করে 
মন্তাঃ সা! পদ্মাবতী শ্রীরাধা শরাবত্যার্ীনা মিত্যাদি গ্রহণাদ্দীর্ঘঃ | 


প্রথমঃ সর্গ) (সামোদ-দামোদরঃ ) ৫ 


যদ্দি হরিস্মরণে সরসং মনো 
যদ্দি বিলাসকলাম্ত্র কুতুহলম্‌। 
মধুরকৌমলকীন্তপদাবলীং 
শৃণু তদ। জয়দেবসরত্বতীম্‌॥ ৩ ॥ 


তন্তাশ্চরণয়োনিমিত্তভৃতয়োরেব চারণচক্রবর্তী নর্ভকশরেষ্ঠঃ নৃত্যাদিনা সদা 
তদ্বারাধনতৎপর ইত্যর্থঃ। অনেন তত্প্রধানোপাসনাআনো দশিতা ॥ ২ ॥ 

এবমাত্মনস্তদ্যোগ্যতামাপাগ্ সিদ্ধেপি প্রতিজ্ঞাতেইর্থে চিত্তবিনোদক- 
ত্বাভাবাৎ কদাচিম্নন্দজনাঃ শ্রদ্ধাং ন দধ্যরিত্যধিকারিণোহপি নিশ্শিন্শ্নাহ 
যীতি। ভে ভক্তজন ! যদি হরিস্মরণে শ্রীকষ্টানুচিস্তনে মনঃ সরসং সিগ্ধৎ 
যদি বিলাস্ত রাসকুঞ্জাদিলীলায়াঃ কলাম্থ বৈদদ্ধীচারুচেষ্টা্থ কুতৃহলং 
কৌতুকমন্তি, তদা জরদেবকবেঃ সরস্বতীৎ বাণীং শৃখু। কেযাঞ্চিৎ সামান্ত- 
স্মরণমাত্রে কেযাঞ্চিৎ বিশিষ্টরাসকুঞ্জাৰিলীলাবকলনে ইত্যুভ্য়ারুপাদানম্। 
কীরুশ্তসৌ-যস্তা এবাধিকারিণোহপি নিশ্চিনোধীত্যাহ শৃঙ্গাররস- 
প্রাধান্তান্মধুরা! ঝটিত্যর্থাবগতেঃ কোমল! গেয়ত্বাৎ কান্ত। কমনীয়পদ] পদাবলী 
পর্রশ্রেণী হস্তাস্তাং। এভিঃ পগ্ধৈঃ সম্বন্ধা ভিধেয়প্রয়োজনা২ধিকারিণোহপি 
দরশিতাঃ। রাধা-মাঁধবয়ো বহঃ কেলয়োহত্রাভিধেয়াঃ, প্রতিপাগ্তপ্রতিপার্দক- 
ভাবঃ সন্বন্ধঃ। তঙংকেলীনামন্থমোদনজনিতানন্দান্ভবঃ প্রয়োজনং এতদ্র- 
সভাবিতান্তঃকরণোইধিকারী ॥ ৩ ॥ 


ধাহার মনোমন্দির বাগ্দেবতার চতিত্রচিত্রে অলঙ্কৃত, ধিনি পল্মাবতীর, 
সর্ববলক্গীশরী শ্রীরাধার, চরণের শ্রেষ্ঠ পরিচারক, সেই অয়দেব কবি শ্রীবাস্ুদেব- 
রৃতিকেলিকথ! সম্বলিত এই প্রবন্ধ ( গীতগোবিন্দ ) রচন! করিলেন ॥ ২ ॥ 

যদ্দি হরিম্মরণে মনকে সরস করিবার বাসন। থাকে, যদি তাহার ( বাসস্ত 
রাসার্ধি লীলার ) বিলাঁসকলা৷ ( রস-চাতুর্ধ্য ) জানিবার কৌতুহল হয় তবে 
জয়দেব-রচিত এই মধুর কোমল-কাস্ত পদাবলী শ্রবণ করুন ॥ ৩॥ 


৬ শ্রীশ্রীগীতগোবিন্দম্‌ 


বাঁচঃ পল্লবয়ত্যুমাপতিধরঃ সন্দর্ভশুদ্ধিং গিরাং 

জানীতে জয়দেব এব শরণ? শ্রাঘ্যে ছুরহদ্রতে । 
শূঙ্গারোত্তরসতপ্রমেয়রচনৈরা চাধ্যগোবদ্ধন 

স্পদ্্দী কৌহুপি ন বিশ্রুতঃ শ্রুতিধরে। ধোঁয়ী কবিক্ষমাপতিঃ ॥ ৪ ॥ 


অখৈতদাবেশেনৈবান্াত্র প্রারু তবর্ণনপ্রায়তামালোক্যাত্মনঃ প্রৌটিমাবি- 
ফুর্বন্নাহ বাচ ইতি । উমাপতিধবনাম। কবিঃ বাচঃ পল্পবয়তি বিস্তাবয়তি 
মাত্রং, ন তু কাব্য গুণযুক্তাঃ কবোতি, পল্লবগ্রাহিতা দোষোইস্ত। শরণনাম! 
কবিঃ দুরূহস্ত ছুক্ঞেপিম্ত ক।ব্যন্ত দ্রুতে শীন্ররচনে শ্রাঘ্যঃ, ন তু প্রসাঁদাদি- 
গুণযুক্তে। শুঙ্গার এবোত্তবঃ শ্রেষ্ঠো যত্র তন্ত সৎপ্রমেয়ন্ত সাম।ন্যনায়ক- 


পা চর স্পা | শাশ্সি 





কবি উমাপতিধর বাক্যকে পল্লবিত করেন। (অর্থাৎ রচনায় অন্ধ 
প্রাসাদ্ধি অলঙ্কার-বিস্তারেই সুদক্ষ, কিন্তু তাহার রচন প্রকৃত কাব্য গুণযুক্ত 
নহে )। ছুরূহ পদের দ্রুত রচনায় শরণ কবি প্রশংসনীয়। (কিস্তুসে 
রচন! প্রসাদাদি গুণবজ্জিত )। শুঙ্গাবরসের সৎ এবং পবিমিত রচনায় 
আচার্য গোবদ্ধনের কেহ সমকক্ষ আছেন বলিয়! শুনিতে পাওয়। ধার ন1। 
(কিন্ত সে শুধু সামান্ত নায়কনায়িকাবর্ণনৈে এবং তাহাও আবার একটা 
নিদ্দিষ্ট গণ্ভীবদ্ধ)। ধোরী কবিরাজ শ্রতিধর বলিয়া প্রসিদ্ধ। (তাহার 
নিজের কোনো মৌলিকতা নাই।) একমাত্র জয়দেব কবি শ্তদ্ধ সন্দর্ভ 
রচনায় সমর্থ। (অর্থাৎ তাহার রচনায় সমস্ত গুণই আছে, যেহেতু 
তাহার রচনায় ভগবদ্গুণবর্ণনা৷ আছে । ) এই শ্লোক কবির দেন্তজ্ঞাপকরূপেও 
ব্যাখ্যাত হইতে পারে । যেমন-_-“পুর্বোক্ত বিখ্যাত কবিগণই যখন 
সর্বগুণসম্পন্ন নহেন, তাহাদের রচনাই যখন দোষশূস্ত নহে, তখন জয়দেব 
কিরূপে শুদ্ধসন্দর্ভ (দোধহীন ) রচনায় সমর্থ হইবেন? অর্থাৎ সন্দর্ভশুদ্ধির 
জয়দেব কি জানেন?” ॥ ৪ ॥ 


প্রথমঃ সর্গঃ (সামোদ-দামোদরঃ ) ৭ 
গীতম্‌ ॥ ১) 
মালবরাগেণ রূপকতালেন চ গীয়তে--- 
প্রলয়পয়োধিজলে ধূতবানসি বেদং। 
বিহিতবহিত্রচরিত্রমখেদম্‌ ॥ 
কেশব, ধৃতমীনশরীর, জয় জগদীশ হরে ॥ ৫ ॥ প্রুবম্‌। 


নায়িকাপ্রায়বর্ণনন্ত রচনৈরাচাধ্যগোবর্ধনন্ত ম্পর্ধাবান কোহপি ন বিশ্রুতঃ, 
ন রসান্তরবর্ণ নৈঃ। ধোঁয়ীনাঁম। কবিরাজ; শ্রুতিধরঃ প্রসিদ্ধঃ শ্রবণমাত্রেণ 
গ্ন্থাধিকাবী, ন তু স্বয়ং কবিতয়া। গিরাৎ শুদ্ধিং শোধনপ্রকারং জয়দেব 
এব জানীতে, কেবলভগবদ্গুণবর্ণনরূপৎ তদ্বাপ্থিসর্গো জনতা ঘবিপ্রব 
ইত্যুক্তেঃ। অথবা দৈন্টোক্তিরিয়ং যথা গিরাং সন্দর্ভগুদ্ধিং কিং জয়দেব এব 
জানীতে ন জানীত এব। যত্র উমাপতিধরঃ বাচঃ পল্পবর়তি, শরণো৷ 
দুরহদ্রতে শ্রাঘ্যঃ গোবর্ধনাচাধ্যস্ত তুল্যে। নাক্ত্েব, ধোয়ী তু কবীনাং রাজ। 
শ্রতিধরশ্চ। যগ্ঘপি ন্বয়ং দৈস্তেনৈবমুক্তং, তথাপি সরস্বতী পুর্ববার্থমেব 
প্রমাণয়তি ॥ ৪ ॥ 

অথ তৎকেলীনাৎ সর্বোৎকর্ষপ্রতিপাদনায়াদৌ সর্বরসাশয়ন্ত শ্রীকৃষ্স্ত 
মতস্তাগ্ভবতারত্বেন সর্বরসাধিষ্ঠাতুরখিলনায়কশিরোরত্রতাং প্রতিপাদয়ন্‌ 
সর্ববত্কর্ষাবির্ভাবনং প্রার্থয়তি প্রনয়েত্যাদিনা৷ বসন্তে বাসস্তীত্যন্তেন। 
গীতস্তান্ত মালবরাগরূপকতাল ইত্যাহ মালবেতি। তম্ত লক্ষণৎ যথা__ 
নিতস্বিনীচুদ্বিতবক্তু,বিশ্বঃ শুভছ্যতিঃ কুগুলবান প্রমত্তঃ। সঙ্গীতশালাং 
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হে কেশব, হে জগদীশ, হে হরে! তুমি প্রলয় সাগর-জলে নৌকারূপে 
অনায়াসে বেদ সমূহকে ধারণ কর। মতন্তরূপধারী তোমার জয় হউক ॥ ৫ ॥ 
(পূজারী গোস্বামী শ্রীরুঞ্ণের দশটি অবতারকে দশপ্রকার রসের অধিষ্ঠাতূপে 
ব্যাখ্য। করিয়াছেন । তাঁহার মতে মীন বীভৎস রসের অধিষ্ঠাতা ) 


৮ শ্রীশ্রীণীতগোবিন্দম্‌ 


ক্ষিতিরতিবিপুলতরে তিষ্ঠতি তব পুষ্ঠে। 
ধরণিধরণকিণচক্রগরিষ্ঠে ॥ 
কেশব, ধূতকৃণ্মশরীর, জয় জগদীশ হরে ॥ ৬॥ 


প্রবিশন্‌ প্রদ্বোষে মালাধরো মালবরাগরাজঃ ॥ বিরামাস্তদ্রতদ্বন্দে। রূপকঃ 
স্তাদ্বিলক্ষণ ইতি । কেশব ইতি কেশিদৈত্যনিস্দন শ্রীকৃষ্ণ ! জয় সর্ব্বোৎ- 
কর্ষমাবিষ্কুরু, তদাবিষফরণসামর্থ্যহেতুঃ। হে জগদীশ! জগতাং প্রকৃতীনাম্‌ 
ঈশ! তথাবিধত্বেংপি কারুণ্যমাহ। হরে! হরতি ভক্তানামশেষক্লেশমিতি 
হরিঃ। হে তথ|বিধ! তৎরেশহরত্বং তদেেক প্ররোজনমাত্রাবতারত্বেন 
প্রতিপাদ্রয়তি। তত্রাদদৌী মীনরূপেণ নৌকারূপ-পৃথিব্যাকর্ষণেনাহ__ 
প্রলয়েতি। ধৃতৎ স্বেচ্ছয়াঁবিস্কৃতৎ মত্ম্তাকারং শরীরং যেন হে তথাবিধ । 
জয়। জয় জগদীশ হরে ইত্যেব প্বপদৎ প্রতিপদমন্ুবর্তমানত্বাৎ। 
যথোক্তৎ_ফ্রবত্বাচ্চ ঞবঃ প্রোক্তঃ আভোগশ্চান্তিমে মত ইতি। 
তদাকর্ষণপ্রকারমাহ-_প্রলয়কালীন1 যে সমুদ্রাস্তোমেকীভৃতে জলে মগ্ন 
বেদ অখেদৎ যথা স্তাত্তথা ধুতবানসি। তত্প্রকার্মাহ__কৃতং 
নৌকাক্নাশ্চরিত্রং যত্র তৎ ইত্যপি ক্রিয়াবিশেষণং, সত্যব্রতৎ প্রলয়ক্লেশা- 
দূপাদিত্যর্থঃ। অনেনৈব মীনম্ত বীভৎসরসাধিষ্ঠাতৃত্বং বিজ্ঞাপিতম্‌ ॥ ৫ ॥ 

ন কেবলৎ তদাকর্ষণমাত্রেণ অপি তু তদ্ধারণপুর্কন্থিত্যাপীত্যাহ ক্ষিতি- 
রিতি। সর্বত্র পুর্বববন্থুখবন্ধযোজন1 | হে ধৃতকচ্ছপরূপ ! তব পৃষ্ঠে ক্ষিতি- 
স্তি্ঠতি। নন্ু পঞ্চাশখকোটিযোজনবিস্তীর্ণায়াঃ কথৎ মম পৃষ্ঠে স্থিতিঃ সদ 
ইত্যাহ। অতিশয়েন বিপুলতরে পৃথিব্যপেক্ষয় প্যধিকবিস্তীর্ঘে। পুনঃ কীদৃশে? 





হে কেশব, হে জগদীশ, হে হরে! তোমার অতি বিপুল পৃষ্টদেশে 
পৃর্বী স্থিরা হইয়াছেন। দেই ধরণীধারণ জন্যই তোমার পৃষ্ঠে শু কঠিন 
ব্রণচিহন। কৃন্মরূপধারী তোমার জয় হউক ॥৬॥ (কুন্ম অদ্ভুত রসের 
অধিষ্ঠাতা ) 


প্রথমঃ সর্গঃ (সাঁমোদ-দামোৌদর2) ৯ 


বসতি দশনশিখরে ধরণী তব লগ্ন । 

শশিনি কলঙ্ককলেব নিমগ্রী ॥ 

কেশব, ধৃতশুকররূপ, জয় জগদীশ হরে ॥ ৭ 
তব কর-কমলবরে নখমদ্ভুতশৃগং 
দলিতহিরণ্যকশিপুতনুভূম্‌।॥ 

কেশব, ধৃতনরহরিরূপ, জয় জগদীশ হরে ॥ ৮ ॥ 


ধরণ্যাঃ ধরণেন ষ কিণচক্রৎ শুফব্রণসমূহত্তেন কঠিনে । অনেনৈব কৃরস্তাডত- 
রসাধিষ্ঠাতৃত্বং বিজ্ঞাপিতম্। কিণঃ শুককব্রণেহপি চেতি ত্রিকাণ্ডশেষঃ ॥৬| 

ন চৈতাবতৈবোদ্বহনপূর্বোদগমনেনাপীত্যাহ । হে ধূৃতশৃকররূপ ! তব 
দস্তাগ্রে ধরণী লোকধারণকত্র্পি লগ্না বসতি । কুত্র কেব? শশিনি 
চন্দ্রে নিমগ্রা কলঙ্কন্ত কলেব। অত্র দশনস্ত বালচন্দ্রেণোপমা ধরণ্যাঃ 
কলম্ককলয়া, অতএব নিমগ্রশব্স্ত উপাদানৎ। অনেনৈব বরাহস্ত ভয়ানক- 
রসাধিষ্ঠাতৃত্বৎ বিজ্ঞাপিতম্‌ ॥ ৭ ॥ 

নাতুনঃ ক্লেশসহমাত্রেণ পরপী'্ডয়াপীত্যাহ। হে ধৃতনরহরিরূ্প ! তব 
কর-কমলবরে নখমস্তি। কীদৃশধ__অদ্ভুতৎ আশ্চধ্যৎ শুঙ্গমগ্রভাগো যন্ত 
তাদৃশম্। অদ্ভূতত্বমেবাহ__বিদারিতো হিরণ্যকশিপো দৈত্যন্ত তন্ুরূপ- 
ভূঙ্গে। যেন তৎ। অন্তদ্ধি কমলাগ্রং ভূঙ্গেণ দল্যতে ই্স্ত কমলাগ্রৎ ভূঙ্গং 


হে কেশব, হে জগদীশ, হে হরে! স্বয়ং ধরণী তোমার দশন- 
শিখরে বিলগ্লা হইয়া শশি-নিমগ্প কলঙ্ক-কলাবৎ বাঁস করেন। শৃকর- 
রূপধারী তোমার জয় হউক ॥৭॥ (বরা ভয়ানক রসের অধিষ্ঠাত। ) 

হে কেশব, হে জগদীশ, ছে হরে! তোমার করকমলের অদ্ভুত নখশূঙ্গে 
হিরণ্যকশিপুর দেহ-ভূঙ্গ বিদলিত হয়। নরসিংহবপধারী তোমার জয় 
হউক ॥৮॥ ( নৃপিংহ বসল রসের অধিষ্ঠাতা) 


১০ শ্রীগীতগোবিন্দম্‌ 


ছলয়সি বিক্রমণে বলিমদ্ভুতবাঁমন । 
পদনখনীরজনিতজনপাবন ॥ 

কেশব, ধৃত্ববামনরূপ, জয় জগদীশ হরে ॥ ৯ ॥ 
ক্ষব্রিয়রুধিরময়ে জগদপগতপাপং। 

স্নপয়সি পয়সি শমিতভবতাঁপম্‌ ॥ 

কেশব, ধৃতভূগুপতিরূপ, জয় জগদীশ হরে ॥ ১০ ॥ 


ব্যদালীদিত্যভূতশৃঙ্গত্বৎ নখস্তেত্যর্থঃ ৷ বিষাণোৎকর্ষয়োশ্চাগ্রে শৃঙ্গৎ স্াদিতি 
বিশ্বঃ । অনেনৈব শ্রীনৃসিংহস্ত বৎসলরসাধিষ্টাতৃত্বৎ বিজ্ঞাপিতম্‌ ॥ ৮ ॥ 

অপি চ কপটদৈন্তাদিনাপীত্যাহ । হে ধৃতবামনরূপ ! হে অত্যভুত- 
বামনরূপ ! বিক্রমণে পদাক্রমণনিমিত্বমুপাদায় বলি বঞ্চয়সি। পদ্দনখ- 
নীবেণ জনিতৎ অনানাং পাবিত্র্যৎ যেন হে তাদৃশ জয় এতদডূতত্মম্‌। 
অনেনৈব বামনস্ত সখ্যরসাধিষ্টীতৃত্বৎ বিজ্ঞাপিতম্‌ ॥ ৯ ॥ 

ন জকৃন্মাত্রপরপীড়য়া অসকৃত্তৎপীড়য়াপীত্যাহ। হে ভূৃগুপতিরূপ! 
ক্ষত্রিয়াণাং যদ্রধিরং তন্ময়ে পর়সি জলে জলরূপে কুরুক্ষেত্রস্থতীর্থে জগৎ 
প্রাণিমাত্রম্‌ অপগতপাপৎ যথা স্তাত্থ। ন্পয়সি। কীদৃশংব_তেন ন্পপনেন 

হে কেশব, হে জগদীশ, হে হরে! অদ্ভুত বামনরূপে তুমি (ত্রিপাদ 
ভূমি প্রার্থনায়) দৈত্যরাজ বলিকে ছলনা কর। ( তৎকালে ব্রহ্ম! তোমায় 
যে পাস্ নিবেদন করেন, সেই গঞ্গাবারি অর্থাৎ) তোমার পদ্নখস্পৃষ্ট নীর 
লোকসমুহের পবিত্রতা বিধান করিতেছে । বামনরূপধারী, তোমার জয় 
হউক ॥ ৯॥ (বামন সখ্যরসের অধিষ্ঠাতা ) 


হে কেশব, হে জগদীশ, হে হরে! তুমি ( একবিংশতিবার ) ক্ষত্রিয়- 
বিনাশ পূর্বক সেই শোণিতসলিলে স্নান করাইয়! ধরণীর পাপ দুর ও 
তাপ প্রশমিত কর। পরশ্তরাম-রূপধারী তোমার জয় হউক ॥১০ ॥ 
(পরশুরাম রৌদ্ররসের অধিষ্ঠাতা ) 


প্রথমঃ সর্গঃ (সামোদ-দীমোদরঃ ) ১১ 


বিতরসি দিক্ষু রণে দিক্পতিকমনীয়ং। 
দশমুখমৌলিবলিং রমণীয়ম্‌ ॥ 

কেশব, ধৃতরামশরীর, জয় জগদীশ হরে ॥ ১১ ॥ 
বহুসি বপুষি বিশদে বসনং জলদীভং। 
হলহতিভীতি মিলিতযমুনাভম্‌ ॥ 

কেশব, ধৃতহলধররূপ, জয় জগদীশ হরে ॥ ১২ ॥ 


শমিতঃ সংসারতাপো বস্ত তাদৃশং। তৎন্নানেন পাপক্ষয়াৎ জ্ঞানোৎপত্য। 
ভবতাপশান্তিরিত্যর্থঃ। অনেনৈব পরশুরামস্ত রৌন্ররসাধিষ্ঠাতৃত্বং 
বিজ্ঞাপিতম্‌ ॥ ১০ ॥ 

ন চৈতাবতা৷ প্রি্লাবিয়োগা দিছঃখসহনেনাপীত্যাহ। হে ধৃতরঘুপতিরূপ ! 
সংগ্রামে দশম দিক্ষু রাবণন্ত ষে মন্তকাস্ত এবোপহারস্তং দর্দাসি। কিমিত্য- 
চেতনাস্ত্ দ্িক্ষু বলিদানং দিশাং পতীনা মিন্ত্দীনামভীষ্টৎ তৈরপি কথং জ 
বলিঃ কাজ্্যতে রমণীয়ং পরোদ্বেজকন্ত রাবণস্ত মৌলিবলিস্তেষাং রূতিজনক 
ইত্যর্থঃ অনেনৈব শ্রীরামস্ত করুণরসা ধিষ্টাতৃত্বৎ বিজ্ঞাপিতম্‌ ॥ ২১ ॥ 

নৈতা বন্মাত্রৎ স্বপ্রের়সী শ্রমরূপক্রেশাপনোদনায়াত্মভক্তবমুনাকর্ষণািনা- 
প্যাহ। হে ধৃতহলধররূপ ! ত্বং শুভ্রে বপুধষি জলদবন্ীলৎ বসনং ধারয়সি। 


হে কেশব, হে জগদীশ, হে হরে! তুমি দিকৃপতিগণের আকাজ্ক্ষিত 
রাবণেব দশ মস্তক যুদ্ধক্ষেত্রের দিকে দ্বিকে রমণীয় বলিস্বদপ অর্পণ কর। 
রামরূপধারী তোমার জয় হউক ॥১১ ॥ (রামচন্দ্র করুণ রসের 
অধিষ্ঠাতা ) 

হে কেশব, হে জগদীশ, হে হরে! তুমি শুভ্রদেহে জলদ্বর্ণ যে বসন 
পরিধান কর, তাহা কর্ষণভয়ে তোমার সহিত মিলিত] যণুনার নীলকাস্তি-ই 
প্রকাশ করে। হলধর-রূপধারী তোমার জয় হউক ॥২২॥ ( হলধর 
হান্তরসের অধিষ্ঠাতা) 


১২ শ্রীগীতগোবিন্দম্‌ 


নিন্দসি যজ্ভবিধেরহহ আর্গতিজাতং | 
সদয়হৃদয়দশিতপশুঘাতম্‌ ॥ 

কেশব, ধতবুদ্ধশরীর, জয় জগদীশ হরে ॥ ১৩ ॥ 
শ্লেচ্ছনিবহনিধনে কলয়সি করবালং। 
ধূমকেতুমিব কিমপি করালম্‌ ॥ 

কেশব, ধৃতকক্কিশরীর, জয় জগদীশ হরে ॥ ১৪ ॥ 


তত্রোতপ্রেক্ষাতে,_হলেন হতিহ্ননৎ তন্তীত্য। মিলিতা ঘমুন৷ তদ্ববাভা ষস্ত 
তৎ। অনেনৈব শ্রীহলধরস্ত হাস্ডরসাধিষ্ঠাতৃত্ব বিজ্ঞাপিতম্‌ ॥ ১২। 

কিঞ্চ নিজাজ্ঞারপবেদবিরুদ্ধবাদপ্রবর্তনেনাপীত্যাহ । ত্বৎ যক্ঞবিধের্যজ্ঞ- 
বিধায়কবেদবাক্যসমূহৎ নিন্দসীত্যহহেত্যভূতৎ স্বয়ং বেদান্‌ প্রকাশ্ঠ স্বয়মেব 
নিন্দসীত্যনভূতম্‌। তত্প্রকারমাহ__দরশিতঃ পশুনাং ঘাতো৷ যত্র তদ্যথা 
স্তাত্বথা। কথং নিন্দসীত্যাহ। পশুষু সদয়ং হৃদয় যস্ত হে তাদৃশ ! 
ঘঅহিৎসা পরমো ধর্ম” ইত্যাদিনা দৈত্যমোহনায় পশুষু দয়াসহিত ইতার্থঃ। 
অহেঃ পয়ঃপোষ ইব দৈত্যানাৎ ষজ্জকরণমন্ুচিতমিতি তন্মোহনং 
যুক্তমিত্যর্থঃ। অনেনৈব বুদ্ধন্ত শান্তরসাধিষ্ট।তৃত্বং বিজ্ঞাপিতং ॥ ১৩ ॥ 

যুদ্ধধন্্মৎ বিন] প্রাণিবধেনাপীত্যাহ। হে ধৃতকন্কিশরীর! ত্বৎ গ্রেচ্ছ- 
নিবহস্ত নাশনিমিত্তং করবালং খড়গৎ কলয়সি, কলিহল্যোঃ কামধেনুত্বা- 
দ্বারয়সি। কীদৃশং? কিমপি অনির্বচনীয়ং সাঁতিশয়মিত্যর্থাঃ। করালং 


হে কেশব, হে জগদীশ, হে হরে! যজ্ঞে পশুবধ দর্শনে করুণা- 
পরবশ হৃইয়৷ তুমি যজ্ঞবিধির প্রবর্তক শ্রুতি (বেদ) সমূহের নিন্দা কর। 
বুদ্ধরূপধারী তোমার জয় হউক ॥ ১৩॥ (বুদ্ধ শান্তরসের অধিষ্ঠাতা ) 

হে কেশব, হে জগদীশ, হে হরে! গ্রেচ্ছসমূহকে বধ করিবার জন্য 
তুমি ধূমকেতুর স্তায় করাল তরবারি শিষ্কাশিত করিয়াছ। কক্ষিরূপধারী 
তোমার জয় হউক ॥ ১৪ ॥ ( কক্কি বীররসের অধিষ্ঠাতা ) 


প্রথমঃ সর্গ; (সামোদ-দামোদরঃ) ১৩ 


শীজয়দেবকবেরিদমুদিতমুদারং । 

শণু স্থখদং শুভদং ভবসারম্‌ ॥ 

কেশব, ধূতদশবিধরূপ, জয় জগদীশ হরে ॥ ১৫ ॥ 

বেদীনুদ্ধরতে জগন্তি বহতে ভূগোলমুদ্ধিভ্রতে 

দৈত্যং দারয়তে বলিং ছলয়তে ক্ষক্রক্ষয়ং কুর্ববতে । 

পৌলস্ত্যং জয়তে হলং কলয়তে কারুণ্যমাতন্বতে 

শ্েচ্ছান্‌ মুচ্ছয়তে দশাকৃতিকৃতে কৃষ্ণীয় তৃভ্যং নমঃ ॥ ১৬ ॥ 
ভয়ঙ্করৎ। কমিষ? ধুমকেতুনামা য ওঁংপাঁতিকো গ্রহস্তমিব। অনেনৈব 
কন্কিনো বীররসাধিষ্টাতৃত্বং বিজ্ঞাপিতম্‌ ॥ ১৪ ॥ 

এবং প্রত্যেকৈকাঙ্গরসাধিষ্ঠাতৃপুরস্কারেণ নিবেগ্ভ সমুদিতাঙ্গরসা ধিষ্ঠাত- 
পুরস্কারেণ নিবেদয়তি । হে দশবিধরূপ শ্রীরুষ্ণ ! জয়। জয়দেবকবেম্্মেদ- 
মুদ্বিতৎ শুণু। কীৃশং? শুভদৎ জগন্মগলপ্রদম। যতো ভবস্ত জন্মনঃ 
ত্ব্দবতারাণাং সারম্‌ আবিরাবরহস্তং যত্র ত্, অতএবোরদ্বারং পরমৎ মহৎ 








হে কেশব, হে দশবিধরূপধ|রী, হে জগদীশ, হে হরে! তোমার 
জয় হউক। (এইরূপে জয়োচ্চারণ করিয়া সকলে ) শ্রীজয়দেবকথিত 
সুথদায়ক, শুভদায়ক, সংসারের সার-রূপ এই মনোহর স্তোত্র শ্রবণ 
করুন ॥ ১৫ | 

এইরূপে দশটা রসের অধিষ্ঠাত্দেবগণকে বন্দনাপুর্বক জয়দেব 
সর্বরসের অধিষ্ঠাতা আদি বা শূঙ্গার রসন্বরূপ দ্শাকৃতিধৃত শ্রীকৃষ্ণকে 


প্রণাম করিয়াছেন । 
বেদের উদ্ধারকারী, ত্রিলোকের ভারবহনকারী, ভূমগ্ুল উত্তোলন-কারী, 


হিরণ্যকশিপু বিদারণকারী, বলিকে ছলনাকারী, ক্ষজ্রক্ষয়কারী দশানন- 
সংহারকারী, হলকর্ষণকারী, করুণা-বিতরণকারী, শ্লেচ্ছধবংসকারী, দশরূপধারী 
হে কৃষ্ণ, তোমায় প্রণাম করি ॥ ১৬ ॥ 


১৪ শ্রীগীতগোবিন্দম্‌ 


গীতম্‌ ॥২॥ 

গুঞ্জরীরাগেণ নিঃসারতালেন চ গীয়তে-_- 

শ্রিতকমলা কুচমগ্ডল । ধূতকুগ্ুল। কলিতললিতবনমাল ॥ 

জয় জয় তব হরে ॥১৭॥ 
ততঃ সুখদৎ পরম।নন্দপ্রণং জন্ম গুহযমিতি শ্রীহ্ুতোক্কেঃ | ১৫ ॥ 

অথ বর্তমান প্রত্যয়ৈরবতারাণাৎ তত্তগ্লীলানামপি নিত্যত্বপ্রতিপাদনেন 
শলীকষ্জন্ত নিত্যৎ তন্তদবতারলীলত্বৎ বন্ত ুং  উক্তগীতার্থমেকক্লোকেন 
শিবরন্নাহ__বেদানিতি। দশাবতারান্‌ কুর্দতে শ্রীকুষ্ণায় সর্ববাকর্ষণ|নন্দায় 
তুন্যৎ নমোহস্ত। দশাকৃতিত্বৎ প্রক্টয়ন্নাহ। মীনরূপেণ বেদে'দ্ধবণং 
কুর্ববতে কৃর্রূপেণ ভূবনানি বহতে, বরাহরূপেণ পৃথিবীমগ্ুলমুদ্ধং নয়তে, 
নৃসিংহরূপেণ হিরণ্যকশিপুৎ দাররতে, বামনরূপেন বলিং ছলয়তে ছলেন 
ব্যাজেনাত্মসাৎ কুর্বতে, পরশুপামরূপেণ ছৃ্টপ্ষত্রিয়াণাং নাশং কুর্ববতে, 
শ্রীরামরূপেণ রাবণ জয়তে, বলভদ্ররূপেণ গ্রষ্টৰমনাঁয় হলং ধারয়তে, 
বুদ্ধরূপেণ কারুণ্যং বিস্তাপরতে, ঝাক্ষরূপেণ শ্লেচ্ছান নীশরতে | এতেষাম্‌ 
অবতারিত্বেন শ্রী/কৃষণন্ত সর্বরসত্বৎ সিদ্ধম্‌। মল্লানামশনির্নণা মিত্যাছ্যক্তেঃ 
অতএব একাদশভিঃ পঠ্ৈঃ সমাপ্তিঃ। বুদ্ধে। নারায়ণোপেন্দ্ৌ নৃসিংহে! নন্দ- 
নন্দন: | বলঃ কৃর্মস্তথ| কন্ধী রাঘবে ভার্গবঃ কিরিঃ। মীন ইত্যেতাঃ কথিতাঃ 
ক্রমাদ্থাদশ দেবতাঃ ॥ ইতি ভক্তিরসামৃতশিন্ধো রসাধিষ্ঠাতারঃ ॥ ১৬ ॥ 
অথ তেনৈব সর্বোপান্তত্বেহপি ধ্যের়বিশেষত্বং বদন্‌ ভূয়; শ্রীকৃষ্ণন্ 

সর্বনায়কশিরোরত্বতাপ্রতিপাদনায় ধীরোদা ত্তত্বা দবিচতুর্বরিধনায়কগ্ডণসমন্ব- 
য়েন সর্বোৎকর্ষ/বিঙাবনং প্রার্থরতে শ্রিতকমলেত্যার্দিভিঃ। গীতন্তাস্ত গুজ্জপী- 
রাগে। নিঃসারতালঃ | তল্লক্ষণৎ যথা_ শ্তাম! স্ুকেশী মলয়দ্রমানাৎ মৃদুল্লসৎ- 





কমলার বক্ষংস্থলাশ্রিত, কুগুলধারী, মনোহর বনমালাপরিশোভিত হে 
দেব, হে হরে, তোমার জয় হউক, জয় হউক ॥ ১৭ ॥ 


প্রথমঃ সঃ (সামোদ-দীমোদরঃ) ১৫ 


দিনমণিমণ্ডলমণ্তন ৷ ভবখগ্ডন | মুনিজনমানসহংস ॥ ১৮ ॥ 
কালিয়বিষধরগঞ্জন ৷ জনরগ্ীন | যদুকুলনলিনদিনেশ ॥ ১৯ ॥ 


পল্লবতল্লজাতা1 | শ্রুতেঃ স্বরাণাৎ দধতী বিভাগৎ তন্ত্রীমুখাৎ দক্ষিণগ্ুর্জরী 
যম ॥ দ্রুতদ্ন্াৎ লঘুদ্বন্বং নিঃসারঃ স্তাদ্িতি। তত্র পরমব্যোমনাথত্বেন 
ধীরললিতত্বমাহ। শ্রিতমাশ্রিতং লক্ষ্যাঃ কুচমগ্ডলৎ যেন হে তাদৃশ! 
অনেন বিদগ্ধত্বপরিহাসবিশ।রদত্বপ্রেরসীবশত্বনিশ্চিন্তত্বানি স্চিতানি। 
অতএব ধুতে কুগুলে বেন হে তাদৃশ! ধুতা স্থন্দরী বনমাল! যেন হে 
তাদৃশ! অনেন বিশেষণদ্য়েন নবতাকণ্যৎ তেনৈব বেশবিন্।সপিদ্ধেঃ। 
হেদেব! হে হরে! জয় উৎকর্ষমাবিক্ষরু। ইতি সর্বত্র যোজনা 
নিষ্প|গ্যাই-বিশেষেণ জয় জয় দেব হরে ইতি ঞ্রবপদম। বিদগ্ধ নবতারুণ্যঃ 
পরিহাস-বিশারদঃ। নিশ্চিন্তে ধীরললিতঃ ন্তাৎ্ প্রায়ঃ প্রেয়সীবশঃ ॥ 
ইত্যপি তত্রৈব ধীবললিতলক্ষণম্‌ ॥ ১৭ ॥ 

অথ হ্ৃ্যমগডলান্তধ্েয়ত্বেন ধীরশান্তত্বমাহ | হৃুর্য্যমগ্ডলৎ পুজ্যত্বোপ- 
পাদ্দনেন মণয়তি ভূষয়তীতি হে তথাবিধ! জয়। ইতি ক্লেশসহনত্বং 
বিনয়াদিগুণোপেতত্বর্চ। অতএব মননশীলানাৎ মানসহৎস | মানসে সরসি 
হংস ইব সদ] তচ্চিন্তে স্থিত ইত্যর্থ)। অতএব সমগ্রকৃতিকত্বৎ বিনয়া্দি- 
গুণোপেতত্বঞ্চ, তেন তৎ্সংসারৎ নাশরতীতি হে তাদৃশ ইতি বিবেচকত্বম্‌। 
ধীরশান্তলক্ষণঞ্চ তত্রৈব_-সমঃ প্রকৃতিজঃ ক্লেশসহনশচ বিবেচকঃ | বিন- 
যাদিগুণোপেতো ধীরশান্ত উদ্দীর্যযতে ॥ ১৮ ॥ 

নিজোপাস্তত্বেনাপি ধ্যেযরখিশেষত্বেনে ধীরোদ্ধতত্বমাহ দ্বাভ্যাম্‌। 


সবিতৃমগ্ডলের ভূষণ, ভববন্ধনখগুনকাপী মুনি-মানস-সরোবরের হংস- 
স্ববূপ, হে দেব, হে হরে, তোমার জয় হউক, জয় হউক ॥ ১৮ ॥ 

কাণিয়সর্প দৃমনকারী, জন মনোরঞ্জন, যদুকুলকমলের হৃর্ধ্যস্বরূপ, হে 
দেব, হে হরে, তোমার জয় হউক, জয় হউক ॥ ১৯ ॥ 


১৬ শ্রীগাতগোবিন্দম্‌ 


মধুমুরনরকবিনাশন । গরুড়াসন । স্থুরকুলকেলিনিদাঁন ॥ ২০ ॥ 
অমলকমলদললোচন । ভবমোচন | ত্রিভুবনভবননিধান ॥ ২১॥ 
জনকন্থতাকৃতভূষণ। জিতদৃষণ। সমরশমিতদশকণ্) ॥ ২২ । 


কালিয়নামা বিষধর2 সপন্তম্ত গঞ্জনেন “বিনা মৎসেবনং জনা” ইতিবৎ 
জনান্‌ ব্রত্রজনান্‌ রঞ্জয়তীতি হে জনবঞ্জন। কিমিতি তান রঞ্জয়ামীত্যাহ। 
_যছ্কুলমেব নলিনৎ তন্ত দিনেশ হুধ্য ইব। 'াদবানাৎ হিতার্থায় ধূতো। 
গিরিবরো ময়” ইত্যাদি বচনার্দেগাপা এব যাদবা, অতো গোকুলপ্রকাশক 
ইত্যর্থঃ কালিয়েতি মাতসর্ধ্যবন্ধৎ জনরঞ্জনেতি বছুকুলেতি চ অহঙ্কারিত্বং 
অহস্তরা মমতয়া চ জনরঞ্জনার্ধিসিদ্ধেঃ । ধীরোদ্ধতলক্ষণঞ্চ__মাৎসর্ধযবান্‌ 
অহঙ্কারী মায়াবী রোষণশ্চ যঃ : বিকথনশ্চ বিদ্বপ্তি ধাঁরোদ্ধত উদাহতঃ ॥ ১৯ ॥ 

তন্তৈব দ্বারকাছ্)পান্তত্বেনাপ্যাহ । মধুমুরনরকান্‌ বিনাশয়তীতি হে 
তথাবিধ! জয় হীত। গরুড়ঃ পক্ষিবাজঃ স এব আসনং ষস্ত হে তাদৃশ ! 
সুরকুলকেলীনাৎ নিদানম্‌ আর্দিকারণৎ হে তাদুশ! এতৈর্সায়াবিত্বাদি- 
চতুষ্টয়ম্‌ ॥ ২০ ॥ 

সর্বতাপোপশমনপুর্ববকসর্বাভীষ্ট প্রদতয়! দ্বেবসাহায়করূপেণ ধীরোদাত্ত- 
ত্বমাহ দ্বাভ্যাম্‌। নির্মলকমলদলে ইব তাপশমকে লোচনে যস্ত হে তাদৃশ! 
জয় ইতি । তাদৃশলোচনোপলক্ষিতগন্তীর্ত্বৎ কথং তাপশমত্বম্‌? অত আহ-_ 
ভবং সংসার মোচয়তীতি হে তাদৃশ! ইতি করুণত্বৎ। তর্দপি কুতঃ 


মধু, মুর, ও নরকাম্থরের বিনাশকাদী, গরুড়বাহন, স্থরকুলের সর্বস্বাচ্ছন্দ্যের 
আধার স্বরূপ, হে দেব, হে হরে তোমার জয় হউক, জয় হউক ॥ ২০ ॥ 
বিমল কমলন্গ্মন, ভব-ছুঃখ-মোচনকারী, ত্রিভুবন-ভবনের কারণ হে দেব, 
হে হরে, তোমার জয় হউক, জনন হউক ॥ ২১ ॥ 
জানকী-কৃতভূষণ, দূষণ-বিজয়ী, সমরে দ্রশাননের শাসনকারী, হে দেব, 
হে হরে, তোমার জয় হউক,জয় হউক ॥ ২২ ॥ 


প্রথমঃ সর্গঃ (সামোদ-দামোদর:) ১৭ 


অভিনবজলধরন্থন্দর । ধূতমন্দর । শ্রীমুখচন্দ্রচকোর ॥ ২৩ ॥ 
তব চরণে প্রণতা বয়-। মিতি ভাবয়। কুরু কুশলং প্রণতেষু ॥ ২৪ ॥ 
শ্রীজয়দেবকবেরিদং । কুরুতে মুদ্বং । মঙ্গলমুঞজ্জ্বলগীতি ॥ ২৫ ॥ 
ত্রিভুবনানাং ভবনস্ত নিধানং নিধিরিব কারণৎ জনক ইত্যর্থঃ। ইতি 
বিনরিত্বম্‌। ধীরোদাত্তলক্ষণৎ বথা-_-গন্ভীরো। বিনয়ী ক্ষস্তা করুণঃ সুদৃঢ়ব্রতঃ | 
অকথনো গুঢগর্কো ধীরোদাত্তঃ সুসত্বভৃৎ ॥ ২১ ॥ 

জনকম্ৃতয়। কৃতৎ ভূষণৎ যস্ত হে তাদৃশ! জয় ইতি স্ুদৃটব্রতত্মম্‌। 
জিতো৷ দুষণস্তন্নামা রাক্ষসো যেন হে তাদৃশ! ইত্যকখনত্বম্‌। সংগ্রামে 
শমিতঃ রাবণো! ষেন হে তাদৃশ ! ইতি ক্ষত্ততবগুঢ়গর্ববত্বস্থসত্বতৃত্বানি ॥ ২২॥ 

অশ্মিন ধীরললিতমুখ্যত্বপ্রতিপানায় অজিতরূপত্বেন সংপুটিতমিব 
পুনস্তমেবাহ অভিনবেতি । হে নবীন-মেঘবত-স্তন্দর ! জয়। ধৃতে। মন্দর- 
স্তন্নামা গিরির্যেন হে তাদৃশ! ক্ষীরাব্দিমথন ইত্যধিগন্তব্যম। আভ্যাং 
নবতারণ্যৎ তদ্ধিগমশ্চ। কুতঃ শ্রিয়ঃ সমুদ্রমথনাবিভূর্তাঁয়া মুখচন্দ্রে 
চকোর ইব সলালস ইতি প্রেয়সীবশত্বম্‌। এতেষু কেচিদ্গুণ অংশেন 
শ্রীকৃষ্ণ সর্ব এব পূর্ণতয়া৷ বিরাজস্ত ইতি সর্বোৎকর্ষত্বম। অতোহত্রাপি 
নবপদৈঃ সমাপ্তিঃ ॥ ২৩ ॥ 

অর্থ স্বসহিতেষু তৎশ্রোতৃবক্ৃযু প্রসা্দৎ প্রার্থয়তে ! হে শ্রীকৃষ্ণ! 
তব চরণে বয়ং প্রণতা ইতি ভাবয় জানীহি। ইতি জ্ঞাত্বা কিং কর্তব্যৎ 


নব-জলধর-নুন্দর-কাস্তি, মন্দর-পর্বতধারী, কমলামুখচন্দ্রের চকোর, 
হে দেব, হে হরে, তোমার জয় হউক, জয় হউক ॥ ২৩॥ 
আমরা তোমার চরণকমলে প্রণত রহিয়াছি, ইহ জানিয়া আমাদের 
কুশল বিধান কর ॥ ২৪ ॥ 
শ্রীজয়দেব কবির এই উজ্জবলরসের মঙ্গল গান সকলের আনন্দ বর্ধন 
করুক ॥ ২৫॥ 
২ 





১৮ শ্রীত্রীগীতঙ্গোবিন্দম্‌ 
গল্াপয়ৌধরতটাপরিরম্তলগ্ন- 


কাশ্মীরমু্রিতমুরো মধুসুদনস্তয। 
ব্যক্তানুরাগমিব খেলদনঙগখেদ- 


স্বেদাম্থুপুরমনুপূরয়তু প্রিয়ং বঃ ॥ ২৬॥ 
বসন্তে বাসম্তী-কুন্নমস্থকুমারৈরবয়বৈ- 


মন্তীং কান্তীরে বহুবিহিতকৃষ্তানুসরণাম্‌। 


প্রণতেষু অস্মাস্থ কুশলং তল্লীলাভবসামর্থ্যৎ কুরু দেহি । তল্লীলানুভবন্ত 
ত্বৎপ্রসা“ৎ বিনান্ুপপত্তেঃ । পরমানন্দরূপত্বাদিত্যর্থঃ ॥ ২৪ ॥ 

অত্র স্বান্থভবৎ প্রমাণয়তি। ইদৎ জয়দেবকবে্মম মুদৎ করোতি। 
ই্দমিতি কিং_মঙ্গলং মঙ্গলাচরণমাৎ। কীদৃশম্‌?_উজ্জলস্ত শৃঙ্গারস্ত 
গীতির্গানৎ যত্র তৎ। এবঞ্েখ কিমু কেলীনামিত্যর্থঃ॥ ২৫ ॥ 

এবং প্রাধ্য শ্রোতৃন প্রতি আশিষমাতনোতি পল্মেতি। মধুস্থদনস্ত 
বক্ষ্যমাণরীত্যা শ্রীরুষ্জন্ত উরো বো যুক্মমকং প্রিয় বাঞ্চিতম্‌ অনু নিরন্তরং 
পুরয়তু | কীদৃশম্‌?__পদ্ম। শ্রীরাধা তশ্তাঃ পয়োধরপ্রান্তভাগপরিরম্তলগ্ন- 
কুষ্কুমেন মুদ্রিতম্‌ অঙ্কিতৎ মুদ্রাং গ্রাপিতমিত্যর্থঃ ৷ অন্রান্া মা বিশতু 
ইত/ভিপ্রায়েণেবেতি ভাবঃ। অতএব খেলতা অনঙ্গেন যঃ খেবস্তেন 
স্বেদ্াথু নাং পুরঃ প্রবাহো যত্র তৎ। তত্রোতপ্রেক্ষ্যতে। ব্যক্তঃ প্রণটা- 
ভূতোহমুরাগো ঘত্র তদ্িব। অন্তরুচ্ছলিতঃ প্রিয়ানুরাগো৷ বহিঃ কাশ্মীর- 
রূপেণ উরি আবিভূতি ইত্যর্থঃ ॥ ২৬ ॥ 


এ আশপাশে পপর 
ডা 


প্রগাঢ় আলিঙ্গনে পদ্মার স্তনতটের কুস্কুম (কাশ্মীর ) লাগিয়। ধাহার 
বক্ষদেশ বিশেষরূপে চিহ্নিত হইয়াছে, ও এইবপ কুঞ্চুম-চিহ্কে যাহার অন্তরের 
অন্থরাগই যেন বাহিরে প্রকাশ পাইতেছে, সেই মধুস্দূনের মদবনসস্তাপ 
জনিত ম্বেদধারা নিরস্তর আপনার্দিগের আনন্দ বর্ধন করুক ॥ ২৬ ॥ 


প্রথমঃ জর্গঃ (সাষোদদামোদরঃ) ১৪ 


অমন্দং কন্দপর্ভরজনিতচিন্তাকুলতয়া 
বলদ্বাধাং রাধাং সরসমিদমূচে সহচরী ॥ ২৭ ॥ 


তদদেবৎ মঙ্গলসঙ্গমেনৈব মাধবোতৎকর্ষমাবিদ্কৃত্য উপক্রমোক্ত্ারাধামাধব- 
রহঃকেলিবর্ণনোতৎকলিকোচ্ছলিতচিত্তঃ কবিদর্ষিণধৃ্টশঠনায়ক গুণসমন্বয়েন 
শ্রীরাধিকায়ঃ শ্রীকুষ্ণন্তান্ুকুলনায়কতাপ্রতিপাদ্দনার্থ২ স্থচিকটাহন্তায়েন 
শ্রীস্তকোক্তিবৎ সাধারণ্যেনান্যাভিস্তদ্বিহরণং সমাসেন সমাপয়িতুকামস্তেনৈব 
প্রীরাধিকায়াঃ সর্বোৎকর্ষমাবিষর্তুং তত্র তত্র তন্তাঃ অষ্টনাফ্লিকাবস্থাৎ 
বর্ণ়ন সন্তোগপোষকবিপ্রলন্তশৃঙ্গারবর্ণনায় প্রথমৎ বিরহোতৎ্কন্ঠিতামাহ 
বস্তু ইতি। উৎকঠিতালক্ষণৎ যথা-_উদ্দামমন্মথম হাঁজ্বরবেপমানাৎ 
রোমাঞ্চকঞ্চকিতমঙ্গমলং বহত্তীং। সম্মোহবেপথুঘনোত্পুলকাকুল।ঙী- 
মুখকষ্টিতাৎ বদতি তাং ভরতঃ কবীন্দ্রঃ ইতি। বসন্তসময়ে 
তৎসহচারিণী সী শ্রীরাধিকাঁৎ সরসং যথা স্তাত্তথা ইদ্দৎ বক্ষ্যমাণমুচে। 
শ্রীকষ্ণাভিপ্রায়ৎ জ্ঞাপয়িতুমিতি জ্ঞেয়ম। কীদৃশীং? মাধবীপুষ্পতোহপি 
কোমলৈরটগরপলক্ষিতাৎ যুক্তামিত্যর্থঃ। তাদৃশ্তপি হছূর্গমে বর্মন 
ভ্রমস্তীম। নন্গ কাস্তারে কথৎ ভ্রমতি? বহু যথা স্তাতথা কৃতং 
কৃষ্ণাননরণং বয়া তাম্‌। অমনৎ যথা ভ্তাত্তথা কন্দর্পেশ কামেন 
তত্প্রাপ্তযভিলাষেণ ষে জরস্তেন জনিতয়া চিন্তয়াকুলতয়া বলস্তী পীড়া 
যশ্াস্তাম্‌। অত্র তাৎ বিহায় অগ্তাভিস্তদ্বিহরণেনেদৎ গম্যতে । শারদীয়- 
রাকারাত্রৌ প্রথমরাসমহোৎসবে শ্রীরাধিকায়।৷ অসমানোর্দরূপগুণবিলাস- 
মন্ুুয় তন্তাৎ সর্বববিজয়িস্বান্থরাগং সফলং মন্যমানন্ত শ্রীরুষ্ণম্ত কৃচিৎ 
কদাচিৎ কথঞ্চিত্তৎসাদৃষ্তং ভবেন্ন বেতি স্ুণানিখননন্তায়েন তর্থিবিৎসায়াৎ 
চিরমত্যুভূতায়াং দ্িনকতিপয়ানস্তরৎ লীলেয়মিতি। অথবা তদ্বিবিৎসায়া- 
মত্যুভূতায়াৎ তবিচ্ছান্গুসারিণ্যা যোগমায়য়। কৎসানুজ্ঞাতাক্ুরাগমনে কৃতে 
তদর্থমেবানেকনারীসংকুলাং শ্রীমথুরামসৌ গতবান্, গত্বা চ তত্র নারী- 


ঙ৩ শ্রীশ্ীগীতগোবিন্দম্‌ 


গীতম্‌ ॥ ৩॥ 
বসন্তর[গধতিতালাভ্যাং গীয়তে ।-_ 
ললিতলবঙ্গলতীপরিশীলনকৌমলমলয়সমীরে । 
মধুকরনিকরকরম্ঘিতকৌকিলকুজিতকুণ্জকুটারে ॥ 
বিহরতি হরিরিহ সরসবসন্তে। 
নৃত্যুতি যুবতিজনেন সমং সখি বিরহিজনস্য ছুরন্তে ॥ ২৮ ॥ 


প্রভৃতিষু ব্রজন্ুন্বরীণামিব রূপগুণা দিমননুতয় শ্রীদ্বারাবতীৎ প্রতি তদাশয়া 
জঅগাম। তত্র নরেন্দ্রকন্তা বিবাহাপি নরকান্রাহতগন্ধর্বর্যক্ষনাগনর- 
কন্তানাং শতাধিকষোড়শসহত্রাণি বিবাহ তাস্থ তাস্বপি তাসাং সাদৃশ্তৎ ন 
লব্ষম। ততে। দস্তবক্রবধানস্তরং পুনব্রজাগমনে জাতে সত্যেব 
লীলেয়মিতি । যথা পদ্মোত্তরথণ্ডে- কৃষ্ণোহপি তং দস্তবত্রৎ হ্ত্ব 
যমুনাসুত্তীরধ্য নন্দব্রজ্জৎ গন্বা সোখকঠ্ঠৌ পিতরাবভিবাগ্যাশ্বান্ত তাভ্যাৎ 
সাশ্রকমালিজিতঃ সকলগোপবৃন্দান্‌ প্রণম্যাস্বাস্ত বনহুবন্ত্রাভরণাদিভিঃ 
তত্রম্বান্‌ সর্ববান্‌ সন্তর্পয়ামাসেতি গছ্যেন। স্ফুটৎ চমতকারীতর়া! বৎসলঞ্চ 
রসং বিছুঃ। স্থায়ী বংসলতা স্নেহঃ পুত্রাগ্ালম্বনৎ মতম্‌॥ ইতি রসামৃত্ত- 
সিন্ধৌ ॥ তথাহি শ্রীভাগবতে চ প্রগমস্বন্ধস্থদ্বারকাবচনম্-__যহ)নুগ্গাক্ষাপ- 


বসস্তকালে (একদিন ) প্রবলমদ্ঘনবেদনে চিন্তাকুলা ও কাতর৷ হইয়া 
মাধবীকুস্থমকোমলালী রাধ। বৃন্দাবনের ণ্ভিতপ্রদেশে বহুষত্বে শ্রীকষ্চের 
অনুসন্ধান করিতেছিলেন। এমন সময় কোনো সখী আসিয়া মিষ্ট বাক্যে 
তাহাকে কছিলেন-__॥ ২৭ ॥ 

সখি, কোমল মলয়পবন মনোহর লবঙ্গলতা৷ সংসর্গে মধূময় হইয়াছে। 
অলিগুঞ্জন মিশ্রিত কোকিপকুজনে কুঞ্জকুটার প্রতিধবনিত হুইতেছে। 
বিরহিগণের ছুংখ-বায়ক এই সরস-বসন্তে শ্রহরি ব্রঞ্ঝবধূগণের সঙ্গে বিহার 
ও নৃত্য করিতেছেন ॥ ২৮ ॥ 


প্রথমঃ সর্গ) (সামোদ-দামোদরঃ) ২১ 


উন্মদমদনমনোরথপথিকবধূজনজনিতবিলাপে । 
অলিকুলসঙ্কুলকুম্থমসমুহনিরাকুলবকুলকলাপে ॥ ২৯ ॥ 


সসার ভো ভবান্‌ কুরূন্‌ মধুন্‌ বাথ সুহৃদ্দিদৃক্য়া। তত্রাব্বকোটি প্রতিমঃ 
ক্ষণো ভবেদ্রবিং বিনাক্ষোরিব ন স্তবাচ্যুতেতি ॥ অত্র মধুন্‌ মথুরাঞ্চেতি 
স্বামিটাকা চ। সুহৃদস্তদা তত্র শ্রীব্রজস্থা এব কেশিমথনমিতি হরিঃ 
কুবণয়াপীড়েন সাদ্ধমিত্যাি বক্ষ্যমাণত্বাৎ প্রোষিতভর্তকাঙ্গীকারাচ্চ ॥ ২৭ ॥ 

কিমুচে ইত্যপেক্ষায়ামাহ ললিতেত্যার্দিনা। গীতন্তাস্ত বসন্তরাগে! 
যতিতালস্তদ থা__শিখগ্ডিবর্থোচ্চয়বদ্ধচুড়ঃ পুষ্ঙন্‌ পিকং চুতনবাঙ্থুরেণ। 
ধমন্‌ মু্ারামমনগমূত্তির্মত্তো মতগ্গো হি বসন্তরাগঃ ॥ লঘুদন্দ|দ্‌ ভ্রুতদন্দা 
যতিঃ স্তাৎ ত্রিপুবান্তরা ইতি । হে সথি! ইহ বৃন্দাবনবিপিনে রসঃ 
শৃঙ্গারস্তৎসহিতে বসন্তসময়ে হরিবিহরতি। কেন প্রক।রেণ? যুবতিজনেন 
সমৎ নৃত্যতি। কীদশে? বিরহিজনন্ত হছুবস্তে হুঃখেন গময়িতুৎ 
শক্যে। ইত্যুভয়োবিশেষণম্‌। হরিন্মনোহরণশীলঃ অতোহস্ত বিরহে! 
দুঃসহ; সরসোইপি বসস্তোইয়ং বিরহিণাৎ ছুংখঘত্বাৎ ছুরস্ত ইত্যর্থঃ। 
তদ্ভিপ্রায়জ্ঞানাস্াবীরধ্যািকনিবারণাঁয় ইদমুক্তং ক্রবম্। বসন্তশ্তৈব 
বিশেষণানি বুন্দাবনন্তাপি সম্ভবস্তি। কীদূশে? ললিতায়া লবঙ্গলতায়াঃ 
পরিশীলনেন আলিঙ্গনেন কোমলো! মলয়াচলসন্বন্ধী সমীরো যত্র তশ্মিন্‌। 
লতানারীসংস্পর্শৎ কোমপত্বেন মান্য, পুষ্পসম্বন্ধাৎ সৌগন্ধম্‌ 
যমুনাজলসন্বন্ধাৎ শৈত্যম। অচেতনাপি লতা কান্তমন্তরেণ চেৎ স্থাতুং ন 
শরোতি, তহি চেতনানাৎ ক কথেত্যর্থঃ। তথা মধুকরাণাৎ সমুহেন 


এই বসন্ত (একদিকে যেমন) মদনসন্তাপিতা পথিকবধূ € পতি 
যাহাদ্দের বিদেশে )-গণের বিলাপে মুখরিত, (অন্ত্দিকে তেমনি) 
অলিকুপব্যাপ্ত কুম্থমসমুহে নিরাকুল বকুলকলাপে স্থশোভিত ॥ ২৯ ॥ 


২২ প্রীঞ্ীনীতশেণবিন্বদ্‌ 


মগমদসৌরভরভলবশংবদমবদলমালতমালে । 
যুবজনহদন্মবিধারপণমনসিজনপরুচিকিংশুকজালে ॥ ৩০ ॥ 
মদনমহীপতিকনকদপগ্ডরুচিকেশরকুস্থমবিকাঁশে । 


মিলিতশিলীমুখপাঁটলিপটলকৃতস্মরতুণবিলাসে ॥ ৩১ ॥ 
বিগলিতলজ্জিতজগদবলোকনতরুণকরুণকৃতহাসে ৷ 
বিরহিনিকৃন্তনকুন্তমুখীকৃতিকেতকদন্তুরিতীশে ॥ ৩২ ॥ 


করঘ্িতানাৎ মিশ্িতানাৎ কোকিলানাৎ কুজিতৎ ঘত্র স কুঞ্জকুটীরো যর 
তম্মিন্‌ শীলনমালিঙ্গনে স্তাৎ করম্বিতৎ তু খচিতমিতি বিশ্বঃ ॥ ২৮ || 

বিরহিজনদুরন্ততামাহ | পুনঃ কীদূশে ? উদগতো। মদে য্ত তেন মদ্নেন 
মনোরথো যেষা, তেষাং পথিকবধৃ্নানাং জনিতো! বিলাপো যেন 
তশ্মিন্। যতঃ অলিকুলেন সংকুলেন ব্যাপ্তেন কুন্থমসমূহেন নিঃশেষেণাকুলঃ 
বকুলকলাপো! ষত্র তন্মিন্‌। সংকুলং বাচ্যবদ্ব্যাপ্ত ইতি বিশ্বঃ ॥ ২৯ ॥ 

পুনঃ কীদৃশে কর্তৃরিকায়াঃ সুগন্ধস্ত ষো রভসঃ অতিশয় তন্তায়ত 
নবদলানাং শ্রেণী যে তে তমাল যত্র তশ্মিন। তথ! যুবজনাঁনাং 
হৃদয়বিদাবণা মনসিজন্ত ষে নখাস্তদ্দ্রচির্ষেষা, পলাশকুস্তমানাৎ তেষাৎ 
সমূহে! যত্র তন্মিন্‌ বুবস্বতিনির্দয় ইতি ভাবঃ ॥ ৩০ | 

(এই বসন্তে ) নবমুকুলিত তমালরাজি ষেন মৃগমদসৌরভকে অতিশর 
বশীভূত করিয়াছে (অর্থাৎ তমালমুকুল মৃগমদের স্তায় গন্ধ বিকীর্ণ 
করিতেছে )। প্রস্ফুটিত পলাশপুষ্পগুলিকে যুবজন-হৃদ্রয়বিদীর্ণকারী কাঁষ- 
দেবের নথরসদূশ মনে হইতেছে ॥ ৩০ ॥ 

( এই বসন্তে) বিকশিত কেশরকুন্ুম ম্নমহীপতির নুবর্ণদণ্ডের স্তায় 
শোভা পাইতেছে। ভ্মরবেষ্টিত পাট লিপুষ্পসমূহকে কামদেবের বাঁপপুর্ণ 
তুণীরের মত বোধ হইতেছে ॥ ৩১ ॥ 


প্রথমঃ সর্গঃ (সাষোদ-ামযোদরঃ ) ২৩ 


মাধবিকাপরিষলললিতে নবষালিকয়াতিস্তুগন্থো । 
মুনিমনসামপি মোহনকারিণি তরুণাকারণবন্ধো ॥ ৩৩। 


পুনঃ কীদূশে ? মদনমহীপতেঃ স্বর্ণচ্ত্রন্ত ইব রুচি্ধস্ত নাগকেশর- 
কুহ্ুমস্ত বিকাশে ঘত্র তশ্সিন। কিঞ্চ মিলিতাঃ শিলীমুখ! ভ্রমরা যন্মিন্‌। 
তেন পাটলিপুষ্পসমুহেন কৃতঃ তৃণীরম্ত বিলাসো৷ বত্র তম্মিন পাটলিপুষ্পস্ত 
তৃণাকারত্বাৎ শিলীমুখশবাস্ত শ্লিষ্টার্থতাৎ সাম্যম্‌। ছত্রং কনকদণ্ৎ স্তাৎ 
রাজ্ঞঃ কাঞ্চননির্ষ্িতম্‌। ইতি শেষঃ ॥ ৩১ ॥ 


পুনঃ কীদৃশে ? বিগলিতৎ লঙ্জিতৎ লজ্জা যন্ত তন্ত জগতঃ প্রাণি 
মাত্রম্তাবলোকনেন তরুণৈঃ করুণবৃক্ষৈঃ পুশব্যাজেন কতো হাসো যন্ত্র 
তন্মিন। যুনামেব কামাভিজ্ঞতয়া হান্তন্তোপযুক্তত্বে শ্লিষ্ার্থন্ত তরুণ- 
শব্দস্তোপার্দানম্‌। তথা বিরহিণাৎ নিকুত্তনায় কুস্তম্ত অন্ত্রবিশেষস্ত 
মুখমিব আকৃতির্যাসাৎ তাঁভিঃ কেতকীভিত স্তুরিতা। উন্নতদস্তা আশ! দিশে! 
ষত্র তম্মিন। অনেন অতিনির্দিয়তা স্চিতা। প্রাসম্ত কুস্ত 
ইত্যমরমিংহঃ ॥ ৩২ ॥ 


পুনঃ কীদৃশে ? মাধবিকায়াঃ সৌরভেন ললিতেন তথা নবমালিকা- 
পুষ্পৈরতিসৌরভে ! মুনিমনসামপি মোহজনকে কামিনাং কা বার্ডেত্য- 


( এই বসন্তে ) জগতকে লজ্জাহীন দেখিয়া নবপুষ্পিত করুণ (বাতাবী ) 
তরুগুলি (যেন পুষ্পচ্ছলে ১ হান্ত করিতেছে । বিরহিগণের দ্লনকারী 
বর্শাফলকের ন্যায় কেতকী পুষ্পগুলিকে দেখিয়া মনে হইতেছে যেন দ্বিকৃ 
সকল দৃস্তবিকাশ করিয়াছে ॥ ৩২ ॥ 

(এই বসন্ত) মাধবীপরিমলে মনোরম, এবং মালতাঁগন্ধে স্থুরভিত, 
মুনিগণেরও মনের মোহকারী এবং বুবকষুবতীজ্নের অহেতুক (নিঃস্বার্থ ) 
বন্ধু ॥ ৩৩ ॥ 


২৪ শ্রীশ্রীগীতগোবিন্দম্‌ 


স্ফুরদদতিমুক্তলতাপরিরস্তণপুলকিতমুকুলিতচতে 
বনদাবনবিপিনে পরিসরপরিগতযমুনীজলপূতে ॥ ৩৪ ॥ 
শ্রীজয়দেবভণিতমিদমুদয়তি হরিচরণস্মৃতিসারম্‌। 
সরসবস্রন্তসময়বনবর্ণনমনুগতমদনবিকারম্‌ ॥ ৩৫ ॥ 
দরবিদলিতমল্লীবল্লিচঞ্চপরাগ- 
প্রকটিতপটবাঁসৈর্বাসয়ন্‌ কাননানি । 


পেরর্৫থঃ। ইদৃশোহপি ষঃ*সমাধিযুক্তমুণীনাং মনন্থ্যদ্বেজকঃ স কথখং চিরং 
তিষ্ঠতি। তরুণানাং নিরুপাধিকমিত্রে একশেষস্তরুণশব্দঃ তরুণ্যশ্চ তরুণাশ্চ 
তেষামিতি ॥ ৩৩ ॥ 

পুনঃ কীদূশে? স্ফুরস্ত্যা মাধবীলতায়াঃ পরিরন্তণেন পুলকিত ইব 
মুকুলিতো৷ রসালতরুর্ধত্র তম্মিন। থা কশ্চিদ্বরাঙ্গনালিঙ্গিতঃ পুলকিতো 
ভবতীত্যভিপ্রায়ঃ। কীদৃশে বুন্দাবনবিপিনে? পধ্যন্তব্যাপ্তযমুনাজলেন 
পুতে পবিত্রে শোভিত ইত্যর্থঃ। পধ্যন্তভূঃ পরিসর ইত্যমরঃ ॥ ৩৪ ॥ 

অথ গীতার্থমুপসংহরন্‌ স্বভণিতেরুৎকর্ষমাহ। শ্রীজয়দেবস্ত ভণিত- 
মিদ্ং উদ্দয়তি বিরাজতে । কুতঃ হরিচবণয়োঃ স্মরণেন সারং সর্বতঃ 
শরেষ্ঠং তত্রাপি রসঃ শুঙ্গারস্তংপোঁষধকবসন্তসময়সন্বন্ধিনো বনস্ত বর্ণনৎ ঘত্র 
তৎ। অতএব সন্নিধানবত্তিন্তাঃ শুন্বত্যান্তস্তা মদ্বনবিকারো যন্ত্র তৎ ॥ ৩৫ ॥ 





কম্পিত৷ মাধবীলতার আলিঙ্গনে সহকার পুলকে মুকুলিত হ্ইয়াছে। 
যমুনা প্রবাঁহে পবিভ্রপ্রাস্ত বৃন্দাবনবিপিনে বসম্ত এইরূপ শোভা বিস্তার 
করিয়াছে ॥ ৩৪ ॥ 

শ্রীজয়দেব-রচিত এই সরস বসন্তসময়ের বনশোভা এবং তদন্ুগত 
মদনবিকারের বর্ণনা সকলের চিন্তে সারভূত হরিচরণের স্থতি জাগরিত 
করুক ॥ ৩৫ ॥ 


প্রথমঃ সর্গঃ (সাষোদ-দামোদরঃ ) ২৫ 


ইহ হি দহতি চেতঃ কেতকীগন্ধবন্ধুঃ 
প্রসরদসমবাণপ্রাণবদ্গন্ধবাহঃ ॥৩৬॥ 
অগ্ভোসঙ্গবসন্তুজঙ্গকবলক্লেশাদিবেশীচলং 
প্রালেয়প্লবনেচ্ছয়ানুসরতি শ্রীখ গুশৈলানিলঃ | 
কিঞ্চ সিপ্ধরসীলমৌলিমুকুলান্যালোক্য হর্ষযোদয়া- 
দুন্মীলন্তি কুহ্‌ঃ কুন্তরিতি কলোত্তালাঃ পিকানাং গিরঃ ॥৩৭॥ 


পুনরুদ্দীপনায় অনিলমেব বিশেষতো বর্ণয়তি-_-দরেতি | ইহ বসস্ত- 
সময়ে বাঁুশ্চেতো দহতি বিরহিণামিত্যর্থারধিগন্তব্যম। নম্থু কিমপরাদ্ধ- 
মেতৈস্তগ্ত যদেষাৎ চেতো দ্বহতি তত্রাহ। প্রতিদ্দিশং সঞ্চরতঃ কামন্ত 
প্রাণতুল্যঃ কামসখ ইতি যাবৎ । কামোহত্র নৃপত্বেন নিরূপিতস্তৎসখো বাযুঃ 
সখ্যবাজ্ঞাপালনৎ বিরহিতঘালোচ্য তচ্চেতো। দহতীত্যর্থঃ। কিং কুর্বন্? 
ঈষদ্ধিকসিতায়। মল্লিকালতায়াঃ সকা শাদুদগচ্ছন্তিঃ পুম্পপরাগৈরেব প্রকটিত- 
পটবানৈঃ সুগন্ধচূর্ৈঃ কাননানি স্থুরভীগি কুর্বন। কীরুশঃ ?_কেতকী- 
পুষ্পগন্ধন্া সহ্চারী ॥ ৩১) 

পুনরতিশয়েনোতপ্রেক্ষ্যতে অগ্ভেতি । মলয়াচলসম্বন্বী বায়ুরগ্ভ মহেশা- 

মদনের প্রাণসমান সখা, কেতকীগন্ধপ্রিয় পবন ঈষৎ বিকশিত 
মল্লীলতার পুষ্পপরাগ গ্রহণপূর্বক সুগন্ধ চূর্ণ রচনা করিয়! কাননভূমিকে 
স্থবাসিত এবং ( মদ্নবাঁণে ) বিরহিগণের চিত্ত দগ্ধ করিতেছে ॥৩৬| 

চন্দনতরুকোটরস্থিত সর্পবিষে জর্জরিত মলয়পবন যেন শৈত্যন্নানের 
কামনায় হিমাচলের পথে চলিয়াছে, (অর্থাৎ বিরহিগণকে সস্তাপিত করিয়া 
দক্ষিণ হইতে উত্তরে প্রবাহিত হইতেছে )। দেখ, স্নিগ্ধ সহকারতরুশিরে 
মুকুলদাম দর্শনে হর্ষোৎফুল্ল কোকিলকুল উত্তালকুজনে কুছ কুহু ধ্বনি 
করিতেছে ॥৩৭॥ 


২৬ শ্ীত্রীগীতগোবিন্দম্‌ 


উন্মীলন্মধূগন্ধলুব্ধমধুপব্যা ধৃতচূতাঙ্কুর- 
ক্রীড়তকোকিলকাকলীকলকলৈরদশীর্ণকর্ণভ্বরাঃ । 
নীয়ন্তে পথিকৈ ক্থং কথমপি ধ্যানাবধানক্ষণ- 
প্রাপ্তপ্রাণসমাসমাগমরসোল্লাসৈরমী বাসরাঃ ॥৩৮॥ 
অনেকনারীপরিরস্তসংভ্রমস্ফুরন্মনোহারিবিলাসলালসম্‌। 
মুরারিমা রাুপদর্শয়স্তাসৌ সখীসমক্ষং পুনরাহ রাধিকাম্‌ ॥৩৯। 


চলং হিমাঁচলমনুসরতি | কিমর্থৎ__হিমাবগাহনেচ্ছয়। | কুতস্তপিচ্ছ। তত্রাহ । 
_ মলয়ন্ত ক্রোড়ে বসতাৎ সর্পাণাং কবলেন যঃ ক্লেশঃ তম্মাদিবোতপ্রেক্ষে । 
চন্দনতরুকোটরস্থাহিকবলসন্তপ্তো! হিমস্নানেচ্ছয়া যাতীত্যর্থঃ। ন কেবল- 
মিদ্মেব ছুঃসহমন্তদপীত্যাহ--কিঞ্চেতি। স্সিদ্ধাত্রবৃক্ষাণাং অগ্রভাগে 
মুকুলান্তবলোক্য হর্ষোদয়াৎ কুহ্‌ঃ কুহ্রিতি পিকানাৎ গির উদগচ্ছস্তি। 
কীদৃশ্তঃ ?-_মধূরাস্ফুটধ্বনিনোত্তটাঃ ॥৩৭॥ 

চিরবিরহিণঃ প্রিফ়ামিলনং বিনা তর্দিবসনির্ধ্যাপণৎ হুর্ঘটমিত্যাহ-_ 


উন্নীলদিতি। প্রিয়াবিরহিতৈরমী বসন্তসম্বদ্ধিনো বাসরা অতিকষ্টেন 
নির্বাহান্তে। কীদৃশাঃ? উন্নীলস্তি যানি মধুনি গন্ধাশ্চ তেষু লুৰৈর্মধুপৈঃ 


কম্পিতেু আমুকুলেমু ক্রীড়তাং ঝোকিলানাং সুক্্কলৈর্যে কোলাহলাস্তৈ- 
রুদূতঃ কর্ণজরো যেযু তে। কৈর্নীয়স্তে ধ্যানে প্রাণসমায়াশ্িন্তনে অবধানেন 
ক্ষণং প্রাপ্ডায়! প্রাণসমায়াঃ সমাগমরসাছুৎপন্নৈরুল্লাসৈ ॥৩৮। 

এবং তদ্বনবর্ণনা'দিভিঃ শ্রীরাধিকামুদ্দীপ্তভাবাং বিধায় কিঞ্চিৎ সবিধং 





পা 


মধুগন্ধপ্রমন্ত ভ্রমরসকল ( বঙ্কার করিতে করিতে ) আত্রমুকুলগুলিকে 
প্রকম্পিত করিতেছে । সেই সঙ্গে ক্রীড়ীরত:কোকিলের কলকাকলী কর্ণে 
বিষ বর্ষণ করিতেছে । ( ইহারই মধ্যে ) বহুকষ্টে একান্ত তন্মতায় ক্ষণকালের 
জন্যও প্রাণসম। প্রিয়াসহ মিলনের রসোল্লাসে পথিকগণ কোন প্রকারে এই 
বসন্ত দিন যাপন করিতেছে ॥৩৮।॥ 


প্রথমঃ অঙ্গ (সামোদ-দামোদরঃ ) ২৭ 


স্লীতম্॥ ৪ 
রামকিরীরাগঘতিতালাভ্যাৎ গীয়তে 1 


চন্দনচচ্চিতনীলকলেবরপীতবসনবনমালী । 
কেলিচলন্মণিকুণুলমণ্ডিতগণগুযুগস্মিতশালী ॥ 
হরিরিহ মুদ্ধবধূনিকরে বিলাসিনি বিলসতি কেলিপরে ॥৪০॥ 
ধ্রবম্‌। 

নীত্বা সথী শ্রীকষ্ণাভিপ্রায়, ত্মৈ সাক্ষান্দরশয়ন্ত্যাহ__অনেকেতি । অঙৌ 
সখী শ্রীরাধিকাং পুনরাহ ।-_-কিং কুর্ববতী ? মুরাবিম্‌ আরাঁৎ সমীপে প্রত্যক্ষম্‌ 
উপ অধিকৎ দর্শযস্তী। কথমনভীষ্টৎ অন্তাঙ্গনারমণং দর্শয়তি তত্রাহ__ 
অনেকনারীতি। অনেকনারীণাং পরিরম্তসত্ভ্রমেণ শ্ষুরৎসুখাঁবি9ভরবং 
স্থমনোহারিষু রাধিকাবিলাসেষু লালসৌৎস্থক্যৎ যস্ত তম্। এতদ্বিলাসম্ত 
প্রত্যক্ষত্বাৎ তন্তা বিলাসন্তৈব স্ফুরণৎ যুক্তমিত্যর্থঃ ॥৩৯| 

শ্লোকোক্তমর্থং গীতেন বর্ণরন্নাহ চন্দনেত্যাদ্দিনা। গীতন্তান্ত রামকিরী- 
রাগো যতিতালঃ। যথা স্বর্ণ প্রভাভাম্বরভূষণা চ নীলং নিচোলং বপুষ' 
বহস্তী। কাস্তে পদোপাস্তমধিশিতেহপি মানোন্নত। রাঁমকিরীয়মিষ্টা ॥ ইতি। 
হে বিলাসিনি অসম'নোর্ধীবিলাসশীলে ! ইহ বুন্দাবনে স্বাভিপ্রায়ানভিজ্ঞে 
বধৃসমূহে হরিখ্বিলসতি, তদ্বিলাসসাদৃষ্তাভাসং কাময়তে । কীদৃশে ? কেলিযু 


সখী দেখিলেন ব্রজবধূগণের আনিঙ্গনজনিত আবেগে স্ষুত্তিশালী মুরারি 
মনোহারী বিলাসলালসে উৎস্থক হইয়াছেন। সখী ঈষৎ দুর হইতে তাহাকে 
দেখাইয়। পুনরায় শ্রীরাধিকাকে বলিতে লাগিলেন ॥৩৯॥ 

গীতবসন-পরিহিত বনমালীর নীলকলেবর (শুভ্র) চন্দনে অন্ুলিপ্ত। 
তিনি ক্রীড়ামত্ত হওয়ায় তাহার মণিময় কুগুল হুলিতেছে এবং ঈষৎ 
হান্তোজ্জল কপোলধুগল সেই কুগুলচ্ছটায় শোভিত হইয়াছে । বিলাসমত্তা 
ুগ্ধা বধূগণকে লইয়া! হরি কেলিবিলাসে রত হইয়াছেন 78০ 


২৮ শ্রীত্রীগীতগোবিন্দম্‌ 


পীনপয়োধরভারভরেণ হরিং পরিরভ্য সরাগম্‌। 
গোপবধূরনুগায়তি কাচিছুদঞ্চিতপঞ্চমরাগম্‌ ॥৪১॥ 

কাপি বিলাসবিলৌলবিলোচনখেলনজনিতমনোজম্‌। 
ধ্যায়তি মুগ্ধবধূরধিকং মধুসূদনবদনসরোজম্‌ ॥৪২॥ 

কাপি কপোলতলে মিলিতা৷ লপিতুং কিমপি শ্রুতিমুন্ুল। 
চারু চুচুন্য নিতন্ঘবতী দয়িতং পুলকৈরনুকুলে ॥৪৩। 


শ্রেষ্ঠেহপি। কীদৃশে। হরিঃ? চন্দনান্ুলিপ্তে নীলকলেবরে গীতৎ বসনৎ যন্ত, 
বনমালা বিদ্যতে যস্ত, সচ সমপিতানেকোপকরণানেকবর্ণবধূনিকরে ত্বদদত্ত- 
চন্দনবনমালাত্বদর্ণবসনভূষিত এব বিলসতীত্যর্থঃ। অতএব কেলিষু চলপ্ত্যাং 
কুণ্ডলাভ্যাং মণ্ডিতেন গগ্যুগ্মেন ম্মিতেন চ শোভমানঃ ॥৪ | 


কাচি গোপবধূনিবিডস্তনভারাতিশয়েন সরাগৎ যথা স্তাত্তথা হরিং 
পরিরভ্য উন্নীতঃ পঞ্চমস্থরে। যত্র তং রাগমনুগায়তি | ত্বদ্বনুরাগেণ সহ বর্তমাঁনং 
হরিমিত ব। ॥৪১॥ 


কাপি মুগ্ধবধৃূমধুস্থদ্রনবদ্নসরোজম্‌ অধিকৎ ষথ স্তাৎ তথা ধ্যায়তি। 
ভ্রমরবদ্রসবিশেষান্বেণপর ইতি ্রিষ্টমধৃস্দনপদোপন্তাসঃ। কীদৃশং? 
বিলাসেন চঞ্চলয়োবিলোচনয়োঃ খেলনেন জন্তিস্তাসাং মনোজে। ষেন তং 
ত্বদ্বিলাসস্ফৃত্ুল্লসিতমিত্যর্থঃ ॥৪২। 

কাপি নিতশ্ববতী কিঞ্চিৎ কথনব্যাজেন শ্রুতিমুলে মিলিতা সতী 


কোন গোপবধূ অন্ুরাগভরে পীনপয়োধরপীড়নে শ্রীকুঞ্ণকে আলিঙ্গন 
পুর্ববক তাহার সঙ্গে তন্নীত পঞ্চমরাগে গান করিতেছেন ॥৪১। 

কোন মুগ্ধবধূ মধুস্দনের বদনসরোজ ধ্যান করিতেছেন। তাহার 
বিলাসবিলোল দৃষ্টি নিক্ষেপে শ্রীকষ্ণের মন মদনমদে উল্লসিত হইতেছে ॥৪২॥ 





প্রথমঃ সর্গ; (সামোদ-দামোদরঃ) ২৯ 
কেলিকলাকুতুকেন চ কাচিদমুং যযুনাজলকুলে । 


মঞ্জুলবগ্থীলকুঞ্জগতং বিচকর্ষ করেণ দুকুলে ॥88॥ 
করতলতালতরলবলয়াবলিকলিতকলস্বনবংশে 
রাসরসে সহনৃত্যপর। হরিণ যুবতিঃ প্রশশংসে ॥8৫॥ 


কপোলতলে দয়িতং চারু যথা স্তাত্তথ। চুচুন্ব। কীদৃশে ? প্রিয়াভিলাষ- 
স্থচকে ॥৪৩| 


কাচিদেগ।পাঙ্গনা। কেলিকলাকুতবকেনামুৎ শ্রীকুষ্ণং পীতান্বরে করেণাকৃষ্ট- 
বতী। কীদৃশং? যমুনায়াস্তটে বেতসীকুঞ্জে গতম্‌ ॥৪8॥ 


রাসরলে সহ্নৃত্যপরা ধুবতিঃ হৃরিণা প্রশশংসে। ত্বর্দীয়কিঞ্চিৎ 
সাদৃশ্তাভাসং সমালোক্য স্তবতেত্যর্থঃ। কীদৃশে? করতলতালৈস্তরল- 
বলয়াবলিভিস্তৎস্বনৈমিলিতঃ কলম্বনো বংশে ধত্র তশ্মিন। করতলতাল- 
বলয়ধবশিমুখলীনাদসংকুল ইত্যর্থঃ ॥৪৫| 


পাসে সপ শি | পাপ 








কোন নিতনম্ববতী শ্রীকৃষ্ণের কানে কানে কথ! বলিবার ছলে তাহার 
কপোলে বদন মিলিত করিলে শ্রীকৃষ্ণ পুলকিত হইতেছেন, অনুকুল জানিয়া 
সেই স্ুন্দণী অমনি তীহাকে মধুর চুম্বন করিতেছেন ॥৪৩| 

কোন কামিনী কেলিকলাকৌতুকে যমুনার তীরবর্তী মনোহর বেতসকুঞ্জে 
শ্রীকৃষ্ণের উত্তরীয় প্রান্ত আকর্ষণ করিতেছেন ॥8৪৪| 

কোন যুবতী মুরলিধ্বনির সঙ্গে করতালি দিয়া তাল রক্ষা করিতেছেন, 
তাহাতে তাহার বলয়গুল মৃছভাবে শিঞ্জিত হইতেছে! হরি রাসরসে 
নৃত্যপর! সেই সহচারিণীর প্রশংসা করিতেছেন ॥৪৫॥ 


৩৬ শীতীগীতঙো বিন্দম্‌ 


শ্লিষ্তাতি কামপি চুন্বতি কামপি কামপি রময়তি রাষাম্‌। 
পশ্যতি সন্বিতচারুপরামপরাষনুগচ্ছতি কামাম্‌ ৪৪৬ 
শ্রীজয়দেবভণিতমিদমন্ভুতকেশবকেলিরহস্তম্‌। 
বন্দাবনবিপিনে ললিতং বিতনোতু শুভানি যশস্থম্‌ ॥৪৭॥ 
বিশ্বেষীমনুরঞ্জনেন জনয়ন্নানন্দমিন্দীবর- 
শ্রেণীশ্যামলকোমলৈরপনয়নঙ্গৈরনঙ্গোৎসবম্‌। 

স্চ্ছন্দং ব্রজনুন্দরীভিরভিতঃ প্রত্যঙ্গমালিঙ্গিতঃ 

শৃঙ্গারঃ সথি মৃত্তিমানিব মধো মুদ্ধো হরিঃ ক্রীড়ৃতি ॥৪৮॥ 


শ্লিষ্যতীত্যার্দিভিঃ সাধারণ্যমেব দশিতঃ ন ত্তেকস্তাং শূঙ্গারারম্ত ইত্যর্থঃ | 
স কৃষ্ঃ শ্মিতচার যথ। শ্তত্তথ। পরা পশ্ঠতি অপরাং বামামনুনয়েন 
প্রসাদয়তি ॥৪৬| 





শ্রীজয়দেবকবেরিদ্রৎ গীত শুভানি বিস্তারয়তু । কীদৃশং? অন্ভুতং 
কেশবস্ত কেলৌ রহস্তং বৈদগ্বীবিশেষেণ শ্রীরাধাবিলাসপরীক্ষণরূপৎ হত্র 
তত্তথা। বুন্দাবনবিহারে সৌষ্টবযুক্তৎ যশঃপ্রদঞ্চ ॥৪9॥ 


অথ গীতার্থৎ শ্লোকেন বিশদয়ন্তী তামুদ্দীপয়তি বিশ্বেষামিতি। 
হে সথি! মধৌ বসন্তে মুগ্ধো ত্বচ্চিন্তয়া কর্তব্যাকর্তব্যবিচারশুন্তে। 

হরি কাহাকেও আলিঙ্গন করিতেছেন, কাহাকেও চুম্বন করিতেছেন, 
কাহারও সহিত রমণ করিতেছেন, কাহারও প্রতি সম্মিত কটাক্ষ নিক্ষেপ 
করিতেছেন, এবং মানভঞ্জনের জন্ত কাহারো অন্ুগমন করিতেছেন ॥৪৩॥ 

শ্রীজয়দেব-কবি বৃন্দাবনের বিনোদকলাযুক্ত কেশবের এই অদ্ভুত কেলি- 
রহস্ত বর্ণনা করিলেন। এই যশস্কর মধুর লীলা আপনাদিগের মঙ্গল বিধান 
করুক 18৭) 


প্রথমঃ সর্গঃ (সামোদ-্ামোদরঃ ) ৩১ 


রাসোল্লীসভরেণ বিভ্রমভূতামাভীরবামক্রবাম্‌ 
অভ্যর্ণে পরিরভ্য নির্ভরমুরঃ প্রেমান্ধয়া রাধয়৷ । 


হরিঃ ক্রীড়তি। কিৎ কুর্ব্ন? বিশ্বেষাং সর্বগোপঙ্গনাজনানামনুরঞ্জনেন 
তেষা স্বস্ববাঞ্াতিরিক্তরসদানপ্রীণনেনানন্দং জনয়ন্। পুনঃ কিং কুর্বন্‌? 
অ্গৈরনঙ্গোৎ্সবমাধিক্যেন প্রাপয়ন্। কীদৃশঃ? নীলকমলশ্রেণীতো২পি 
শ্তামলকোমলৈঃ | ইন্দীবরশব্ধেন শীতলত্বৎ, শ্রেণীশব্দেন নবনবায়মানত্বং, 
হ্তামলপদেন স্বন্দরত্ব, কোমলশব্দেন স্বকুমারত্বঞ্চ স্ুচিতম। নন 
দ্বিকোটিস্থোইয়, রসঃ নায়কন্তান্ুবাগে সত্যপি নায়িকানুরাগমস্তরেণ কথং 
তছুদয়ঃ স্তাদত আহ ।-ব্রজস্থন্দরীভিরালিঙ্গিতঃ স্বস্ব প্রেমানুবপালিঙ্গনানু- 
রঞ্জনেনানুবঞ্জিতঃ অনুরাগৎ প্রাপিত ইত্যর্থঃ। এতেনান্টোন্তানুরঞ্জনমাত্র- 
তাতৎপমধ্যকতয়া প্রেমবিপাকোদগতপ্রেমরসাবির্ভাবেন প্রাকৃতরসম্তিরস্কৃত 
ইতি সুচিতম্। তহি সঙ্কোচাপত্তিঃ-স্তাৎ নৈব বাচ্যৎ, স্বচ্ছন্দৎ যথা স্তাত্তথ। 
কালদেশক্রিয়াণামসঙ্কোচাদিত্যর্থঃ। তথাপি তন্ত সর্বাঙ্গতা ন শ্তাৎ 
অভিতঃ অর্বৈরৈরিত্যর্থঃ। তথাপ্যঙ্গানাং দিজ্যাত্রতা স্তান্ন প্রত্যক্ষমিতি 
একৈকালন্ত যথোচিতক্রিয়রেত্যর্থঃ | নন্বেকেনানেকাণাং সমাধানং কথং 
সযাত্তত্রাহ_ শৃঙ্গাবরসে। মুত্তিমানিত্যহমুতপ্রেক্ষে। যতঃ সোহপ্যেক এব 
বিশ্বমনুব্য়ননানন্বয়তি 1৪৮ 

অথ কবিরপি বসন্তরাসমন্ুবর্ণয়ন শারদীয়রাসকৃতরাধা শ্ীরুষ্$বিলাসমনু- 
স্মরন তদর্ণনরূপমা শিষং প্রযুড্ক্তে রাসেতি। হরিকে যুম্মান্‌ রক্ষতু ।কীদৃশঃ ? 


শী সপে লস স্প্পাশী রস পর সাপ আপ 


সখি! বিশ্বকে (ভাবানুরূপ ) অন্ুরঞনে আনন্দদান করিতে করিতে 
নীলোৎপলদল-শ্টামল-কোমল অঙ্গশোভায় সকলের আনন্দোৎসব বর্ধন 
করিতে করিতে চতুদ্দিক হইতে ব্রজন্ুন্দরীগণ কর্তৃক স্বচ্ছন্দে প্রতি অঙ্গে 
আলিঙ্গিত হইয়৷ মুগ্ধ হরি এই বসন্তে মুত্তিমান শুঙ্গাররসের স্তায় বিল!স 
করিতেছেন ॥৪৮। 





৩২ শ্রীশ্রীগীতগোবিন্দম্‌ 


সাধু তদ্দনং স্ধাময়মিতি ব্যাহত্য গীতস্তরতি- 
ব্যাজাছুন্তটচু্ধিতঃ শ্মিতমনোহারী হরিঃ পাতুঃ বঃ ॥৪৯॥ 


ইতি শ্রীগীতগোবিন্দমহাকাব্যে সামোদদামোদরো নাম প্রথমঃ অর্গঃ ॥.] 


আভীরবামক্রবাং গোপন্থন্দরীণাৎ সমীপে শ্রীরাধয়] উদ্তটৎ যথা স্তান্তথা উরঃ 
পরির্ভ্য চুম্বিতঃ। লজ্জাশীলায়ান্তত্র তৎসিদ্ধিঃ কথং? প্রেমান্ধষ। 
প্রেমাবেশাদিত্যর্থঃ। কিং কৃত্বা? ত্বঘ্বদ্বনং সাঁধু রমণীয়ং স্ধাময়মিতি নিগন্ধ 
গীতিন্ততিব্যাজৎ নিধায় অতত্তদ্বৈদগ্ধমালোক্য যৎ স্মিত তেন তম্তা 
মনোহরণশীলঃ। কীৃশীনাং? রাসোল্লাসভরেণ বিভ্রমভূতাম্‌। অতএব 
সর্গোহ্য়ং শ্রীরাধাঁবিলাসান্ুভবেন আ৷ সম্যয্মোদেন সহ বর্তমানে! দ্বামোদবো 
যত্র সঃ ॥৪ন| 


ইতি শ্রীগীতগোবিন্দটীকায়াং বালবোধিস্তাং প্রথমঃ সর্গঃ 





রাসোল্লাসে বিহ্বলা গোগীগণের সমক্ষেই প্রেমান্ধ! শ্রীমতী রাধিক। 
ধাহাকে দৃঢ়ভাবে আলিঙ্গন করিয়াছিলেন এবং তোমার বদনমণ্ডল কত 
সুন্দর ও স্ুুধাময়, এইরূপ স্ততিচ্ছলে যাহার মুখ চুম্বন কবিয়াঞ্চিলেন, মধুর- 
স্তে নিখিল মনোহার্রী সেই হরি আপনাধিগকে রক্ষা করুন ॥৪৯॥ 


সামোদ-দাঁমোদর নামক প্রথম সর্গ 


দ্বিতীয় সর্গঁঃ 


অর্েশ-কেশবঃ 


বিহরতি বনে রাধা সাঁধারণপ্রণয্নে হবো 
বিগলিতনিজৌতকর্ষাদী্যাবশেন গতান্যতঃ | 
কচিদপি লতাকুঞ্জে গুপ্ন্মধুব্রতমগুলী- 
মুখরশিখরে লীন। দীনাপ্যুবাঁচ রহঃ সবীম্‌ ॥ ১॥ 


অথ সখাঁবচনং নিশম্য স্বরমপ্যন্ভূয় শ্রীকষ্স্ত সাধারণবিহরণং 
বিলোক্য ঈর্যোদয়াৎ তন্র্শনমপ্যসহমনাহন্ততো। গতা। সখীমুবাচেত্য।হ 
বিহ্রতীতি। কচিদপি লতাকুঞ্জে লীন। শ্রীরাধা দ্রীন৷ সতী সথীং প্রতি 
রহোহত্যন্তগোপ্যমপি স্ানুভৃতমুবাচ। কীদৃশী? ঈর্ধ্যয়ান্তত্র গতা। 
ঈর্ধ্যাপি কুতঃ? তাস্বপি সর্বান্থ সমাঁনঃ প্রণয়ো যস্ত তথাতৃতে হবো 
বিহরতি সতি বিগলিতো! নিজোত্কর্ষঃ অহমেবাসাধারণী প্রিয়া ইত্যেবং- 
বূপো বশ্থম্মাৎ প্রণরতারতম্যাদ্বিহারস্ত সাম্যব্যবহরণাৎ শ্রীকৃষ্ণম্ত স্বভাবা- 
্থাত্বরশনাক্ষমতরা অন্থতো। গতেত্যর্থঃ! কীদৃশে লতাকুর্জে? গুঞন্মধু- 
ব্রতমগ্ডল্যা মুখরং শিখরমঞ্ভাগো যশ্ত তাদৃশে ॥ ১ 


এও 





শা পাস 


গ্রীতির ন্যুনাধিক্য বিচার না করিয়। শ্রীহরি সকল গোপীর সঙ্গেই 
সমভাবে বনে বিহার করিতেছেন। ইহাতে আপনার উৎকর্ষ নষ্ট হইল, 
এই ঈর্ধ্যায় রাধিকা সেখান হইতে চলিয়া গেলেন, এবং যাহার শিখরদেশ 
মধুকর-মণ্ডলীর গুঞ্জনে মুখরিত এমনি এক লতাকুঞ্জে নির্জনে বসিয়া 
সীকে অতি দ্বীন।ার মত এই গোপন কথা বলিতে লাগিলেন--॥ ১ ॥ 


৩ 


৩৪ শ্রীপ্রীগীতগোবিন্দম্‌ 


গীতম্‌ ॥ ৫॥ 
গুর্জরী রাগধতিতালাভ্যাৎ গীয়তে | 


সঞ্চরদধরস্ধা মধুরধ্বনিমুখরিতমে হনবংশম্‌। 
বলিতদৃগঞ্চলচঞ্চলমৌলিকপোলবিলৌলবতংআম্‌ ॥ 
রাসে হরিমিহ বিহিতবিলাসম্‌। 

স্মরতি মনো মম কৃতপরিহ।সম্‌ ॥ ২ ॥ প্রুবম্‌। 
চন্রকচারুমযূরশিখ গুকম গুলবলয়িতকেশম্‌। 
প্রচুরপুরন্দরধনুরনুরঞ্জিতমেদুরমুদিরস্থবেশম্‌ ॥ ৩ ॥ 


তর্দেবাহ। হে সখি! মম মনঃ হহ বিহিতখিলাসং হরিং তত্র যো চিত- 
ক্রিয়ািঃ শ্ববিহরণশীপৎ ম্মরতি পূর্বানুভৃতমেব প্রমাণয়তি। কীদৃশং? 
রাসে শার্দীয়ে কৃতঃ পরিহাসো যেন ৩ৎ। ফ্রুবম্। পুনঃ কীদৃশৎ? হরিং 
সঞ্চরস্তী অধরন্ুধা যন্ত্র তেন ধবাননা বাধিতঃ মোহণ্বংশো যেন তম্‌। 
তাদৃশবংশীধবনিরপ্যএ নান্তাত্যথঃ। সব্বত্রৈবৎ যোজ্যম। দৃশোরৃষ্টে- 
রঞ্চলৎ চক্ষুঃপ্রন্তভাগঃ ক্টাক্ হতি যাব । বলিতেন হতশ্ততঃ প্রচলতা 
দৃণঞ্চলেন যোহসৌ চঞ্চণমৌলঃ শিরোভূষণৎ তেন কপে লয়োঃ বিলোণো 
বতংপৌ কর্ণভূষণে যন্ত) তম্‌ ॥ ২॥ 

পুনঃ কীদৃশৎ? চন্ত্রকেণাদ্ধচন্দ্রাকারেণ চ!রূণাৎ ময়ুরপুচ্ছানাং মগুলেন 





সথি, ধাহার স্ুধামগ অধর-ফু২কারে মোহনবধশী মধুধ ধ্বনিতে মুখরিত, 
ইতন্ততঃ কটাক্ষবিক্ষেপে যাহার মুকুট চঞ্চল এবৎ কুগুল কপোলদেশে 
পোছুপ্যমান, সেই হরি আজ আমাকে ত্যাগ করিগা বিলাসে রত 
হইয়াছেন। আমার মন কিন্তু সেই শারদ বাসক্রীড়ার কথাই স্মরণ 
করিতেছে ॥ ২॥ 


দ্বিতীয়ঃ সর্গ; ( অরুেশ-কেশবঃ ) ৩৫ 


গোঁপকদন্বনি তম্ঘবতীমুখচুন্বনলস্তিতলোভম্‌। 
বন্ধুজীবমধুরাধর-পল্লবমুল্লসিতস্মিতশোৌভম্‌ ॥ ৪ ॥ 
বিপুলপুলকভূজপল্লববলয়িতবল্লবযুবতিসহত্রম্‌। 
করচরণোরসি মণিগণভূষণকিরণবিভিন্নতমিঅম্‌ ॥ ৫ ॥ 


বেষ্টিতাঃ কেশা যস্ত তম্‌। তদেব উতপ্রেক্ষ্যতে,__বৃহদিন্্রধনুষ! অনুরপ্রিত- 
শ্চিত্রিতো যঃ অিগ্ধঃ মেঘঃ তাদৃক্‌ শোভনো বেশো যস্ত তম্‌ ॥ ৩ ॥ 


পুনঃ কীদৃশং? গোপজাতীয়ন্ত্রীণাৎ মুখচুম্বনেন লম্তিতঃ প্রাপিতো 
লোতো যন্ত তং মগীতি শেষঃ। তথা বন্ধকপুষ্পবৎ অকণো৷ মধুরশ্চ অধর- 
পল্পবো বস্ত শম্‌, তথা বিকশিতেন ন্মিতেন শোভা যস্ত তম্‌॥ ৪ ॥ 


ইহ রাসে বিহিতবিলাসংৎ হরিং। কীদৃশং? বিস্তীর্ণঃ পুলকো। 
যয়োস্তাভ্যাৎ পল্পববৎ কোমলাভ্যাৎ ভুজাভ্যাৎ বপয়বৎ বেষ্টিতৎ বল্পব- 
যুবগীনাৎ সহম্রং যেন তম্, একদানেকাপিঙ্গ নান্ৈকশিষ্টপ্রেম।ণমিত্যর্থঃ | 
তথ। কব্চবণোরসি স্থিতানি মণিগণোপলক্ষিতানি যানি ভূষণানি তেষাং 
কিরণৈর্নাশিতৎ অন্ধকারৎ যেন তম্‌ ॥ ৫ ॥ 


কেশদাম অদ্ধচন্তর লগপার ময়ূবপুচ্ছে বেষ্টিত থাকার ধিনি বিশ।ল ইন্দ্রধন্ু 
অনুরঞ্জত নব জলধরের স্ভায় শোভমান-__॥ ৩ ॥ 


যিনি গোপনিতন্বিনীগণের শুখচুম্ধন-লোভে প্রলুব্ধ, ষহার বাদ্ধুপীতুল্য 
মধুর অধরপল্লব উল্লাসহাস্তে সুন্দর_॥ ৪ ॥ 
ধাহার বিপুলপুলক-শোভিত ভূজপল্লবে (একত্রে ) সহত্র বল্লবযুবতী 


আলিঙগগনাবদ্ধ, যাহার কর, চরণ, ও বক্ষের মণিময় ভূষণের কিরণচ্ছটায় 
অন্ধকার অপসারিত-__॥ ৫ ॥ 


৩৬ শ্রীপ্রীগীতগোবিন্দম্‌ 


জলদপটলবলদিন্দুবিনিন্দকচন্দনতিলকললাটম্‌। 
পীনপয়োধরপরিসরমর্দননির্দয়হৃদয়কবাটম্‌ ॥ ৬ ॥ 
মণিময়মকরমনোহ্রকুণ্ডলমণ্ডিতগণ্ডমুদারম্‌। 
পীতবসনমনুগতমুনিমনুজন্রাস্বরবরপরিবাঁরম্‌ ॥ ৭ ॥ 
বিশদকদম্থতলে মিলিতং কলিকলুষভয়ং শময়ন্তম্‌। 
মামপি কিমপি তরজদনঙ্গদৃশা মনসা রময়ন্তুম্‌ ॥ ৮ ॥ 


পুনঃ পুর্ববানুভৃতন্ত মেঘসমুহেন বেষ্টিতেন্দোঃ শোভাতিশায়ী চন্দন- 
তিলকো! ললটে বন্ত তম্, তথা পীনপয়োধরয়োঃ পঙ্্যন্তভাগন্ত মদ্ঘনেন 
নির্দং হৃদয়কবাটৎ যন্ত তম্‌। দৃঢত্বাবিস্তীর্ণ ্বাভ্যাৎ অত্র হ্ৃদয়স্ত কবাটত্বেন 
নিরূপণম্‌। 'পর্্যন্তভূঃ পরিসরঃ কবাটমররং সমম্‌” ইতি কোষঃ ॥ ৬ ॥ 

পুনঃ কীদৃশৎ?  মণিপ্রচুরাভ্যাৎ মক্রাকারাভ্যাৎ মনোহরাভ্যাং 
কুগুলাভ্যাৎ মণ্তিতৌ, গণ্ডৌ যস্ত তৎ! যগ্যপ্েতরপ্রস্ততোপস্কারবর্ণনং 
তথাপি খিরহিণ্যা গুণোৎকীর্তনব্বাদেবাদূষণৎ অতএবোদধারৎ তথা পীতং 
বসনং যন্ত তম্‌। কিঞ্চ অনুগতঃ সৌন্দধ্যেণাকষ্ঠঃ মুন্তাদীনাৎ বরপরিবারঃ 
পরিগ্রহো যেন তৃম্‌ ॥ ৭ ॥ 

অত্যুৎকঠায়াঃ স্ফুরিতমাহ।__বিশদকস্বতলে মিলি৩ধ পুম্পিতত্বা দ্বিশত্বং 
প্রেমকলহোডুতক্লেশাৎ যন্তযৎ তচ্চাটুভিরপনয়ন্তৎ তথাপ্যনির্বচনীয়ং 





শেপ শা? পপ পপ সপ সস পপ সী 


ধাহার ললাটস্থিত চন্দনতিলক জলদপটল-পরিবেষ্টিত ইন্দুকে নিন্দা! 
করে, ধাহার হদয়কবাট (র্মণীগণের ) পীনপয়োধরের আমুলমন্দনে 
মমতাঁহীন-__|॥ ৬ ॥ 

সুন্দর মণিময় মকরারুতি কুগুলে ধাহার কপোলদেশ পরিশোভিত ; 
মুনি, মানব, দেবতা এবৎ অম্ুরকুলের শ্রেষ্ঠা সুন্দবীগণ যে উদার (মহান্‌) 
গীতম্বরের আনুগত্য করেন__॥ ৭ ॥ 


দ্বিতীয়ঃ সর্গঃ ( অব্রেশকেশবঃ ) ৩৭ 


শ্রীজয়দেবভণিতমতিস্ন্দর-মোহন-মধুরিপুরূপম্‌। 
হরিচরণস্মরণং প্রতি সংপ্রতি পুণ্যবতামনুরূপম্‌ ॥ ৯ ॥ 
গণয়তি গুণগ্রীমং ভামং ভ্রমাদপি নেহতে 

বহতি চ পরিতোষং দোঁষং বিমুঞ্চতি দূরতঃ। 


যথা স্তান্তগা মাঁমপি মামেব বময়ন্তম্‌। কয়া_-তরঙ্গ ইব আচক্মনঙ্গে যত্র 
তয় দশা মনস1 চ ময় সহ বতিৎ প্যায়ন্তমিত্যর্থ;। পুর্ববৃটকত্তিরিয়ম্‌ ॥ ৮ 


শ্রীজয়দেবভণিতং ভগবস্তক্তিবিশেষবতাৎ হরিচবণম্মরণৎ প্রতি সংপ্রত্তি 
ইদানীং যে!গাৎ তাঘৃশভাগাবতামাস্বদনীয়মিতি ভাবঃ। কীদৃশম্? 
অতিশয়েন হুন্দবং মোহনঞ্চ মধুধিপোঃ রূপৎ যত্র তৎ॥ ৯॥ 


নু শ্রীকৃষ্চস্বাং বিহার অন্যাভিশ্েদ্িহরতি তহি ত্বৎ কিমিতি তং 
স্মরসীতি যোগ্যং স্বভিপ্রায়ং পবীক্ষমাণাং সথখীং প্রত্যাহ গণয়তীতি | মম 
বামৎ সুন্দরৎ বিদগ্ধমিতি যাঁবৎ বৈদগ্ধ্যঞ্চ বক্ষ্যমাণমধূন্দনশব্বার্থে দর্শরিতব্যৎ, 
তাদুশং মম মনঃ কৃষ্ণে কামমভিলাষং পুনরপি কবোতি। অহং কিং 
করোমি নিজোতকর্ষান্মভবানন্দোন্মা্ৎ মমারত্তৎ ন ভবতীত্যর্থঃ। কীদৃশে 
কৃষেঃ? পুর্বববীত্যা ময়ি বলবতী তৃষ্ণা যস্ত তন্মিন্। তদর্থমেব যুবতীষু মাং 
বিনা! বিহারিণি অতএব তন্ত গুণানাং গ্রাম সমুহং গণয়তি। ভামং 
ক্রোধং ভ্রমাদপি নেচ্ছতি, দোষং ময়ি সাধারণ্যাচরণৎ দুবতো 


্প্পীপপীপপশ্পা শা সপ শশী কী ্গেশ্ীপ - শশী শশী শেল পাসে 


বিকশিত কদম্বতরুতলে মিলিত হইয়া কলি-কলুষ-ভয় প্রশমনপুর্ব্বক 
অনঙ্গ তবঙ্গিত চঞ্চল নয়নে এবৎ শম্পৃহ অন্থবে ধিনি মামার সঙ্গেই রমণ 
করেন__॥ ৮ ॥ 

শ্রীঁয়দেবভণিত অতি সুন্দৰ মধুরিপুব এই মোহনরূপ সম্পত্তি 
পুণ্যবানগণের হরিচরণসম্মরণেরই অন্ুবপ--॥ ৯ ॥ 


৩৮ শ্রীশ্রীগীতগোবিন্দম্‌ 


যুবতিষু বলন্ষে কুষ্ণে বিহারিণি মাং বিন 
পুনরপি মনে! বাঁমং কামং করোতি করৌমি কিম্‌॥ ১০ ॥ 


গীতম্‌ ॥ ৬॥ 
মালবরাগৈকতালী-তালাভ্যাঁৎ গীয়তে ।__ 


নিভৃতনিকুপ্তগৃহং গতয়। নিশি রহসি নিলীয় বসন্তম্‌। 
চকিতবিলোকিত-সকলদিশ! রৃতিরভসরসেন হসন্তম্‌ ॥ 

সখি হে কেশিমথনমুদীর্ম্‌। 

রময় ময়! সহ মদনমনোরথভাঁবিতয়! সবিকারম্॥ ১১॥ গ্রুবম্‌। 


বিমুঞ্চতি, পরিতোধঞ্চ বহতি প্রাপ্পোতি। “গ্রামে বুন্দে শব্দা দিপুর” 
ইতি বিশ্বঃ ॥ ১০। 

অভিলাষানেবাহ নিহতেত্যারিভিঃ। অস্তাপি মালবরাগৈকতালী- 
তালৌ-_পদ্রতমেকৎ ভবেদ্যত্র সৈকতালীতি সনজ্ভিতা” ইত্যেকতালীলক্ষণৎ। 
উৎকণ্ঠয়া ক্ষণ অপি স্থাতিমশরু,বতী সথীত প্রার্থয়তে । হে সখি! ময়! সহ 
কেশিমথন, শ্রকুষ্ণং রময়। কেশিমথনমিতি প্রথমে নিজভাবাবলম্বন- 
তুজন্ক্ভ্যা তুজবীর্য্যোদ্বোধকনামনির্দেশঃ | তত্র হেতুমাহ।_মদনেন 
প্রেয়। ষো মনোব্গঃ বিবিপসন্তোগাভিলাষস্তেন যুক্তয়া। এতাবতাপি 


শ্ীকষ্চ আমাকে ত্যাগ করিয়া অন্ত যুবতীগণকে লইয়া বিহার 
করিতেছেন; সখি! তথাপি আমি তাহাকেই কামনা করিতেছি। মন 
ভ্রমেও ক্রোধকে স্থান দিতেছে না, অপিচ তাহার গুগগ্রামহ গণন। 
করিতেছে! অন্তর দৌঁষসমূহকে দুরে পরিহার করিয়া তাহার ম্মপণেই 
সন্তোষ প্রাপ্ত হইতেছে । মন আমার বশীভূত নয়, আমি কি 
করিব? ॥ ১০ ॥ 





ছিতীয়ঃ সর্গ; ( অক্রেশ-কেশবঃ) ৩৯ 


প্রথম-সমাগম-লজ্জিতয়া পটুচাটুশতৈরনুকুলম্‌। 
মৃদুমধুরস্মিতভাষিতয়া শিখিলীকৃত-জঘন-দুকুলম্‌ ॥ ১২ ॥ 


কথং তৎনিদ্ধিরিত্যত আহ ।--সবিকারং মরি মানসভাবেন সহিতং 
অতএব উদার মনোরথদাতারম্‌। এবমন্যোন্তানুরাগঃ কথিতঃ অন্তথা- 
রসাভাঁসাপত্তেঃ। যথোক্তৎ_“অন্ুরাগোহন্ুরক্তায়াং রসাবহ ইতি স্থিতিঃ। 
অভাবে ত্বন্থরাগস্ত রস1ভাসং জগুবুধা৮ ইতি। কীদৃস্ত? ময়া নিশি 
নিভূতনিকুঞ্জগৃহ গতয়া নিজ্জনার্থ, নিভৃতমিতি কুঞ্জন্ত রম্যত্বার্থৎ গৃহমিতি 
চ। কীদৃশং তদলাভান্মম বৈকল্যাপি দিৃক্ষপ্ন। রহসি নিলীয় বসন্তং 
সংকুচিতমাত্মানৎ কৃত্বা ঠিঠন্তম্। চকিতৎ যথা স্তান্তথা কৃষ্ণ; কুত্র 
নিলীরান্তে ইতি বিলোকিতাঃ সকল! দিশে। বরা তয়াঁ রতিগভসাছচ্ছলিত- 
রূসেন মদ্বৈকল্যৎ সমীক্ষ্য হসন্তম্‌ ॥ ১১ 

প্রথমমিলনেন লঙ্জিতয়| নিত্যৎ নবনবান্ুভবাত্তথোক্তৎ | মম প্রসাদন- 
সমর্থানাৎ বিনযোক্তীনাং শতৈ্্ামন্থনয়ন্তং মুগ্মধূবন্সিতেন যুক্তং ভাষিতৎং 
যন্ত|স্তর় স্বচ|টুভিবপগতসণজ্জবামতাং মাত স্মিঠার্িভিজ্ঞ্ণত্বা শিথিলীরুতং 
জনস্থং দুকুপং যেন তম্‌। “চাটুন+রী প্রিয়োক্তিঃ স্ত।”দিতি হারাবলী ॥ ১২ ॥ 


আমি রজনীতে নিহত নিকুঞ্জগৃহে উপস্থিত হইলে ধিনি গোপনে 
পুকাইয়া থাকেন, এবং চকিতে চারিদিকে চাহিতেছি দেখিয়া! 
মতিশয় রতিরসে হাসিয়া! উঠেন, আমার বিলাস কামনা ধাহার চিত্তকে 
লালসাযুক্ত করে, সখি, সেই উদার কেশিমথনের সঙ্গে আমার মিলন 
ক্রাইয়। দাও ॥ ১১ ॥ 

প্রথম সমাগম-সময়ে লঙ্জিতা দেখিয়া ধিনি অতি পটুতার সহিত 
অনুকূল শত চাটুবচন প্রয়োগ কবেন এবং আমাকে মৃছ্মধুর হাসির 
সহিত আলাপ করিতে দেখিয়া আমার জ্ন-বসন শিথিল করিয়া 
দেন ॥ ১২॥ 





৪০ শ্রীশ্রীগীতগৌবিন্দম্‌ 


কিশলয়শয়ননিবেশিতয়! চিরমুরসি মমৈব শয়ানম্‌। 
কৃতপরিরস্তণ-চুন্ধনয়! পরিরভ্য কৃতীধরপীনম্‌ ॥ ১৩॥ 
অলস-নিমীলিত-লোচনয়। পুলকাবলি-ললিতকপোলম্‌। 
শমজল-সকল-কলেবরয়।৷ বরমদন-মদীদতিলোলম্‌ ॥ ১৪ ॥ 
কৌকিল-কলরবকুজিতয়া জিতমন সিজ-তন্ত্রবিচীরম্‌। 
শ্রথকুন্থমাকুল-কুন্তলয়। নখলিখিত-ঘনস্তনভারম্‌ ॥ ১৫ ॥ 


পল্পবশধ্যায়াং শায়িতয়। চিরঞ্।লং ব্যাপা মমৈবোরপি শয়ানম্‌, 
'ততশ্চ কৃতে পরিরশ্তণচূম্বনে যয়া তয়া পরিরভ্য কৃতমধরপানং যেন 
তম্‌॥ ১৩॥ 


অলসেন নিমীলিতে লোচনে যয়া তয়া৷ পুলকাবলিভিরনলিতৎ কপোলং 
যয তম্। শ্রমজলং সকলকলেবরে যস্থাস্তয়া ! বরমদদনমদাঁদতিলোলং 
সতৃষ্ণম্‌ ॥ ১৯ ॥ 


কোকিলস্ত কলরব ইব কুজিত যস্তাস্তয়া জিতোহ্ভিভূতঃ কামশাস্স্ত 
বিচারো যেন তম্। অতএব তৎশাস্টোত্ক্রিয়াপরিভাবস্ত ব্যতিক্রম 
ন শঙ্কণীয়ঃ। শ্লমকুন্থমৈবাকুলাঃ কুস্তলা যস্তয/স্তয়া নখৈরষ্কিতো ঘনস্তন- 
ভারে যেন তম্‌ “তন্তরৎ প্রধানশাস্ত্রয়োশরিতি বিশ্বঃ ॥ ১৫ ॥ 


টি রিকি তি রি ্ ০০ বৌ ৯৮ পপ. লজ 


আমি কিশলয়-শধ্যায় শয়ন করিলে ধিনি আমার বক্ষঃস্থলে দীর্ঘকাল 
শয়ন করিয়। থাকেন এবং আমি আপিঙ্গনপূর্ববক চুম্বন করিলে যিনি প্রতি- 
আলিঙ্গনপুর্রবক আমার অধরম্থধা গান করেন ॥ ১৩ ॥ 

রতিরসালসে আমার লোচন মুদ্দিত হইয়া আসিলে যাহার কপোল 
পুলকাবলীতে ললিত হুইয়া উঠে, আমার সর্বাঙ্গ শ্রমজলে পরিপূর্ণ হইলে 
গ্বিনি অধিকতর মদনমদে চঞ্চল হইয়া উঠেন ॥ ১৪ ॥ 


দ্বিতীয়; সর্গঃ ( অব্রেশ-কেশবঃ ) ১১ 


চরণরণিত-মণিনৃপুরয়! পরিপূরিতস্্রতবিতানম্‌। 
মুখরবিশৃঙ্খলমেখলয়া সকচগ্রহ-চুম্ঘনদানম্‌ ॥১৬॥ 
রতিম্ৃখসময়-রসাঁলসয়৷ দরমুকুলিত-নয়নসরোজম্‌। 
নিঃসহনিপতিত-তনুলতয়। মধুসূদনমুদিত-মনৌজম্‌ ॥১৭। 
চরণয়ো বণিতৌ মণিযুক্তমণ্ীরৌ যস্তাস্তয়া। অনেন লীলাবিশেষঃ 
স্থচিতঃ। সম্পূর্ণতাং নীতঃ স্ুরদ্স্ত বিস্তারো যেন তম্‌। পুর্ববৎ মুখরা পশ্চাঁৎ 
বিশৃঙ্খল! ক্রটিতগুণা কারঞ্চী যগ্ান্তয়া। কেশগ্রহণেন সহ চুম্বনদানৎ যত্য 
তম ১৫] 
রতিঃ শ্ঙ্গারবপা তয়া যৎ স্ুথং তস্ত যঃ সময়ঃ কালস্তব্র যো রসঃ তেন 
অলস! তয়া, ঈধন্থুকুলিতে নয়নসরোজে যন্ত তম্‌। নিঃসহোইসহনমবলত্বং 
ইতি যাবৎ শিঃহেন নিপতিতা তন্ুলতা। যস্তান্তয়া, মধুস্থদনমিতি শ্লিষ্টং 
অনেন তৃঙ্গো যথা অন্তকুস্থমাবলীনাৎ মধু ক্রমেণান্বাদয়ন কমলিল্যুৎকর্ষমন্ভূয় 
তন্তামাসক্তো ভবতি, তদ্বং অর়মপীতি স্বমনসো বৈদগ্ধ্যমেব বোৌধিতৎ 
অতএবাবিভূঁতো মনোজঃ কামো ময্যভিলাষো যত তম্‌ ॥১৭ 


নৃতিকালে আমি কোকিল-কলরবে কুজন করিতে থাকিলে যিনি 
মনপিজত্ন্ন বিচাবে বিদ্জয়ীৰ পরিচয় প্রদান করেন, আমার কেশপাশ 
আলুলায়িত ও (কবরীর) ঝুঁস্থমসমূহ শিথিল হইলে যিনি আমার ঘন 
স্তনভাবে নখলেখ অঙ্কিত করিয়া বেন ॥১৫॥ 

আমার চরণের মণিময় নৃপুর রণিত হইতে থাকিলে ধাহার সুরত বিতান 
সম্পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়, আমার মুখর মেখনা বিশৃঙ্খল হইয়া] গেলে ধিনি 
কেশাকর্ষণপুব্ণক আমাকে চুম্বন কবেন ॥১৬| 

আমি রতিবস-স্থখে অলস হইয়া পড়িলে ধাহার নয়নপন্কজ ঈষৎ মুকুলি 
হয়, আমার দ্বেহলতা৷ অবসন্ন হইয়া পড়িলে যে মধুনুদনের মনোভব পুনর্জী গ্রৎ 
হইয়া উঠে ॥১৭] 


৪২ শ্রীশীগীতগোবিন্দম্‌ 


প্রীজয়দেবভপিতমিদম তিশয়-মধুরিপু-নিধুবনশীলম্‌। 

স্থখমুণ্কন্টিত-গোপবধূ-কথিতং বিতনোতু সলীলম্‌ ॥১৮। 

হস্তঅস্ত-বিলাসবংশমনৃজুজবল্িমদল্পবী- 

বৃন্দৌসারি-দৃগন্তবীক্ষিতমতিস্বেদার্র্গগুস্থলম্‌। 

মামুদ্বীক্ষ্য বিলক্ষিতশ্মিতন্তধামুগ্ধীননং কাননে 

গোঁবিন্দং ব্রজন্থন্দরীগণবৃতং পশ্যামি হষ্যামি চ ॥১৯॥ 

ইং শ্রীজয়দেবভণিতং কর্ত স্থখৎ বিতনোত্ন । কীদ্ুশৎ? উতকষ্টিতায়া 
গোঁপবধৰাঃ শ্রীরাধায়াঃ কথিতং ত্র তৎ। তথ| অতিশয়েন মধুরিপোঃ সুরত- 
ক্রীড়াং শীলঘতি ম্মারয়তীতি ততস্তলীলয়া সহ বন্তমানম্। “র্তৎ নিধুবন” 
মিত্যমরঃ ॥১৮। 

অথ পুর্বদৃষ্টগোপীমণ্ডলন্থশ্রীকৃষ্ঞক্্যা স্বমনসোহনুভ্‌ তং শ্রীকষ্ণাভিপ্রাঁ়- 
জ্ঞানং সাক্ষান্দর্শরন্তী সাটোপমাহ-_হস্তেতি। হে সখি! অহৎ কাননে 
গোবিন্দৎ পশ্ঠ।মি হৃষ্য/মি চ। কীদৃশং? ব্রজন্তন্দরীগণবৃতৎ। নন্ু মুগ্ধাসি 
ত্বং, ঘতঃ ত্বাৎ বিহায়ান্টাঙ্গনাভিঃ সহ বিহবন্তং হরিং পশ্তসি, দৃষ্্যা চ 
হষ্যসীত্যাশঙ্ক্যাহ ; কুটিপন্রণতাযুক্তানাৎ বল্লবীনাং বুন্দোৎসারিণা নিজ- 
ভাবোদ্বোধকেন অপাঙ্গেন বীক্গিতমপি মামুদ্বীক্ষ্য উদ্গ্রীবকো ভূত্বা বিশেষেণ 





শ্রীয়দেব ভণিত উৎকষ্ঠিতা গোপবধূ-কথিত, অতিশয় বিলালশালী 
মধুরিপুব এই চরিত্রগীতি ভক্তগণের হৃদয়ে অনায়াস-স্থখ বিস্তাত 
করুক ॥১৮। 

কুটিলভ্রযুক্ত গোপাঙ্গনাগণ অনঙ্গবদ্ধক অপার্গভঙ্গীতে নিরীক্ষণ করিতে 
থাকিলেও আমাকে দেখিয়া ধহার গণ্ডস্থল স্বেদার্র হয়, হস্ত হইতে বিলাস- 
বংশী খসিয়া পডে, এবং মুগ্ধ-বিম্ময়ে ধাহার আনন হাস্তশোভার় শোভিত 
হইয়া! উঠে, আমি ব্রজনুন্বরীগণে পরিবুত সেই গোবিন্দকে দেখিতেছি ও 
আনন্দিত হইতেছি ॥১৯। 


দ্বিতীয়; সর্গ; ( অরুেশ-কেশবঃ ) ৪৩ 


দুরালোকঃ স্তোকস্তবক-নবকাঁশোৌকলতিকা- 
বিকাশঃ কাসারোৌপবনপবনে।হপি ব্যথয়তি। 
অপি ভ্রাম্যদ্ভূঙ্গীরণিতরমণীয়৷ ন মুকুল- 
প্রসৃতিশ্চুতানাং সখি শিখরিণীয়ং স্থখয়তি ॥২০। 
সাকৃত-ম্মিতমাকুলাকুল-গলদ্বশ্মিললমুল্লাসিত- 
ভ্রবল্লীকমলীক-দশিতভূজা মূলার্ধ-দৃষ্টস্তনম্‌। 


ুষ্ট। বিলক্ষিতো বিশ্মরান্িতো! যঃ প শ্মিতন্ধয়া মুগ্ধমাননং যস্ত সচ তম্‌। 
মদ্দৈশিষ্ট্যান্ূভবাঁৎ বিন্মরহর্ষান্বিতৎ ইত্যর্থঃ। অতএব মন্ধর্শনাবেশেন হস্তাৎ 
স্মলিতো। বিলাসবংশো ফস্ত তং, অতএব অতি্বেদেনার্খ গণডস্থলৎ যন্ত 
তম্‌ ॥১৯।॥ 

এবমুক্া তৎক্ষ্্যপগমে পুনরত্যন্তাত্তিভবেণাহ-__দ্ররালোক ইতি। হে 
সখি! অল্নো গুচ্ছো যাসাৎ তাসাং নবকাশোকলতিকানাং বিকাশো ছুঃখে- 
নানোক্যতে। কিঞ্চ সরোবপন্ত উপধনসন্বন্বী পবনোহপি ব্যথয়তি | 
্রাম্যন্তীনাৎ ভূঙ্গীনাৎ বণিতৈঃ রমণীয়াপি প্রশস্তাগ্রভাগযুক্তাপি চ চুতানাং 
মুকুল প্রস্থতির্ন সুখয়তি । অশোকোইপি শোকদারী, পবনোহপি পীড়কঃ, 
রমণীয়াপি উদ্বেগকরীত্যহো। বিরহবৈপবীত্য মিত্যর্থঃ ॥২০। 

অথ কবিরপি শ্রীবাধয়োন্নীতৎ শ্রীকষ্ণাভি গ্রায়ৎ ব্যঞ্জয়নাশান্তে 
সাকৃতেতি। শ্রীবাধিকৌঁৎকর্ষনিশ্চয়েন নব হব জাতঃ কেশবঃ বে। যুল্সাকং 
ক্লেশং হরতৃ । বীর্দশঃ? গোপীন।ৎ নিভৃতং বহস্তং তদ্ভ/বপ্রকাশনং নিরক্ষ্য 


ঈষদ্বিকশিত নৃতন অশোকলতিক1 আমাব চক্ষুকে গীড়া দিতেছে, বাপী- 
তটস্থিত উগ্ভান-সঞ্চালিত পবন আমায় সন্তাপিত করিতেছে ; সঞ্চরণশীল 
ভ্রমরগুঞ্জনে মুখবিত এই রমণীয় রসালমুকুল,__হে সখি! ইহ] দেখিয়াও 
আমি আনন্দ পাইতেছি না ॥২। ( এই গ্লে।কের ছন্দ শিখরিণী) 


৪8 শ্রীশ্ীগীতগৌবিন্দম্‌ 


গোপীনাং নিভৃতং নিরীক্ষ্য গমিতাকাঙক্ষশ্চিরং চিন্তয়- 
নতমুদ্ষমনোহরং হরতু বঃ ক্লেশং নবঃ কেশবঃ ॥২১। 


ইতি শ্ীগীতগোবিন্দমহাব1ব্যে অক্লেশকেশবে! 
নাম দ্বিতীয়ঃ অর্গঃ ॥২) 


শিট 


অভ্তল্যায়াঃ শ্রীবাধায়াঃ সর্ৰোন্তমতাৎ চিরমস্তব্বিচারয়ন্লিরস্তান্তনারীঘকাজ্ 
যন্ত সঃ। অতঃ পর উত্তম অন্ত। নাস্তীতার্থঃ | গমিত। তম্তং প্রাপিতাকাজ্। 
যেন ইতি বা। ভাবপ্রকাশবপাণি নিভৃতস্ত বিশেষণান্তাহ । আকুতেন সহ 
শ্মিতং যত্র তৎ তথাকুলাদপ্যাকুলঃ অতিশিথিলঃ অতএব গলন্‌ কেশবন্ধে! ত্র 
তৎ। কিঞ্চ উৎক্ষিপ্রং ভ্রবল্লীকং যত্র তৎ তখৈব। কর্ণকণ্ড যনাদিচ্ছলেন 
দশিতভূজা সূলার্ঘদৃষ্ঠঃ শুনো যন্ত্র তত অতএব মুগ্ধধ মনোহরম। অভঃ 
সর্গোহয়মক্রেশঃ গতঃ শ্রীরাধিক।সম্বন্বিমনঃসাধারণ্যাভাসরূপঃ ক্লেশো যল্মাৎ স 
কেশবে। যন্ত্র সঃ ॥২১॥ 


ইতি বালবোধিন্।ং দ্বিতীয়ঃ অর্গঠ ॥২। 


যিনি গোগীগণের আকৃতিব্যজক হান্ত, উল্লপিত কটাক্ষভঙ্গী, এবং 
শিথিল কেশপাশ বন্ধন ছলে উত্তোলিত-ভুজমূলে অদ্ধপ্রকাশিত পয়োধর 
দর্শনেও অন্তরে অন্তরে শ্রীরাধার সর্কোন্তমতাই চিন্তা করেন, সেই মনোহর 
নব কেশব আপনাদের ক্লেশ হরণ করুন ॥২১॥ 


অক্লেশ কেশব নামক দ্বিতীয় সর্গ 


তৃতীয়ঃ সর্গঃ 
মুগ্ধমধুসুদন: 

কংসারিরপি সংসার-বাঁসনাবন্ধশৃঙ্খলাম্‌। 

রাধামাধায় হুদয়ে তত্যাজ ব্রজন্ন্দরীঃ ॥১॥ 

ইতস্ততস্তামনুস্ত্য রাধিকামনঙ্গবাণ-ব্রণখিন্নমানসঃ। 

কৃতানুতাপঃ স কলিন্দনন্দিনী-তটান্তকুপ্রে বিষসাদ মাধবঃ ॥২॥ 

এবং সগ্গদ্বরেন শ্রীরাধামাধবয়োঃ প্রেমোতকর্ষৎ নিরূপ্য ইদানীং 
শ্রীরাধিকোত্কগ্ঠাবর্ণনানস্তরৎ শ্রীকৃষ্ঞোৎকগামাহ--কৎস,রিতি। যথা স 
তম্মি্লৎকনিতা তথ| কৎসারিরপি রাধাৎ আ সম্যক্‌ প্রকারেণ হৃদয়ে ধৃত্বা 
র্জন্দরীস্তত্যা'জ | বহুবচনেন তণ্তাগস্ত বলবধ্প্রয়োঅনতয়া অস্ত তশ্তামতি- 
গাঢ়াগ্থরাগে। ধবণিতঃ হৃদয়ে তদ্ধারণপুব্বকৎ শারদীয়রাসান্তবিবন্ৃত্ত্যা চলিত 
ইত্যর্থঃ। কীদৃশীৎ? পুর্বানুভূতস্বত্যুপস্থাপিতা বিষয়স্পৃহা বাসনা, সম্যক্‌ 
সারভূতায়াঃ প্রাক শিশ্চিতায়৷ বাসনায়া বন্ধনায় স্থানিখননস্তায়েন দৃড়ীকরণায় 
শৃঙ্খলা, নশিগড়রূপাং পরমাশ্রয়ামিত্যর্থঃ| যথা কশ্চিদ্বিবেকী পুরুষঃ 
তারতম্যেন সারবস্তনিশ্চম্নাৎ তদ্েকচিত্ঃ তদন্ত সর্বং ত্যজতি তথায়মপি 
তাস্তত্যাজ ইত্যভিপ্রায়ঃ ॥১।॥ 

তদপন্তরকৃত্যমাহ__ইতস্তত ইতি। ন কেবলা সৈব মাধবোইপি 
রাধানুরাগ ভঙ্গ চিন্তাকুলো! যমুনায়ান্তটপ্রাস্তকুঞ্জে বিষাদঞ্চকার। কিং কৃত্বা? 


উচিত সাপ জমা পাপ শা দপসসপ টি ০ 
সি শপে শা টি শ্স্িস্পিশ স্পট 


কংসারি শ্রীকৃষ্ণ আপনার সম্যক্‌-সারভূত বসনার বন্ধন-শৃঙ্খলারনপিণী 
শীরাধা? পরিপূর্ণ অন্ুপ্যানে বজাঙ্গনাগণের সঙ্গ ত্যাগ করিলেন ॥১॥ 

অনঙ্গ-বাণে ব্যথিত-চিত্ত মাধব ইতস্ততঃ অনুসরণে রাধিকার দর্শন না 
পাইয়া যমুনার তীরবর্তী কুঞ্জে বিষাদে অনুতাপ করিতে লাগিলেন ॥২॥ 


৪৬ শী্রীগীতগোবিন্দম্‌ 


গীতম্‌ ॥ ৭॥ 
গুজ্জবীরাগেণ ষতিতাঁলেন চ গীয়তে 1-- 


মামিয়ং চলিতা৷ বিলোক্য কৃতং বধূনিচয়েন। 
সাপরাধতয়! ময়াপি ন বারিতাতিভয়েন ॥ 

হরি হরি হতাঁদরতয়া৷ গত। স! কুপিতেব ॥৩॥ গ্রুবম্‌। 
কিং করিষ্যতি কিং বদিষ্যতি সা চিরং বিরহেণ। 
কিং ধনেন জনেন কিং মম জীবিতেন গৃহেণ ॥৪॥ 


তন্তংস্থানে তাং ক্ষণমণ্প বিরহাসহাৎ শ্রীবাধিকাম্‌ অন্বিষ্য। কীদুশঃ? অহো 
তশ্ত।ঃ সর্বোন্তমতাৎ জানতাপি মন্দপিয়া ময়] কথমেবং ক্লুএমিতি কৃতঃ 
পশ্চাত্তাপে। যন সঃ | তত্র হেতঃ,__অনঙ্গবাণব্রণেন খিনৎ মানসৎ যস্ত) সঃ। 
অনেন ততৎ্সদূশী পশ-স্তাপুক্ত ॥২] 

পশ্চ'ত্তীপমেবাঁহ মামিয়মিত্যাদিভিঃ | অস্ত।পি গুর্জরীরাগ-যতি তালৌ। 
হরি হরীতি থেবে, হ! কষ্টৎ, স৷ পুর্ব নুভৃত গুণ। শ্রীণাণ স্বন্মিন্‌ ময়া হতাদরত্ং 
মত্বা কুপিতেব গতা ইত্যহমুতপ্রেক্ষে। কুতো। হতাদগত্মিতি, ইয়ং শ্রীরাধা 
বধৃপুহেন বৃতৎ মাং দূতো বিলোক্য চলিতা, অনেনান্তোস্তাবলোকনং 
জাতমিতি গম্যতে। কথৎ তপৈব নান্ুণীতা ময়া দৃষ্টাপি সাপরাধতয়া তাখ 
বিহায় অন্তাভবিবহারবূপয়া তস্তৈ কথৎ দর্শরামি মুখমিত্যতিভয়েন ন 
বাগিত। ॥৩| 

ততঃ সা চিরঃ বিরহেণ কামবস্থ।ৎ প্রাপ্য কমুপায়ৎ বিধাস্ততি সখীং 





রাধ। আমাকে গোপাগণে পরিবৃত েখির। যখন চলিয়া যাইতেছিলেন, 
তখন আ'ম নিজেকে অপরাধী মনে কারয়। অতিশয় ভীতিবশতঃ তঁ।হাকে 
নিবাপণ করিলাম না। হরি! হি! তিনি আপনাকে অনাদৃতা মনে করিয়া 
কোপভরে তান চালয়া গিসাছেন 1৩| 


তৃতীয়ঃ সর্গ; ( মুগ্ধমধুসূদনঃ ) ৪৭ 


চিন্তয়ামি তদাননং কুটিল-জ্রকৌপভরেণ। 
শোণপন্মমিবোপরি ভ্রমতাঁকুলং ভ্রমরেণ ॥৫॥ 

তামহং হৃদি সঙ্গতাঁমনিশং ভূশং রময়ামি । 

কিং বনেহনুসরামি তামিহ কিং বৃথা বিলপামি ॥৬॥ 
তথ্থি খিন্মমসূয়য়া হৃদয়ং তবাকলয়ামি | 

তন্ন বেদি কুতে। গতাঁসি ন তেন তেহনুনয়ামি ॥৭॥ 


প্রতি কিৎ বা বদিষ্যতীত্যহৎ ন জানে । অতো! মম ধনেন গবাৎ সমুহেন কিং, 
ব্রজনেন ব1 কিং, গৃহেণ বা কিং, জীবিতেন বা কিং, তাৎ বিনৈতৎ অর্ব্বং 
অকিঞ্চিংকরমিত্যর্থঃ ॥৪॥ 

অহং তদ্রাননমেব ধ্যানেন পশ্তামি। কীদৃশং ? রোষভরেণ কুটিল ভ্রর্যত্ 
তাদৃশম্। তেনৈব লোহিতমিত্যর্থঃ। বাক্যার্থোপমামাহ-_উপরিভ্রমতা 
ভ্রমরেণ ব্যাণ্ডমরুণপদ্মমিব ॥৫॥ 

অথ তৎক্ষপ্ত্যাহ,_অহং তাং হর্দি-সঙ্গতামপি পুরঃ প্রাপ্ড।ৎ নিরস্তর- 
মিত্যর্থৎ রময়ামি বনে কিমর্থৎ বান্ুসরামি তামুদ্দিন্ত কিৎ বুথ বিলপামি | “ন 
করকলিতরত্বৎ মুগ্যতে নীরমধ্যে” ইত্যভ্প্রায়ঃ ॥৬) 

আমার দীর্ঘ বিরহে তিনি এখন কি করিতেছেন, কি বলিতেছেন? 
তাহার অভাবে আমার ধনে, জনে, জীবনে এবং গৃহে কি কাজ ?॥দ 

আমি তাহার কোপকুটিল ভ্রলতাযুক্ত ( আরক্ত ) মুখমণ্ডল চিন্তা 
করিতেছি । মনে হইতেছে রক্তুপল্পের উপরে আকুল ভ্রমর ঘুরিয়! 
বেড়াইতেছে ॥৫॥ 

আমি ত হদ্দিসঙ্গতা হেতু তাহার সহিত অনুক্ষণ সম্মিলিত রহিয়াছি, 
তবে কেন এই বনে বনে অন্ুপরণ, কেনই বা বুথ বিলাপ করিয়। 
মরিতেছি ? ॥৬। 


৪৮ শ্রীশ্রীগীতগোবিন্দম্‌ 


দৃশ্ঠসে পুরতো গতাগতমেব মে বিদধাসি। 
কিং পুরেব সসন্ত্রমং পরিরস্তণং ন দদীসি ॥৮॥ 
ক্ষম্যতামপরং ক্দীপি তবেদৃশং ন করোমি। 
দেহি সুন্দরি দর্শনং মম মন্মথেন ছুনোমি ॥৯| 
বধিতং জয়দেবকেন হরেরিদং প্রবণেন । 
কেন্দুবিল্ব-সমুদ্র-সম্তভবরোহিণীরমণেন ॥১০।॥ 
্কুর্ত্যপগমে পুনরাহ-__হে তন্বি! তব হৃদয় ত্বহুৎকর্ষজ্ঞানায়োগ্ভমরূপে 
গুণে দোষারোপণেন খেপযুক্তমহৎ বেদ্মি। তৎ কথং নানুনয়ামি কুতো 
গতাদি তন্ন নেন্মি। তেন হেতুনা তে তব পারগ্রহণািনাপরাধং ন 
ক্ষমাপয়ামি ॥৭॥ 
পুনঃ স্ফ্ত্যাহ__হে প্রিয়ে! মমাগ্রতত্্ৎ যাতায়াতৎ বিদধাসীতি 
দৃগ্তসে । ৩৭ কিৎ পুরেব সসম্ত্রমৎ পরিরন্তণৎ ন দদাসি, পুরস্থিতায়াঃ 
প্রিয়ায়াঃ নিষ্ঠুৰতেদৃশী ন যুক্তেত্যভি প্রায়ঃ ॥৮1 
পুনঃ ক্কত্যপগমে প্রাহ। হে সুন্দরি! ক্ষম্যতাঁমপরাধোইয়ম্‌ অপরমীদৃশং 
অপরাধং কাচিদপি ন করোমি, অতে। মম দশনং দেহি, যতস্তব প্রিয়োহহং 
মন্মথেন মনো মথাতীতি মন্মথো বিরহস্তেন ছনোমি | স্বাধীনে অপরাধিনি 
দণ্ড এব যুক্তে। নোপেক্ষেতি ভাবঃ ॥৯] 








স্পা 


হে তন্বি! তোমার হৃদয় অসুয়া-খিন্ন হইয়াছে, ইহা! বুঝিতেছি, কিন্তু 
তুমি কোথায় গিয়াছ জানি না বলিয়া নিকটে গিয়া ক্ষম! ভিক্ষা করিতে 
পারিতেছি না ॥৭| 

তুমি ধেন আমার সম্মুখ দির! যাতায়াত করিতেছ দেখিতে পাইতেছি; 
তবে কেন পূর্বের স্ায় সসন্ত্রমে আলিঙ্গন দান করিতেছ না ॥৮॥ 

আমার অপরাধ ক্ষমা কর। এমন অপরাধ আর কখনও করিব না। আমি 
তোমার বিরহে ক।তর হইয়াহি, আমায় দর্শন দ্বাও ॥৯॥ 


তৃতীয়ঃ সর্গ; ( মুগ্ধ-মধুসূদনঃ ) ৯ 

হৃদি বিসলতাহারে নায়ং ভূজঙ্গমনায়কঃ 

কুবলয়দলশ্রেণী ক্টে ন সা গরলছ্যতিঃ। 

মলয়জরজে। নেদং ভস্ম প্রিয়ারহিতে ময়ি 

প্রহর ন হরভ্রীন্ত্যানঙ্গ ক্রুধা কিমু ধাঁবসি ॥১১। 

পাণৌ ম। কুরু চুতশীয়কমমুং মা! চাঁপমারোপয় 

ক্রীড়ানিজ্জিতবিশ্ব মুচ্ছিতজনাঘাতেন কিং পৌরুষম্‌। 

শ্রীয়দেবকেন হরেরিদ্ৎ বিলপনৎ বণিতম্। স্বার্থে কঃ। কীদৃশেন ? 
প্রবণেন নত্রেণ। পুনং কীদৃশেন ? কেন্দুবিন্বনামা জয়দেবহ্ত গ্রামঃ 
কেন্দুবিত্বমিতি কুলঞ্চ তয়োর্মহত্বাৎ সমুদ্রত্বেন রূুপণৎ তহ্ভ্ভবচন্দ্রেণ, যথা 
সমুদ্রোন্ভবশ্ন্দ্রঃ সমুদ্রবৃদ্ধিকরস্তথায়মপি তদবুদ্ধিকর ইত্যর্থঃ ॥ ১০ ॥ 

উক্তমন্মথসস্তাপমেব তৎক্ফর্্যা! সাক্ষা্দিব বিবুণোতি হৃর্দীতি। হে 
অনঙ্গ ! ক্রুধা কিমু ধাবসি মদর্থঞ্চেত্তহি হরন্ত ভ্রান্ত্যা ময়ি প্রহারং ম! 
কুর। অহৎ হুরেো ন ভবামীতি হরভ্রাস্তিৎ বারয়ন্নাহ প্রিযারহিতে ময়ীতি 
স তু প্রিয়ার্ধাঙ্গযুক্তঃ | তল্লক্ষণানি দৃশ্তন্তে ইতি চেন্ন হৃদি মৃণাললতা- 
হারোইয়ং বাসুকি ন, কে কুবলয়দলশ্রেণী়ং সা গরলছ্যতি 9, সর্বাঙে 
চন্দনর্জঃ ইং ভম্ম ন, অতো ময়ি হরভ্রাস্তি ন কার্য্যেতি ভাবঃ ॥ ১১ ॥ 

ন কেবলং মদঙ্গদাহাচ্ছিবো মম বৈরী ভবানপুযল্লজ্বিতশাসনত্বাৎ 
অতন্বধ্যপি প্রহরিষ্যামীত্যত আহ ।-__হে মনসিজ ! অমুং চুতমুকুলবাঁণং 


কেন্দুিক্ব-সমুদ্র-সম্ভব-রোহিণীরমণ ( কেন্দুবিব গ্রামের পূর্ণচন্দ্র) জয়দেব 
অতি বিনয় সহকারে শ্রীহরির এই বিলাপ-বাক্য বর্ণনা করিলেন ॥ ১০ ॥ 
হৃদয়ে আমার মৃণালের হার-_ বান্থৃকি নয়, কে নীলোৎপল মাল্যদবাম, 
-্গিরলের আভা নয়, অঙ্গে শ্বেত-চন্দন--ভন্ম নয়, পার্থে আমার প্রিয়াও 
উপস্থিত নাই। হে অনঙ্গ, তবে কেন তুমি আমাকে হর-্রমে প্রহারের 
অন্য ক্রোধে ছুটিয়। আমিতেছ ?॥ ১১ ॥ 
৪ 


৫৩ শ্ীশ্রীগীতগোবিন্দম্‌ 


তন্তা এব মৃগীদৃশো মনসিজপ্রেখৎকটাক্ষাশুগ- 
শ্রেণীজর্জরিতং মনাগপি মনে! নাগ্ভাপি সংধুক্ষতে ॥১২।॥ 
জপল্লবং ধন্ুরপাঙ্গতরঙ্গিতানি 
বাণ। গুণঃ শ্রবণপালিরিতি স্মরেণ। 
তশ্যামনজ-জয়-জঙ্গম-দেবতায়া- 
মস্ত্রাণি নিজ্জিত-জগন্তি কিমপিতাঁনি ॥১৩।॥ 


পাণৌ মা কুরু। যদি পাণৌ কৃতবানসি, তদ]| পাণাবেবাস্তাং চাপং মা 
রোপয়, চাপারোপিতবাণ প্রাণান্‌ হরিষ্যতি ইত্যভিপ্রায়ঃ | কথমেবং 
বিধেয়মিত্যত আহ ।-ক্রীড়য়া নিজ্জিতুৎ বিশ্বং যেন হে তথাবিধ! 
মুচ্ছিতজনন্ত প্রহারেণ কিৎ পৌরুষং_-ন কিমপি। কৃথব তব মুচ্ছিতঃ তন্তাঃ 
শ্রীরাধিকায়া এব উচ্ছলন্ত্য। কটাক্ষবাণশ্রেণ্যা জর্জরিতং মম মনোহ্ল্পমপি 
অধুনাপি ন সন্ধুক্ষতে ন ধীপ্যতে সুস্থ ন ভবতীত্যর্থঃ ॥ ১২॥ 

শ্রীরাধিকায়াঃ কটাক্ষা শ্তগম্মরণেন তংম্ফুর্ত্যাহ ভ্রূপল্লবমিতি। ইত্যনেন 
প্রকারেণাস্ত্রাণি তশ্তাং রাধিকায়াৎ কিং ম্মরেণাপিতানীতি মন্তে । কুতোইপি- 
তানীত্যাহ। তে নিজ্জিতানি জগন্তি বৈস্তানি তৎপ্রসাদলন্বান্্র্জগস্তি জিত! 
পুনস্তব্রেবাপিতানীতি ভাবঃ ! কুতন্তস্তামেবাপিতানি যতোহন্জন্ত অয়জঙম- 
দেবতায়াৎ জয়দেবতারপায়াম্‌। কান্স্ত্রাণীত্যাহ ।-_ভ্রূপল্লবং ধনুঃ অপাজ- 
তরঙ্গিতানি কটাক্ষ তান্তেব বাণাঃ শ্রবণপ্রাস্তভাগঃ স এব গুণ ইতি ॥ ১৩॥ 








মদন ! এ চুতমুকুল বাণরূপে হাতে তুলিও না; কেন আবার ধন্গুতে গুণ 
আরোপণ করিতেছ? তুমি ক্রীড়াচ্ছলে বিশ্ব জয় করিয়াছ। এখন 
মুচ্ছিত জনকে আঘাত করিলে কি পৌরুষ লাভ হইবে? সেই মৃগাক্ষী 
রাধার কামোদ্দীপ্ত কটাক্ষশরনিকরে জর্জরিত আমার মন এখনও কিছু- 
মাত্র সুস্থ হয় নাই ॥ ১২॥ 





তৃতীয়ঃ সর্গঃ ( মুগ্ধ-মধুসূদনঃ ) ৫১ 

জরচাপে নিহিতঃ কটাক্ষ বিশিখো নিন্মীতু মর্শমব্যথাং 

শ্যামাত্বা কুটিল; করোতু কবরীভারোহপি মারোগ্মম্‌। 

মোহন্তাবদয়ঞ্চ তথ্বি তন্ুুতাং বিন্বাধরে৷ রাগবান্‌ 

সদ্বৃত্ত স্তনম গুলস্তব কথং প্রাণৈর্মম ক্রীড়তি ॥১৪। 

এবং পরোপকারিণ্যান্তব ময়ি শির্দয়তা ন যুক্তেত্যাহ। ভ্রচাপারো- 
ন্িতঃ কটাক্ষবাণে! মম মর্্মব্যথাৎ করোতু, নাত্রানৌচিত্যঃ চাপাপিতবাণস্ত 
দুঃখজনকম্বভাবত্বাৎ, তথা বক্রঃ শ্ঠামরূপঃ কেশবেশোহপি মারণায় 
পরাক্রমৎ কবোতু, নাত্রাপ্যনৌচিত্যৎ মলিনন্ত কুটিলাআ্বনো মারকম্বভাব- 
ত্বাৎ। হে তন্বি! বিশ্বকলতুল্যোইয়মধরঃ মুঙ্ছাং তন্থ াৎ নাত্রাপ্যনৌচিত্যৎ, 
যতোহয়ৎ রাগবান্‌ রাগী । ইদত্বন্ুচিতৎ সদ্বৃত্তঃ সুবর্দুলঃ স্তনমগ্ডলো। মম 
প্রাণহরণরূপাং ক্রীড়াৎ কিমিতি করোতি। সচ্চরিতস্ত তথাচরণমনুচিত- 
মিতি ভাবঃ | “মারো মৃত্যো৷ বিষেহনঙ্গে ইতি বৃত্তে চ বুল” ইতি বিশ্বঃ॥১৪। 





শী সপ পেশা 








"পপ পর 








শ্রীরাধার ভ্র-পল্লবরূপ ধনু, অপাঙ্গ-তরঙ্গরূপ বাণ এবং নয়নের আকর্ণ- 
বিস্তাররূপ গুণ ম্মরণপথে উদ্দিত হওয়ায় মনে হইতেছে যেন কাম জগৎ 
জয় করিয়া স্বীয় জয়শ্রীর সাক্ষাৎ অধিদেবত শ্রীরাধার নিকট আপনার 
অন্ত্রগুলি প্রত্যর্পণ করিয়াছে ॥ ১৩॥ 

হে তন্বঙগি, তোমার ভ্রচাপে নিহিত কটাক্ষশর আমার মর্্মকে 
ব্যথিত করিতেছে, ইহ স্বাভাবিক; তোমার কাণ কুটিলকেশ আমাকে 
বধ করিবার উপক্রম করিয়াছে, ইহাতেও অস্বাভাবিকতা নাই; তোমার 
বিশ্বফলতুল্য বাগযুক্ত অধর আমার মোহ উৎপাদন করিতেছে, তাহাকেও 
দোষ দিতে পারি না । (কারণ, বাণের তীব্রতা, কুটিলের কুটিলতা এবং 
রাগবানের মন্ততা ম্বভাবসিদ্ধ)। কিন্তু তোমার ওই সদবুত্তস্তনমগ্ডল 
কেন আমার প্রাণ লইয় ক্রীড়া! করিতেছে? (সদ্বুত্ত -সুগোল, পক্ষান্তরে 
সদস্তঃকরণযুক্ত, সাধুপ্রক্কতি )॥ ১৪ ॥ ্‌ 


৫২ শ্ীশ্রীগীতগো বিন্দম্‌ 


তানি স্পর্শন্ুখানি তে চ তরলাঃ সিগ্ধা। দুশোবিভ্রমা- 
্তদ্ক্তণম্থজসৌরভং স চ স্থধাস্যন্দী গিরাং বক্রিম!। 
সা বিশ্বাধরমাধুরীতি বিষয়াসঙ্গেৎপি চেম্মীনসং 
তন্ঠাং লগ্নসমাধি হন্ত বিরহব্যাধি কথং বদ্ধতে ॥১৫। 
তির্যকৃক্টবিলৌলমৌলিতরলোত্তংসম্ত বংশোচ্চরদ্‌- 
গীতিস্থানকৃতাবধানললনালক্ষৈর্ন সংলক্ষিতাঃ। 


অতস্তদ্বিলাসানুভবস্ফুর্ত্যাহ তানীতি। তন্তাং রাধায়াৎ ধদ্ি মনে! 
লগ্রনমাধি, তহি বিরহব্যাধিঃ কথং বদ্ধতে। হস্তেতি খেদে, বিষুক্তয়োরেব 
বিরহঃ স্তাদত্র মনঃসংযোগে! বর্ততে ইত্যভিপ্রায়ঃ। সত্যপি মনঃসংযোগে 
চক্ষুরাদদীনাৎ পঞ্চেন্দ্রিয়াণাৎ সংযোগাভাবাৎ বিরহব্যাধিযুক্ত ইত্যাহ। 
ইত্যুক্তপ্রকারেণ বিষয়াসঙ্গে পঞ্চেন্দ্রিয়স্থখে অন্ুভুয়মানেহপীত্যর্থঃ। 
কোহসৌ প্রকার হত্যাহ।_তানি ম্পশস্থখানি পূর্বান্ুভূতানীত্যর্থঃ। 
অনেন ত্বগিন্দ্রি়স্থখং। তথ! তরল! স্নিপ্ধাশ্চ দৃশোবিল!সাঃ,। অনেন চক্ষু- 
রিল্রিয়ন্ত। তদ্ক্তাশুসৌরভমিতি ঘ্রাণন্ত, তথা স চ স্ুুধান্তন্দী গিরাং 
বক্রিমেতি শ্রবণয়োঃ, তথৈব চ সা বিশ্বাধরমাধুরীতি রসনায়া ইতি ॥ ১৫ ॥ 


অথ কবিষন্মামুদ্বীক্ষ্য ইতি শ্রীরাধিকাবচনৎ প্রমাণীকৃত্য গোপীমগ্ডলস্থম্ত 
শ্ীকষ্ণম্ত পূর্বোক্ত শ্রীরা ধিকাদর্শনপ্রকারমাহ-_তি্যগিতি। মধুস্থবনত্ত 


বাধার চিন্তায় আমার মন সর্ধদ্ধাই সমাঁধিমগ্ন বহিয়াছে। আমি 
সর্ববাঙ্গে তাহার সেই স্পর্শস্থখ, নয়নে সেই তরল শিগ্ধ দৃষ্টি-বিভ্রম, নাসিকায় 
সেই মুখপন্মের সৌরভ, শ্রবণে সেই ন্ুধান্তন্দিনী বাণী এবং রসনায় তাহার 
বিশ্বাধরের মাধুরী অনুভব করিতেছি। কিন্তু হায়, তথাপি কেন আমার 
বিরহ-ব্যাঁধি বদ্ধিত হইতেছে? (আমার সর্বেন্ত্ি্ রাধার অনুভূতি- 
বিভোর, আমি কিছুতেই তাহাকে ভুলিতে পারিতেছি না) ॥ ১৫ ॥ 


তৃতীয়ঃ সর্গঃ (যুগ্ধ-মধুসূদনঃ ) ৫৩ 


সম্মুগ্ধং মধুসূদনম্ত মধুরে রাধামুখেন্দৌ মৃদু- 
স্পন্দং কন্দলিতাশ্চিরং দধতু বঃ ক্ষেমং কটাক্ষোর্ম্ময়ঃ ॥১৬।॥ 
ইতি শ্রীগীতগোবিন্নমহাকাব্যে মুগ্ধমধৃক্থদনো 
নাম তৃতীয়ঃ সর্গঃ ॥ ৩ ॥ 


কটা্ষস্ত তরঙ্গা বো! যুষ্নাকৎ ক্ষেমৎ দধতু। পূর্ব্বোক্তমধুস্দনপদতাৎপর্য্যৎ 
ব্যনক্তি। কীৃশাঃ? রাধামুখেন্দৌ ঈষচ্চঞ্চলৎ সম্মগ্ধম্‌ বিলক্ষিতঞ্চ যথা 
্তাত্রথা পল্লবিতাঃ অন্গোপাঙ্গনাবদনোভগণমপহায় তব্রৈবোল্লসিত! 
ইত্যর্থঃ। কথমনেকাঙ্গনানিকরে তৎসিদ্ধিরিত্যাহ ।__বংশোচ্চরদগীতি- 
স্থানেষু স্বরগ্রামমুচ্ছন।দিযু সমপিতচিত্তবৃত্তিভির্ললনাক্ষৈ নঁ সংলক্ষিতাঃ। 
যদ গীতিস্থানং মুখম্। অনেন তাপৃশৈরপ্যলক্ষিতত্বেন চাতু্যৎ স্চিতম্‌। 
কীদৃশস্ত তির্ধ্যক কণ্ঠ! যন্ত, বিলোলঃ মৌলিঃ শিরোভূষণৎ 'স্ত তরলং 
কঠভূষণৎ যস্ত চ স তত্ত, 'কন্দলস্ত নবাস্কুরঃ, ইত্যমরঃ। অতএব 
ুগ্ধমধুস্থদ্নো। রসবিশেষাম্বাচতুরঃ ততো মুগ্ধো। মধুস্থদনে! বত্র ॥ ১৬ ॥ 


ইতি বালবোধিন্তাৎ তৃতীয়ঃ সর্থঃ। 


গ্রীবা বাঁকাইয়া, চূড়া হেলাইয়া, কুগুল দোলাইয়া, মোহন বংশী- 
রবে গোপাঙ্গনাগণকে অন্যমন1 করিয়া তাহাদের অলক্ষিতে রাধার মধুর 
মুখচন্দ্রোপরি মুগ্ধ মধূহুদনের যে কটাক্ষলহরী আন্দোলিত হয়, সেই 
তরঙ্গায়িত কটাক্ষ আপনের মঙ্গল বিধান করুন ॥১৩॥ 


ুগ্ধমধুত্দন নামক তৃতীয় সর্গ 


চতুর্থ সগ্ঃ 
সিগ্ধমধুসূদনঃ 


যমুনাতীর-বানীর-নিকুঞ্জে মন্দমাস্থিতম্‌। 
প্রাহ্‌ প্রেমভরোদ্ত্রান্তং মাধবং রাধিকাঁসধী ॥১। 
গীতম্‌ ॥ ৮ ॥ 
কর্ণাটরাগধতিতালাভ্যাং গীয়তে ।-__ 

নিন্দতি চন্দনমিন্দুকিরণমনুবিন্দতি খেদমধীরম্‌ 
ব্যালনিলয়মিলনেন গরলমিব কলয়তি মলয়সমীরম্‌ ॥ 
সা বিরহে তব দীন।। 
মাধব মনসিজবিশিখভয়াদিব ভাবনয়। ত্বয়ি লীনা ॥২॥ খ্ুবম্‌। 


অথ শ্রীরাধিকাবিরহোৎকণ্ঠিতৎ শ্রীকৃষ্জ স্বসখীমাশ্বাস্তাগতা সখী প্রাহ 
যমুনেতি। শ্রীরাধিকাসখী মাধব প্রাহ। কীদৃশৎ শ্রীরাধিকাবিষয়ক- 
প্রেমাধিক্যেন উদভ্রান্তমুন্মত্তম অতএব তর্বন্বেষণৎ বিহায় যমুনাতীরস্ত 
বেতসীকুঞ্জে মন্দৎ নিরুদ্ভমৎ যথা! স্তান্তথাসীনম্। “বেতসে শীতবাণীরব্জুলা, 
ইত্যমরঃ ॥ গীতত্তান্ত কর্ণাটরাগো যথা__কিপাণপা শির্গজদস্তপত্রমেকং 


যমুনাতটবর্তী বেতসকুঞ্জে নিশ্চেষ্টভাবে উপবিষ্ট প্রেমভরে উদ্ভ্রান্ত 
মাধবকে রাধিকার সথী আসিয়া কছিলেন ॥ ১ ॥ 

রাধ। চন্দন এবং চন্দ্রকিরণের নিন্দা করিতেছেন, যাহার! ম্বভাব- 
শীতল তাহারা অগ্নিবং জাল! বিস্তার করিতেছে । তিনি এই ছর্টেবে 
অধীর হইয়া উঠিয়াছেন। মলয় পবনকে তিনি চন্দনতরুকোটরস্থিত 
সর্পগণের সঙ্গহেতু বিষময় সের্প-নিঃশ্ব/সে বিষাক্ত) বলিয়া মনে করিতেছেন। 


চতুর্থঃ অর্গঃ (স্িগ্ধমধুসুন্ধনঃ ) ৫£ 


অবিরলনিপতিতমদনশরাক্ষিব ভব্দবনায় বিশালম্‌। 
স্বহৃদয়মন্্রণি বন করোতি সজলনলিনীদলজালম্‌ ॥৩॥ 
কুম্থমবিশিখশরতল্লমনল্লবিলীসকলাকমনীয়ম্‌। 
ব্রতমিব তব পরিরম্তমুখায় করোতি কুম্থমশয়নীয়ম্‌ 181 


বহন্‌ দক্ষিণকর্ণপুরম্‌। সংস্তুযরমানঃ স্থরচারণোধৈঃ কর্ণাটরাগঃ শিথিকষনীলঃ ।৮ 
ইতি। একতালীতালম্‌॥ ১। 

হে মাধব! সা! শ্রীরাধা তব বিরহনিষিত্তং দ্বীনা ছুঃখিতা। তত্রোথ- 
প্রেক্ষ্যতে, কামবাণস্ত ভয়াৎ ত্বয়ি ধ্যানেন লীনেবাস্তে। বাণপ্রয়োক্তরি কাম- 
রূপে ত্বয়ি প্রসন্ন তস্তয়ং ন করিষ্যতীত্যভিপ্রায়ঃ। ন কেবলমেতচ্চন্মনমিন্দু- 
কিরণঞ্জ নিন্দতি, শ্বতাবশীতলৌ যন্মাৎ দহুতস্তম্মমৈব হৃর্দেবমিত্যনু পশ্চাদ্ধধীরং 
যথা স্তাত্তথা খেদং বিন্বতি | তথ! চন্দনতরোঃ সম্পর্কেণ মলয়সমীরং গরলমিব 
কলয়তি। তত্রস্থসর্পভুক্তোজ্বিতো। বায়ুবিষমিলিতত্বা দ্বিষমিবো তপ্রেক্ষ্যতে ॥২। 

ত্বধ্যতিস্সিগ্ধ সা। ত্বৎ কথং নিষ্টুরোহসীত্যাহ। স্বহয়মর্মস্থানে সজল- 
নলিনীদলজালং পৃথুলং বর্ম কবচৎ করোতি। তত্রোৎপ্রেক্ষ্যতে, নিরম্তর- 
নিপতিতমদনশরভয্নাত্তব রক্ষণার্থমেব তত্ত। হৃদয়ে ভবাংস্তিষ্ঠতি । হৃদয়, 
কামে বিধ্যতি মর্মস্থানত্বাৎ হৃদ্ররবেধনাচ্চ ভবতোহপি বেধঃ স্তার্দিতি 
ভবদ্রক্ষণার্থ, স1 সন্নহত ইতার্থঃ। নিপতিত ইতি ভাবে ক্তঃ। অবিরতং 
নিপতনৎ যন্তেতি বিগ্রহঃ পতিতবাণবারণা সম্ভবাৎ ॥ ৩ ॥ 

অন্তদপি, সা কুনুমশয্যাৎ করোতি। কীদৃশং? অনল্পবিলাসকলয়া 


সপ শশী পপ” শাঁাপ্টাসপপাপেশীীসসট 


মাধব, তোমার বিরহে রাধা অতিশয় কাতর হইয়াছেন, এবং মদনের 
বাণবর্ষণের ভয়েই যেন তোমার ভাবনায় তন্ময় হইয়] গিয়াছেন ॥ ২॥ 

রাধিকা নিজবক্ষে অনবরত বধিত মদন-শরাঘাত হইতে হদয়-মধ্যস্থিত 
তোমাকে রক্ষ। করিবার জন্যই বর্মম্বরূপ সঞ্জল আয়ত নলিনীপত্রে বক্ষ 
আচ্ছাদন করিয়াছেন (বিরহ তাপ শান্তির জন্ত নহে )॥ ৩॥ 


৫৬ শ্রীশ্রীগীতগোবিন্দম্‌ 


বহতি চ বলিত-বিলোচন-জলধরমাননকমলমুদ্বারম্‌। 
বিধুমিব বিকটবিধুষ্কদদম্তদলনগলিতামৃতধারম্‌ ॥৫। 
বিলিখতি রহসি কুরঙ্গমদেন ভবন্তমসমশরভূতম্‌। 
প্রণমতি মকরমধো৷ বিনিধায় করে চ শরং নবচুতম্‌। 


কমনীয়ং কাজ্মণীয়ং, বিরহে তদপি কামশরশধ্যায়ত ইত্যুতপ্রেক্ষ্যতে ৷ কাম- 
শরশধ্য। ব্রতমিব। নম এতৎ অতিছ্রফষরৎ জীবনসন্দেহোৎপার্দকং কিমিতি 
করোতি, তব পরিরন্তস্থখায়, ছুপ্রাপং তব পরিরম্তণন্ুখমিত্যর্থঃ ॥ ৪ ॥ 

ন কেবলংৎ কুসুমশয়নীয়ং করোতি, অপি চ উদ্বারমাননকমলং 
ধারয়তি। কীদৃশং? বলিতানি অবিরতং গলিতাঁনি নয়নকোর্জলানি 
ধারয়তীতি তৎ। কমিব? বিধূমিব। কীদৃশং বিধূৎ? করালন্ত রাহোর্দস্ত্ত 
চর্ব্বণেন গলিতা অমৃতধারা যন্ত তম্। বিকটো বিশালঃ করালয়োরিতি 
বিশ্বঃ ॥৫ ॥ 

কিঞ্চ কামরূপেণ ত্বর্দাবেশাৎ ত্বামেবারাধয়তীত্যাহ । সা ভবস্তমেকাস্তে 
সখ্যাঃ অনৃশ্তস্থানে কন্তৃ্ধ্যা বিলিখতি। কীরদৃশং কামতুল্যম্‌। কামাংশ- 
সাদৃশ্তমাহ ।__মকরমধো! বিনিধায় করে চ নবাজমুকুলবাণৎ বিনিধায় 
লিখিত্ব! হে নাথ গৃহীতাত্রমুকুলত্ব, কিমিতি প্রহরসীতি প্রণমতি। ত্বদন্তঃ 
কামে নাস্তীতি মত্বেতি ভাবঃ | স্বচিত্তোন্মাদকত্বাৎ ॥ ৬॥ 


পাশে সপ শালি শসা 





তোমার বিরহে বিলাস-সন্তারপুর্ণ কমনীয় কুন্ুম-শয্য। এখন রাধার নিকট 
মদনের শর-শয্যা বলিয়া বোধ হইতেছে । তথাপি পুনরায় তোমার 
আলিঙ্গন প্রাপ্তির আশায় (তুমি গিয়া শয়ন করিবে বলিয়া) কঠোর 
ব্রতচারিণীর স্ায় তিনি সেই কুস্থমশয়ন আশ্রয় করিয়াছেন ॥ ৪ ॥ 

তাহার নয়ন-মেঘ হইতে মনোহর বদনকমলে অবিরল জলধারা ঝরিয়। 
পড়িতেছে; যেন বিকট রাছর দত্ত-দলনে চন্দ্র হইতে অমৃত-ধার! 
গলিতেছে ॥ ৫ ॥ 


চতুর্থ; সর্গঃ ( মিপ্ধমধুসৃদনঃ ) ৫৭ 


প্রতিপদমিদমপি নিগনদ্দতি মাধব তব চরণে পতিতাহম্‌। 

ত্বয়ি বিমুখে ময়ি সপদি স্থুধানিধিরপি তনুতে তমুদীহ্ম্‌ ॥৭ 
ধ্যানলয়েন পুরঃ পরিকল্প্য ভবন্তমতীবদুরাঁপম্। 

বিলপতি হসতি বিষীদতি রোদিতি চঞ্চতি মুঞ্চতি তাঁপম্‌ ॥৮1 


স। ন কেবলং প্রণমতি, হে মাধব ! মধোঃ সখে! তব চরণে অহং 
পতিতা', ইদমপি প্রতিক্ষণ জল্পতি। কথং মচ্চরণে পতসি? ত্বয়ি বিমুখে 
সতি ততক্ষণারদ্দেব অমৃতনিধিশ্চজ্রোহপি ময়ি তনুদাহৎ তনুতে ॥৭ ॥ 

পুনশ্চা তিব্যগ্রতয় ধ্যানলয়েন ভবস্তৎ সাক্ষার্দিব কৃত্বা বিলপতি। কথং 
ধ্যানলয়েন পুরঃ পরিকল্পয্নতি সাক্ষাৎ কথৎ ন ক্রিয়ত ইত্যাহ।-_ছুরাঁপং 
দুতীপ্রেষণািনাপি অপ্রাপ্যম্। ত্বৎপ্রাপ্ত্যানন্দৌচ্ছলিতা হসতি, 
পুনরন্তর্ধানে বিবীদ্তি, রোদ্বিতি চ, পুনঃ স্ফরস্তং অন্ুধাবতি, পুনঃ 
প্রাপ্তমিত্যালিঙ্গনাদিনা তাপং মুঞ্চতি ॥ ৮ ॥ 


পাপ পম পর 


সাক্ষাৎ কন্দ্প বোধে মুগমদ চিত্রণে নির্জনে তিনি তোমারই মৃ্তি 
অঙ্কিত করিতেছেন। তাহার আধোর্দেশে মকর আঁকিয়। এবং হস্তে 
শায়কম্বরূপ রসাঁলমুকুল অর্পণ করিয়া প্রণাম করিতেছেন ॥ ৬ ॥ 

প্রণাম করিতেছেন, আর বার বার বলিতেছেন__হে মাধব! এই 
আমি তোমার চরণে পড়িয়া রহিলাম, তুমি বিমুখ হইলে এখনই স্থধানিধিও 
(চন্দ্র) আমাকে দগ্ধ করিবে ॥ ৭ ॥ 

তিনি অতি দুর্লভ তোমাকে ধ্যানে কল্পনা করিয়া সেই ধ্যানকল্পিত 
ুন্তির সম্মুথে ( দুঃখকথা বলিয়া ) বিলাপ করিতেছেন, (মিলনের আনন্দে) 
হাসিতেছেন (আবার হয় তো! তুমি চলিয়া যাইবে এই ভাবনায় ) বিষণ্ন 
হইতেছেন, (আর যদি দেখা না দ্বাও এই হুঃখে) কাদিতেছেন, তোমার 
আবির্ভাৰ কল্পনায় ইতস্ততঃ ধাবিত হইতেছেন। আবার-_পুনঃপ্র।প্তির 
অনুধ্যানে কল্পিত আলিঙ্গনে তাপ দুর করিতেছেন ॥ ৮ ॥ 


৮ শ্ীশ্রীগীতগোবিন্দম্‌ 


গ্রীজয়দেবভণিতমিদম ধিকং যদি মন্দা নটনীয়ম্‌। 
হরি-বিরহাকুল-বললবযুবতি-স্থীবচনং পঠনীয়ম্‌ ॥ ৯ ॥ 
আবাসো বিপিনায়তে প্রিয়সখীমালাপি জালায়তে 
তাপোহপি শ্বসিতেন দীবদহনভ্বীলীকলাপায়তে | 

সাপি ত্বদ্বিরহেণ হস্ত হরিণীরূপায়তে হা কথং 
কন্দর্পোহপি যমায়তে বিরচয়হুণর্দংলবিক্রীড়িতম্‌॥ ১০ ॥ 


ধদ্দি মনসা নটনীয়ৎ নর্তয়িতব্যৎ, তদ। শ্রীঅয়দেবভণিতমিত্বম্‌ অধিকং 
বথা স্তাতথা পঠনীয়ম। কুতঃ যতো হরিবিরহাকুলায়াঃ শ্রীরাধায়াঃ সধ্য। 
বচনং ষত্র তৎ ॥ ৯॥ 

স! ত্বাং বিন! কুত্রাপি নির্বৃতিৎ ন লভতে ইত্যাহ আবাস ইতি। হে 
কৃষ্ণ! সা রাধিক। তৃদ্বিরহেণ হস্ত ইতি খেদে হরিণীরূপায়তে মৃগীবাচরতি 
শ্নেষোক্ত্যা পাণ্ুবর্ণাগীতার্থঃ। কথং হরিণীরূপায়তে ইত্যাহ।--বসতি- 
স্থানং অরণ্যমিবাঁচরতি প্রিয়সঙ্গমমন্তরেণ ছুঃখজ্নকত্বাৎ প্রিয়সখী-মালাপি 
জালমিবাচরতি। কুত্রচিদগমনশঙ্কয়া জালবৎ বেষ্টিতত্বাৎ। গাত্রসন্তাপোহপি 
নিঃশ্বাসেন তথা সন্তাপয়তি। যথা বাতেনাগ্নেবন্ক! নির্দহস্তীতরচ। ২। 
ইতি বিষাদ্বে কন্দর্পোহপি শার্দ,লবিক্রীড়িতং বিরচয়ন্‌ কিমিতি যম 
ইবাচরতি মহদেতদনুচিতৎ প্রাণহরণচেষ্টনাদিত্যভি প্রায়ঃ| যথা বনে মৃগী 
দাবজবালয়ো দ্বিগ্র।  ব্যান্বত্রাসিতা জালপতিতা ক্কাপি নির্ুুতিৎ ন লভতে 
তথেয়মগীত্যর্থঃ। প্রত্যেকেনানেন হুরিণ্য। ইব শ্রীরাধিকায়1ঃ প্রিয়দৃটান- 
রাগে। দশিতঃ শ্রীরুষ্ম্ত চ কাঠিন্ডৎ শ্লিগ্ধায়ামন্নেহব্যবসায়ত্বাৎথ ॥ ১০ ॥ 


আজ সর পসপ্পাল শা লশাশশশি 











যদি মনকে আনন্দে মাতাইয়া নাচাইতে চ'হেন, তবে শ্রীজয়দেব-ভণিত 
হরিবিরহাকুল ব্রজযুবতীর (শ্রীরাধার ) এই সখীবচন বার বার পাঠ 
করুন ॥ ৯॥ 


চতুর্থ অর্গঃ ( জিগ্ধমধুসূদনঃ ) ৫৯ 
গীতম্‌ ॥ ৯॥ 


দ্বেশাগরাগৈকতালীতাঁলাভ্যাৎ গগীয়তে ।-- 
স্তনবিনিহিতমপি হারমুদ্বারম্‌। 
সা মনুতে কৃশতনুরিব ভারম্‌ ॥ 
রাধিক। তব বিরহে কেশব ॥ ১১ ॥ এ্রুবম্‌। 
সরসমস্ণমপি মলয়জপক্কম্‌। 
পশ্যতি বিষমিব বপুষি সশঙ্কম্‌॥ ১২॥ 
পুনস্তচ্ছেষ্টামেব বিশেষতয়া৷ আহ-_স্তনেত্যার্দিনা। গীতন্তাস্ত দেশাগ- 
রাগঃ ।--“আম্ফোটনাবিষ্কতলোমহর্ষো নিবদ্ধসন্নাহবিশালবাহঃ। প্রাংশুঃ 
প্রচওছাতিরিন্দুগৌরো দেশাগরাগঃ কিল মল্লমুত্তিঃ ॥' ইতি। তালশ্চৈকতালী । 
হে কেশব! সা কৃশতনুঃ রাধা তব বিরহে সখীতির্যত্বেন স্তনবিনিহিতং 
উৎকৃষ্টহারমপি ভারমিব কৃশতনুত্বাৎ মন্ুতে। তথেয়ং কৃশাতৃতা যথা 
হারবহনসামর্থ্যমপি নাস্তীত্যর্থঃ। কীদৃশৎ? উদ্ারং মনোহরম্‌॥ ১১ ॥ 
ন কেবলং হারবহনাসামর্থ্যমপি তু তাপশাস্তযে সরসমপি মস্থণৎ চিন্ধণ- 
মপি চন্দনপস্কং বপুষি সংলগ্ন সশঙ্কৎ বথা স্তাত্তথা বিষমিব পশ্ঠুতি ॥ ১২ ॥ 


পপ সর্প শাম 


তোমার বিরহে শ্রীরাধা আবাসকে অরণ্যসমান, প্রিয়সখাযুথকে জাল- 
স্বরূপ, নিজের নিঃশ্বাসকে দ্বাবানলতুল্য, এবং কন্দর্গকে বধোগ্ত ক্রীড়াশীল 
ব্যাঘ্র বলিয়া মনে করিতেছেন। হায়! তাহার দশা এখন বনস্থিতা 
ব্যাধজালবেষ্টিতা দ্রাবানলমধ্যবর্তিণী ব্যাত্রতাড়িতা হরিণীর স্তায় 
হইয়াছে ॥ ৯০॥ ( প্লোকের ছন্দটি শার্দূলবিক্রীড়িত ) 

কেশব, তোমার বিরহে রাধা এমনই কৃশালী হইয়া পড়িয়াছেন যে 
স্তনোপরি বিন্তস্ত মনোহর হারকেও ভার বোধ করিতেছেন ॥ ১১ ॥ 

গাত্রসংলিপ্ত সরস মস্যণ মলয়জ চন্দনকে বিষ জ্ঞানে তিনি সভঙ়ে 
নিরীক্ষণ করিতেছেন ॥ ১২ ॥ 


পি 





শ্স্ শা আপ সপ পাপী পাপা 





৬ শ্রীপ্রীগীতগোবিন্দম্‌ 


শ্বসিতপবনমনুপমপরিণাহ্ম্‌। 
মদনদহনমিব বহতি সদীহ্‌ম্‌॥ ১৩॥ 
দিশি দিশি কিরতি সজলকণজালম্‌। 
নয়ননলিনমিব বিদলিতনালম্‌॥ ১৪ ॥ 
নয়নবিষয়মপি কিশলয়তল্লম্‌ । 
গণয়তি বিহিতহুতাঁশবিকল্পম্‌ ॥ ১৫ ॥ 
ত্যজতি ন পাঁণিতলেন কপোঁলম্‌। 
বাঁলশশিনমিব সায়মলোলম্‌ ॥ ১৬ ॥ 


কিঞ্চ দাহসহিতং নিংশ্বাসপবনমপি কামাগ্নিমিব বহতীত্যুতপ্রেক্ষা । 
সন্তপ্তায়াঃ নিঃশ্বাসোহপি সন্তপ্ত ইত্যর্থঃ। কীদৃশম্? উপমাবহিতৎ দৈর্ঘ্যং 
যন্ত তম্‌ ॥ ১৩ ॥ 

তথ! স] নয়ননলিনৎ ত্বদদিৃক্ষাসম্তরমাৎ দ্িশি দিশি বিক্ষিপতি। কীদৃশং? 
জলকণিকাভিঃ সহিতৎ কিমিব বিচ্ছিন্ন নালং যস্ত তদ্দিব বিচ্ছিন্ননালং হি 
কমলং সম্বং বিক্ষিগুঞ্চ ভবতীত্যর্থঃ ॥ ১৪ | 

অপরঞ্ণ চক্ষুর্গোচরমপি পল্লপবশয্যাং বিহিতো। বহ্বেবিকল্পো৷ ভ্রমো যন্সিন্‌ 
তৎ যথা স্তাত্তথ! পশ্ঠতি শী ১৫ ॥ 

সা পাণিতলেন কপোঁলৎ ন ত্যজতি। তত্রোপমামাহ-_সাঁয়মচঞ্চলং 


০ পি 








শ্পলাশা শশী 


তিনি সর্বদাই দীর্ঘনিংশ্বাস ত্যাগ করিতেছেন, যেন মদনাগ্রি জ্বাল 
বিস্তার করিতেছে ॥ ১৩ ॥ 

জলকণালিপ্ত ছিন্-নাল কমলের মত তাহার অশ্রুসিক্ত আখি দিকে 
দিকে তোমাকে থুঁজিয়া ফিরিতেছে ॥ ১৪ ॥ 

কিশলয়-শধ্য। সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ করিয়াও তিনি হুতাশন বলিয়া মনে 
করিতেছেন ॥ ১৫ ॥ 


স্পপ্প্প্পাাাাশাশা 





চতুর্থঃ সর্গ; ( সিগ্ধমধুসুদ্নঃ ) ৬১ 


হরিরিতি হরিরিতি জপতি সকামম্‌। 
বিরহবিহিতমরণেব নিকামম্‌ ॥ ১৭ ॥ 
শ্রীজয়দেবভণিতমিতি গীতম্‌। 
স্থখয়তু কেশবপদযুপনীতম্‌ ॥ ১৮ ॥ 
সা রোমাঞ্চতি শীকরোতি বিলপত্যতকম্পতে তাম্যতি 
ধ্যায়ত্যুদ্ভ্রমতি প্রমীলতি পত্ত্যুদ্যাতি মুচ্ছত্যপি। 
এতাবত্যতনুজবরে বরতনুর্জীবেন্ন কিন্তে রসাৎ 
স্ববৈবাপ্রতিম প্রসীদসি যদি ত্যক্তোহন্থ হস্তকঃ ॥ ১৯ ॥ 


বালশশিনমিব কপোলন্তার্ধভাগদর্শনাদ্বালচন্ত্রেণোপমা। আতাম্রত্বাৎ 
পাণিতলন্ত সন্ধ্যয়া বিরহেন পাওুত্বাৎ কপোলন্ত চন্দ্রেণ সাম্যম্‌ ॥ ১৬ ॥ 

অপি চ সাভিলাষৎ যথেষ্টঞ্চ বথা স্তাৎ তথ হরিরিতি হরিরিতি অপতি 
“অস্তে মতিঃ সা গতি”রিতি অন্মান্তরেইপি স এব বল্লভো৷ ভূয়ার্দিতি 
সকামম। কেব? ত্বদ্িরহেণারন্ধৎ মরণৎ যস্তাঃ সেব ॥ ১৭ ॥ 

ইত্যনেনোক্তপ্রকারেণ শ্রী্বয়দেবভণিতৎ গ্লীতৎ কেশবপদমুপনীতং তৎ- 
পদয়োঃ সমপিতচিত্তমিতি ধাবৎ তৎ অনৎ স্খয়তু অর্থাৎ শ্রোতৃন্‌ ॥ ১৮॥ 

পুনরতীববৈকল্যৎ বর্ণয়তি সা রোমাঞ্চতীতি। হছে অশ্বিনীকুমারবৎ 
চিকিৎসক! ত্বং যদি প্রসীদসি তদৈতাবত্যতম্জরেহশ্িশ্ননললজরে 


বিরহপা্্র কপোল করতলে ন্তাস্ত করিয়াছেন, ষেন বালচন্দ্র সন্ধ্যায় 
নিশ্চল হইয়া রহিয়াছে ॥ ১৬॥ 

তোমার বিরহে মৃত্যু নিশ্চিত, এখন পরজন্মে যাহাতে তোমাক প্রাপ্ত 
হন, এই কামনায় তিনি হরি, হরি, এই নাম জপ করিতেছেন ॥ ১৭॥ 

শ্রীজয়দেব-ভণিত এই গান, হরিচরণে অপিতচিত্ত ভক্তগণের সুখবৃদ্ধি 
করুক ॥ ১৮ ॥ 


৬২ শ্রীশ্রীগাতগোবিন্দম্‌ 


স্মরাতুরাং দৈবতবৈদ্কাহুষ্য তদজসঙ্গীমৃতমাত্রসাধ্যাম্‌। 
বিমুক্তবাধাং কুরুষে ন রাধামুপেন্দ্রবজাদপি দারুণোহসি ॥ ২০। 


স| বরতনুস্তে রসপ্রয়োগাৎ্ৎ কিং ন জীবেদপি তু জীবেদিতি ছলোক্তিঃ। 
বাস্তবঃ কামজরঃ, বরতন্ুরিতি তৎসমান্য! নাস্তীতি তন্ত। রক্ষণৎ যুক্তমিতি 
ভাবঃ। জ্রলক্ষণান্তাহ__-ত1 রোমাঞ্চতি পুলকাঞ্চিতা ভবতি, শীৎকরোতি 
শীর্দিতি শব্ং করোতি শীদ্িত্যন্ুকরণৎ বিলপতি, উচ্চৈ১ কম্পতে, 
গ্লানিমাপ্রোতি কথৎ লভ্যতে ইতি চিপ্তয়তি, উচচৈন্রণান্তিমাপ্রোতি, অক্ষিণী 
সংকোচয়তি ভূমৌ লুঠতি, উত্থাতুমিচ্ছতি, মুঙ্ছামাপ্রে।তি । নন্ুু মহাজরন্তাদৌ 
রসদানং নিষিদ্ধং ইত্যত আহ, অন্তথ। অন্ত প্রকারেণ হস্তকঃ হস্তক্রিয়৷ পাচনা- 
গ্যোৌষধান্তরদানৎ বৈদ্ধৈন্ত্যত্তঃ দানেইপ্যৌষধস্ত বিশেষাপ্রাপ্তেরিত্যভি- 
প্রার়ঃ। কামজবপক্ষেপি হস্তক্রিয়া শীতলাছ্যপচারঃ সখীভিস্ত্যক্ত ইত্যর্থঃ। 
কৃতেশুপ্যুপচারে তদ্বৃদ্ধেরিতি ভাবঃ॥ ১৯ ॥ 


তদেেব শ্লোকোক্তং সথ্যার্তিম্মরণবৈকল্য।ৎ সাক্ষাৎ কথয়তি ম্মরেতি। 
হে দৈবতবৈগ্ভ ! হে দৈবতবৈগ্ভাভ্যামপি হগ্ নিপুণ! ইন্ত্রবস্জাুপ অধি- 
কম্‌ উপেন্দ্রবঞ্জঃ তদ্রপি চেদ্ভবেত্তম্মা্পপি ত্বং দারণোহসীতি মন্যে, যতঃ 
ইন্জক্ষিণ্ডে। বস্রেহঙগৎ সংশ্পৃশ্ত ব্যথয়তি। ত্বন্ত বিশ্লেষে। তত্রাপি দুরতঃ 
অতঃ উপ অধিকদারুণোইসি যতত্বদঙ্গসঙ্গামৃতমাত্রসাধ্যাৎ ন্মরাতুরাং রাধাৎ 


«সী 


তোমার বিরহ জরে তাহার রোমাঞ্চ, শীৎকার, বিলাপ, কম্প, স্পন্দ- 
হীনতা, বিহ্বলতা, অক্ষি-সঙ্কোচ, ভূমিতে পতন এবং কখনো৷ কখনো সুচ্ছা 
পর্ধ্স্ত হইতেছে । হে স্বর্গ বৈগ্ভ-প্রতিম কৃষ্ণ, এখন তুমি যদি রসদানে 
( এক পক্ষে প্রেম, অন্ত পক্ষে পারদ ) কৃপা বিতরণ কর, তবেই গ্ঠাহাকে 
রক্ষা করা যায়| মুষ্টিযোগে (টোটক ওঁষধ, অর্থাৎ নলিনীদলাদি আচ্ছাদন) 
কোনে। ফল হইতেছে না ॥ ১৯ ॥ 


চতুর্থঃ সঃ ( িপ্ধ-মধুসুদনঃ ). ৬ 


কন্দর্পভ্বরসংজ্বরাতুর-তনোরাশ্চ্্যমস্তাশ্চিরং 
চেতশ্চন্দন-চন্দ্রমঃকমলিনীচিন্তাস্থ সন্তাম্যতি | 

কিন্তু ক্ষান্তিরসেন শীতলতরং ত্বামেকমেব প্রিয়ং 

ধ্যায়ন্তী রহসি স্থিত কথমপি ক্ষীণ। ক্ষণং প্রীণিতি ॥ ২১॥ 


বি. ৭ ন জুরুষে, অঙ্গসঙ্গমাত্রসাপ্যকর্্মাকরণেন কাঠিন্তমেব 
পর্যবসিত মিত্যর্থঃ ॥ ২০ ॥ 

শ্রীকষ্ে তন্ত। অত্যন্তরাগে।দ্রেকং কথয়ন্তী ত্বদঙ্গসঙ্গমা ত্রসধ্যত্বম তিশয়ে- 
নাহ কন্দর্পোতি। কন্দর্পজ্বরেণ যঃ সম্তাপঃ তেনাতুরতনোরন্ত।ঃ শ্রীরাধায়াঃ 
চেতশ্চন্দনাদীনাং সর্বসস্তাপশমকতয়৷ প্রসিদ্ধানাং ম্মরণেঘপি চিরং সন্তাম্য- 
তীত্যাশ্চর্য্যৎ, ম্পর্শাদিকন্ত দুরে পরিহ্ৃতমিত্যর্থঃ। যগ্যেবৎ তহি কথৎ জীব- 
তীত্যাহ। ত্ব্বাগমন প্রতীক্ষা ক্ষাত্তিস্তত্র যো রসোহ্নুরাগন্তেন ত্বামেকমেব 
প্রিয়ং রসি স্থিতা ধ্যায়স্তী ক্ষীণাপি কথমপি জীবতি। একমেবেত্যনন্ত- 
গতিকত্বং সুচিতম্‌ অতত্ত্ব়৷ শীঘ্বং গন্তব্যম্‌। কীদৃশং শীতলতরং চন্দনাদয়ঃ 
শীতলাত্্বং শীতলতরঃ ত্বৎম্মরণে প্রাণিতি ত্বদ্ধ্যানে জীবতীত্যাশ্চ্যযতর- 
মিতএভিপ্রায়ঃ ॥ ২১ ॥ 

স্মরাতুরা রাধিকার ব্যাধির একমাত্র ওষধ তোমার অঙ্গ-সঙ্গ-রূপ অমৃত। 
তুমি স্বপ্ন বৈদ্থ অপেক্ষা চিকিৎসানিপুণ, সুতরাং যদি এই ওষধ প্রয়োগে 
তাহাকে রোগমুক্ত না৷ কর, তবে তোমাকে ইন্দ্রের বজ্জ অপেক্ষাও অধিকতর 


কঠিন মনে করিব। (হে উপেন্দ্র, তুমি বজ্ঞ অপেক্ষাও দ্াকণ ! ) ( ছন্দটি 
উপেন্দ্রব্তা )॥ ২০॥ 


কদর্পজ্বরে রাধার দেহ বিশেষ কাতর হইলেও তাহার মন চন্দ্র, চন্দন, 
পদ্ম প্রভৃতি শীতল বস্তুর চিস্তাতেও অত্যন্ত অধীর হইতেছে, ইহা! আশ্চর্য্য । 
কিন্তু তোমার আগমন-প্রতীক্ষার অনুরাগে একমাত্র প্রিয়তম শীতলতর 
তুমি, নির্জনে তোমার ধ্যান করিয়া এখনো পর্যন্ত ষেতিশি জীবিতা 
আছেন, ইহাই অধিকতর আশ্চর্য্য । 


৬৪ শ্রীশ্রীগীতগোবিন্দম্‌ 


ক্ষণমপি বিরহঃ পুরা ন সেহে 
নয়ন-নিমীলন-খিল্নয়। যয়। তে। 

শ্বসিতি কথমসৌ রসালশীখাং 

চিরবিরহেণ বিলোক্য পুষ্পিতাগ্রাম্‌॥ ২২ ॥ 
ষ্টিব্যাকুল-গোকুলাবন-রসাদুদ্ধুত্য গোব্দ্নং 
বিভ্রদল্লব-বল্পভীভিরধিকানন্দাচ্চিরং চুম্িতঃ। 


অতিব্যাকুলতয়৷ সদৈন্থমাহ-_-ক্ষণমিতি ৷ হে মাধব! নয়নয়োনিমেষ- 
মাত্রেণ হা কথৎ নয়নে নিমেষো নির্মিতঃ যেন ক্ষণং কান্ততবর্শনৎ বিহন্ততে 
ইতি নয়ননিমীলনখিন্নয়া৷ যয়! শ্রীরাবয়া পুরা তে তব বিরহঃ ক্ষণমপি ন 
সেহে ন সোঢ়ঃ, অসৌ চিরবিরহেণ মুকুলিতাগ্রভাগযুক্তাৎ রসালশাথাং 
বিলোক্য কথৎ জীবতি ইদমপ্যাশ্চ্য্যং নিমেষবিরহাসহনশীলায়াশ্চিরবিরহূ- 
সহনমপ্যাশ্চর্য্যমেব ইত্যর্থঃ ॥ ২২॥ 


অবস্তমেবাম্মদেগাকুলজনরক্ষণতব্রতী শ্রীগোপেশকুমারোহয় মম নথখ্যা 
বিরহতাপমপি নিবারয়িষ্তীতি নিশ্চিত্য শ্রীরাধাসথী গোবদ্ধনধারণলীলাং 
স্মরন্তী শ্বসখীসান্বনায় চলিতেতি ন্মরন্‌ তল্লীলৈকা শ্ররং শ্রীকৃষ্কবাহুৎ বর্ণয়ন্‌ 
কবিরাশিষমাশান্তে বুষ্টাতি। গোপেন্দ্রনোব্বাহুর্ভবতাং শ্রেগ্াংসি তনোতু। 
কীদৃশঃ? দর্পেণাহঙ্কারেণৈব অর্থাদিন্্ম্ত বিজ্িগীষয়! গোবদ্ধনাচলমুদ্ধত্য 
বিভ্রৎ। তত্র হেতুঃ, বৃষ্ট্যা ব্যাকুলস্ত গোকুলস্ত রক্ষণে যে! রসঃ বীররস- 
স্তম্মাং। পুনঃ কীদৃশঃ? গোপাঙ্গনাভিঃ শ্রীকষম্ত বৈদগ্ধ্যসৌন্দধ্যা দ্বিক- 

ধিনি পুর্বে ক্ষণকালের জন্যও তোমার খিরছ সহ করেন নাই, নয়নের 
পলক পড়িলে ধিনি ক্ষুপ্ন হইতেন, সেই বাঁধ! মুকুলিতাগ্র রসালশাখ দর্শনে 
তোমার বিরহে এখন কিরুপে প্রাণ ধারণ করিবেন! ছছন্দটি পুষ্পিতাগ্র) ॥২২॥ 


চতুর্থঃ সর্গঃ ( শিপ মধুসূদনঃ ) ৬৫ 


দূর্পে ৈব তদপিতাধরতটা-সিন্দুরমুদ্রান্িতো 
বাহুর্গোপতনোস্তনোতু ভবতাং শ্রেয়াংসি কংসদ্বিষঃ ॥২৩। 


ইতি শ্রীন্রীগীতগোবিন্দে মহাকাব্যে স্িখমধূস্থদনো 
নাম চতুর্থঃ সগমূ। 


ুদ্বীক্ষ্যা ধিকানন্দাচ্চিরং চুম্বিতঃ। তন্রোতপ্রেক্ষ্যতে,__-তচ্চ স্বনাল্লগ্লললাটগ্থ- 
সিন্দুরেণ মুদ্রয়াঙ্কিত ইব অতএব শ্রীরাধাবৈকল্য/শ্রবণেন স্গিগ্ধশ্চেষ্টারহিতো! 
মধুহ্ছদনো যত্র স ইতি ॥ ২৩ ॥ 

ইতি বালবোধিন্াৎ চতুর্থঃ সর্গঃ ॥ 


শী শা শী শী) 








টি 


বুষ্টিব্যাকুল গোকুলবাসিগণের রক্ষার অন্ত কৃষ্ণের যে বাছ দর্পের সহিত 
গোবদ্ধন ধারণ করিয়াছিল, এবং সেই সময় গোপীগণের আনন্দচুন্বনে ষে 
বাহু তাহার্দের ললাটস্থিত সিন্দুরে মুদ্রাঙ্কিত হইয়াছিল, কৎসারির সেই বাহু 
আপনা'দিগকে মঙ্গল দান করুন ॥ ২৩ ॥ 


ইতি স্িগ্ধমধুস্দ্বন নামক চতুর্থ সর্গ 


পঞ্চম? সর্গীঃ 
সাকাঙ্পুগ্রীকাক্ষঃ 


অহমিহ নিবসামি যাঁহি রাধামনুনয় মদচনেন চানয়েথাঃ। 
ইতি মধুরিপুণা সখী নিষুক্তা স্বয়মিদমেত্য পুনর্জগাঁদ রাঁধাম্‌ ॥১॥ 


গীতম্‌ ॥ ১০ ॥. 
দেশ-বরাঁড়ীরাগরূপকতালাভ্যাং গীয়তে ।-_ 


বহতি মলয়সমীরে মদনমুপনিধায়। 
স্ফুটতি কুহ্বমনিকরে বিরহিহদয়দলনায় ॥ 
সখি সীদতি তব বিরহে বনমালী ॥ ২ ॥ প্রবম্‌॥ 


অথ তদান্তিশ্রবণব্যাকুলোইপি স্বাপরাধচিন্তয়া অতিভীতঃ স্বয়মগচ্ছন্নাত্ম- 
ছুঃথনিবেদনপুর্বকামুনয়েন তৎকোপশিথিলীকরণায় সখীমেব প্রেষিতবানি- 
ত্যাহ__অহামিতি। মধুরিপুণা নিযুক্তা সখা স্বয়মেত্য রাঁধিকাং পুনরিদ্ব- 
মুবাচ। কিমুক্তবানিত্যাহ-_-অহমিহৈব নিবসামি, ত্বৎ রাধাৎযাহি। গত! 
কিৎ করোমি? মদ্বচনেন তামনুনয় ৷ যদ্দি তয়ৈব তন্মানমপনেতৃৎ শক্যতে 
তদ1 আনয়েথাঃ ইত্যুন্তী। সহসা মম গমনেন মানোইতিগাঢ়ে। ভবেদিত্যভি- 
প্রায়ঃ ॥ ১ ॥ 

শীতন্তাস্ত বরাড়ীরাগঃ রূপকতালঃ। “বিনোদয়ন্তী দগ্িতৎ স্থকেশী 
স্থকষ্কণ চামরচালনেন। কর্ণে দ্রধান। স্ুরপুষ্পগুচ্ছৎ বরাঙ্গনেয়ং কথিতা 


১ সস গাগ 


সথি! আমি এইখানেই রহিলাম, তুমি যাও, আমার অন্ুনয় বচন 
নিবেদন করিয়! রাপাকে এইখানে লইয়া আইস। এইরূপে মধুরিপু কর্তৃক 
নিযুক্ত হইয়! সখী রাধিকার নিকট গিয়া পুনরায় বলিতে লাগিলেন ॥ ১ ॥ 


পঞ্চম: সগঃ ( সাঁকাঙ্ফপুগ্রীকাক্ষঃ ) ৬৭ 


দহতি শিশিরময়ুখে মরণমনুকরোতি । 

পততি মদনবিশিখে বিলপতি বিকলতরোহতি ॥ ৩॥ 
ধবনতি মধুপসমূহে শ্রবণমপিদধাতি। 

মনসি বলিতবিরহে নিশি নিশি রুজমুপযাঁতি ॥ ৪ ॥ 


বরাড়ীশতি রাগলক্ষণম্‌। হে সখি! তব বিরহে বনমালী সীর্দঘতি 
ত্বংকরকল্পিতবনমালাবলম্বনেনৈব জীবতীতি বনমালিশব্দোপন্তাসঃ। কদ। 
সীর্ঘতীত্যাহ ।-_মদনং সন্নিহিত কৃত্বা মলয়সমীরে বহতি সতি বিরহিণাং 
মর্গীড়নায় কুস্থমসমূহে চ স্ফুটতি সতি ॥ ২॥ 


কিঞ্চ চন্দ্রে দহতি সতি মরণমন্্করোতি নিশ্চেষ্টো৷ ভবতি মুচ্ছাতীতি 
যাবং। কামবাণে চ পততি সতি অতিবিহবলে। বিলপতি, কুস্থুমপতনে 
হৃদি বিধ্যৎকামবাণভ্রমাদাক্রোশতীত্যর্থঃ ॥ ৩ ॥ 

ভ্রমরনিচয়ে শব্বায়মানে সতি কণোঁ” করাভ্যামাচ্ছাদয়তি । অততযুদ্রিক্ত- 
বিরহে মনসি সতি নিশায়াৎ ক্ষণে ক্ষণে রুজমধিকমাপ্রোতি, নিশায়াত্ব- 
প্রাণ্তিকালত্বাৎ ত্বদপ্রাপ্ত্য মধুপধ্বনিশ্রবণাৎ পীড়ামন্থভবতীত্যর্থঃ ॥ ৪ ॥ 





শা পাপা শিস পাস 


সথি! তোঁম।র বিরহে বনমাপী অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছেন, (তাহার 
উপর) এখন মদনোদ্দীপক মলয়সমীর প্রবাহিত হইতেছে, বিরহিগণের 
বেদনাদায়ক কুম্মসমূহ প্রন্ফটিত হইয়াছে ॥ ২.॥ 


চন্দ্রকিরণে তিনি মৃতপ্রায় হইয়া! পড়িয়া আছেন, কুম্থম পতনে মদনবাণ- 
ভ্রমে অতিশয় বিকল হইয়। বিলাপ করিতেছেন ॥ ৩॥ 


রক 


তিনি অলিগুঞ্জন শুনিয়! হস্তদ্বার। কর্ণদ্বয্ আচ্ছাদন করিয়া রহিয়াছেন 
এবং বিরহজনিত মনোবেদনায় ক্ষণে ক্ষণে যাতনাভোগ করিতেছেন ॥।8 ॥ 


৬৮ শ্রীত্রীগীতগোবিন্দম্‌ 


বসতি বিপিনবিতানে ত্যজতি ললিতধাম । 
লুঠতি ধরণিশয়নে বহু বিলপতি তব নাম ॥ ৫॥ 
ভণতি কবিজয়দেবে বিরহবিলসিতেন । 
মন্সি রভসবিভবে হরিরুদয়তু স্থকৃতেন ॥ ৬ ॥ 
পূর্ববং যত্র সমং ত্বয়া রতিপতেরাসাদিতাঃ সিদ্ধয়- 
স্তশ্মিন্নেব নিকুপ্জমন্মথমহাতীর্ঘে পুনম্নীধবঃ | 
বসতীতি রুচিরমপি গৃহৎ ত্যন্কা অরণ্যমধ্যে ত্বত্প্রাণ্তাশয়া বসতী- 
ত্যর্থঃথ। বিরহবৈকল্যাদ্েকত্র স্থিত্যভাবাঁৎ বিতানশঝোৌপাদানম্‌। ত্বদ্দ- 
প্রাপ্ত্যা ভূমৌ লুঠতি বহু যথা স্তাত্তথা তব নাম বিলপতি, তব নামধেয়া দষ্ঠ- 
ত্ুস্ত মুখে ন নিঃসর্তীত্যর্থঃ ॥ ৫ ॥ 
কবিজয়দেবে ভণতি সতি হরিবিরহবিলসিতেন স্ুক্তেন মনসি হরি- 
রুদয়তু। হরিবিরহবিলসিতেন হেতুনা যছুৎপন্নং স্রুতৎ তেন গায়তাং 
শৃরথতাঞ্চ হৃদি হরিরুদ্দিতো৷ ভবতীত্যর্থঃ | কীদৃশে মনসি? রভসন্ত প্রেমোৎ- 
সাহম্ত বিভবে ঘত্র তম্মিন্‌ এবং প্রাণপরাদ্ধনির্্গ্থনীয়চরণস্ত নিজপ্রাণনাথস্ত 
বিরহবৈকল্যশ্রবণেন মুচ্ছিতায়াৎ স্বসখ্যাং তশ্ত! অপি বাকৃস্তচে। জাত ইতি 
পঞ্চপদৈঃ সমাপ্তিঃ ॥ ৬] 
অথ তন্ম,চ্ছা বিঘটনায়োপায়ান্তরমনবেক্ষয সখী শ্রীকৃষ্চচরিতমেব পুনর্ব্ণ- 
কিতুমারনেতি শ্রীরাধিকায়! অভিসারিকাবস্থাৎ সথীবচনেনৈব বর্ণ যিষ্যন্নাহ 
পূর্বমিতি। হে সখি! পুর্ব যত্র কুঞ্জে কন্দ্পন্ত সিদ্ধয়ঃ আগ্লেষাদ্রিকা- 


মনোহর বাসভবন ত্যাগ করিয়া তোমার অগ্ত তিনি বনবাশী 
হইব্াছেন এবং তোমার নাম লইয়া বিলাপ করিতে করিতে ভূমিতে 
লুটাইতেছেন ॥ ৫ ॥ 

কবি জন্মদ্বেব-ভণ্িত এই হ্রিবিরহবিললিত সঙ্গীতে অনুরাগী 
পুণ্যবান্গথের প্র্ব-বৈভ বমুদ্ধ মনে হরি উদ্দিত হউন ॥ ৬॥ 





পঞ্চমঃ সর্গ; (সাকাঙডকপুগ্ডরীকাক্ষঃ ) ৬৯ 


ধ্যায়ংস্ীমনিশং জপন্নপি তবৈবালাপমন্ত্রাক্ষরং 
ভুয়স্তৎকুচকুস্তনির্ভরপরীরস্তামৃতং বাঞ্চতি ॥ ৭॥ 
গীতম্‌ ॥ ১১ ॥ 
গুর্জরীরাগৈকতালীতালাভ্যাৎ গীয়তে ।__ 

রতিস্্খসারে গতমভিসারে মদনমনো হরবেশম্‌। 

ন কুরু নিতন্ঘিনি গমনবিলম্বনমনুসর তং হৃদয়েশম্‌ ॥ ৮ ॥ 

ঘধীরসমীরে যমুনাতীরে বসতি বনে বনমালী। 

পীনপয়োধরপরিসরমর্দনচঞ্চলকরযুগশালী ॥ ৯ ॥ গ্রুবম্‌ ॥ 
স্বয়া সহ প্রাপ্তাস্তন্মিন্নেব নিকুঞ্জে মন্মথকেলিসিদ্ধক্ষেত্রে তশ্মিন্‌ পুনর্মীধবঃ 
তৎকুচকুস্তনির্ভরপরীরস্তামৃতৎ ভূয়ঃ প্রচুরং বাঞ্চতি। নন্বেতদ্তিুল্ল ভৎ 
তীর্থাগমনমাত্রেণ ইঠ্টদেবতারাধনং বিনা কথং সিধ্যতি তত্রাহ।-_নিরস্তরং 
ত্বামেব ধ্যায়ন্‌ ত্বমেব ইষ্টদেবতা ইত্যভিপ্রায়ঃ। মন্ত্রপমন্তরেণ ইষ্টদেবতা 
নাচিরাৎ প্রত্যক্ষ ভবতীত্যত আহ-_নিরস্তরৎ তবৈবালাপমন্ত্রাক্ষরং 
জপন্॥ ৭॥ 

এবৎ তচ্চরিতশ্রবণেন কিঞ্চিছচ্ছ্ব সিতায়াৎ তন্তামত্যুৎ্স্ুকতয়া তদ্বত্ 
নিরীক্ষকঃ স আন্তে, অতত্ত্র্দভিসরণৎ যুক্তমিত্যভিসারায় প্রার্থ়তে রতি- 
স্থখেত্যাত্বিনা। অভিসারিকালক্ষণৎ যথা-__যাহভিসারয়তে কান্তৎ স্বয়ং 
বাভিসরত্যপি। স! জ্যোত্মী তামসী যানযোগ্যবেশাভিসারিক1 ॥' অস্তাপি 
গুর্জরীরাগ একতালী তালঃ। যমুনাতীরে বনে বনমালী বসতি। কীদৃশে 
মন্দঃ সমীরো! যত্র তশ্মিন। অনেন স্তখদত্তৎ নিবিড়ত্বাৎ নির্জনত্বঞ্চোক্তম্। 


পা ৯, পর আন. ৯ শমস 


হে সখি ! পূর্বে যে নিকুঞ্জে তোমার সহিত মিলনে মাধব রতিক্রীড়ার 
পূর্ণঘনোরথ হুইয়াছিলেন, সেই মন্মথমহাতীর্ঘে তোমার কুচকুস্তের আলিঙ্গন- 
রূপ অমৃতলাভের আশায় তিনি অনুক্গণ তোমাকে ধ্যান এবং পূর্ববশ্রুত তব 
বাক্যাবলী মন্ত্রদপে অপ করিতেছেন ॥ ৭ ॥ 


৭০ শ্রীত্ীগীতগোবিন্দম্‌ 


নামসমেতং কৃতসঙ্কেতং বাঁদয়তে মৃদু বেণুম্‌। 
বহু মনুতে ননু তে তনুসঙ্গতপবনচলিতমপি রেণুম্‌॥ ১০ ॥ 


বনে ত্্গমনং সহজমেব শ্তার্দত আহ ।-_অভিসারে গত প্রাপ্তমভিস্যত- 
মিত্যর্থঃ | কীরূশে? রতিস্ুখস্ত ফলরূপে । কদাচিৎ কার্য্যাস্তরার্থং গতঃ 
স্তাৎ ন। মদনেন মনোহরো বেশো যন্ত তম্‌, অতে। হে নিতস্থিনি ! 
গমনবিলম্বনৎ ন কুরু। প্রশস্তনিতন্বতয়া সহজগমনবৈলম্ব্যাদিদমুক্তম্‌। 
সি কিং করোমি? তৎ অনুসর। কীদৃশৎ হৃদয়েশম্? অতন্বদ্বিরহে 
ছুঃখিতস্তান্নদরণে বিলম্বো ন যুক্ত ইত্যর্থঃ ॥ ৮ ॥ ৯॥ 

কদাচিদন্াসক্তঃ স্তাদত আহ। কৃতঃ সঙ্কেতো যত্র তৎ বেণুং তব 
নামসমেতৎ মুহুবচনৎ যথা স্তাত্তথা বাদয়তে, কদাচিৎ প্রতারণায়ৈবং 
করোতি ন। তব তন্ুসঙ্গতবায়ুন। যুক্তৎ রেণুং বু মনুতে। ধন্তোইয়ং 
বেণুঃ যন্তহ্তাঃ শরীরম্পুষ্টবায়োঃ ম্পর্শস্থখমন্বভূম্মমেদূশং ভাগ্যৎ নাস্তীতি 
বহুমানার্থঃ। নামসমেতৎ যথা স্ত।ৎ এবং ক্লুতসন্কেতৎ বেণুং স কষ্ণঃ মৃদু 
যথা স্ত।দেবং বাদয়তে ইত্যেব বাক্যার্থঃ। কৃতসঙ্কেতো ষেনেতি বিগ্রহঃ 
ইহাহৎ তিষ্ঠামি ত্বমত্রাগচ্ছেতি নামসমেতকৃতসঙ্কেতার্থ ইতি সর্বাঙ্গ- 
নারী ॥ ১০ ॥ 





শত শাস্পাপীপস সপন পপ পিপিপি পাপ আসপম্প্্ “লস লা 


হে সখি! তোমার হৃদয়েশ্বর মদ্বনমনোহর বেশে রতিসুখসারভৃত 
অভিসারে গমন করিয়াছেন। নিতম্বিনি! গমনে বিলম্ব করিও না; 
তাহার অনুসরণ কর। তোমার গীনপয়োধর-পরিসর মর্দনের অন্ত যাহার 
করযুগল সর্ব চঞ্চল, সেই বনমালী ধীরসমীর-সেবিত যমুনাতীরবর্তী বনে 
অবস্থিতি করিতেছেন ॥ ৮-৯ ॥ 

তিনি তোমার নাম লইয়| সঙ্কেতপূর্ব্ক মৃদু মৃদধ বেণুবাদন করিতেছেন। 
পবন-চাঁলিত যেসকল ধুলিকণা তোমার অঙ্গ স্পর্শ করিতেছে, তিনি 
তাহার্বিগকেও ধন্ত মনে করিতেছেন ॥ ১০ ॥ 


পঞ্চমঃ সর্গ: (সাঁকাঙ্জপুগুরীকাক্ষঃ) ৭১ 


পততি পতত্রে বিচলিতপত্রে শঙ্কিতভবছৃপযাঁনম্‌। 
রচয়তি শয়নং সচকিতনয়নং পশ্যতি তব পন্ানম্‌॥ ১১ ॥ 
মুখরমধীরং ত্যজ মঞ্ীরং রিপুমিব কেলিষু লৌলম্‌। 
চল সখি কুগ্তং সতিমিরপুঞ্জং শীলয় নীলনিচোলম্‌ ॥ ১২ ॥ 
উরসি মুরীরেরুপহিতহারে ঘন ইব তরলবলাঁকে। 
তড়িদিব পীতে রতিবিপরীতে রাঁজসি স্থকৃতবিপাঁকে ॥১৩। 
ত্ববেকপর এব স ইত্যাহ। পক্ষিণি পততি সতি বুক্ষাদ্ভূমৌ ইত্যর্থাৎ 
জ্ঞেন্রম। পত্রে চ বাতেন বিচলতি সতি শঙ্কিতৎ ভবত্যা উপগমনৎ ঘত্র 
তৎ ষথা স্তাত্তথ। শধ্যাং নির্মিমীতে । তথা সচকিতনয়নং যথা স্তাত্তথ! পন্থানং 
পশ্ঠতি অত্র নাগত৷ কেন পথা গত ইতি পথাবলোকনমিত্যর্থঃ ॥ ১১ ॥ 
অতো হে সখি! মঞ্জীরৎ ত্যজ কুঞ্জ চল। কথং মঞ্জীরস্তজ্যঃ 
যতোহধীরম্‌ অতো মুখরং সশব্দং তথা কেলিষু অতিচঞ্চলম্‌ অতোইভীট্ট- 
বিরুত্ধত্বাৎ রিপুমিব। কীদৃশং কুঞ্জ? তিমিরপুঞ্জেন সহ বর্তমানম্। 
গৌরাঙ্গ্যা মম কথৎ গমন স্তার্দিতি তমস্তভিসারিকোচিতবেশমাহ ।-- 
নীলং নিচোলৎ নীল প্রচ্ছদপটৎ পিধেছি ॥ ১২ ॥ 
তত্র গমনে কিৎ স্তাদত আহ।-হে গোৌরাঙ্গি! বিপরীতরতৌ 
মুরারেরুরসি রাঁজসি রাজিষ্যসি, বর্তমানসামীপ্যে লট । কীদৃশে ? উপহিতো 


পাখী উড়িয়া বসিতেছে, গাছের পাতা নড়িতেছে। . তুমি 'আসিতেছ 
মনে করিয়া অমনি তিনি শয্যারচনা করিতেছেন, এবং সচকিত দৃষ্টিতে 
তোমার পথপানে চাহিতেছেন ॥ ১১ ॥ 

সথি! এ তোমার চঞ্চল মুখর নৃপুর ত্যাগ করিয়া চল, কারণ উহ। 
বিহারের সময় চাঞ্চন্য প্রকাশপূর্বক শক্রতা করে। তামসী নিশার 
অভিসারোচিত নীল নিচোল পরিধান করিয়া তিমিরাবৃত কুঞ্জে গমন 
কর ॥ ১২ ॥ 


ণ২ প্রীশ্রীগীতগোবিন্দম্‌ 


বিগলিতবসনং পরিহৃতরসনং ঘটয় জঘনমপিধাঁনম্‌। 
কিশলয়শয়নে পঙ্কজনয়নে নিধিমিব হর্ষনিধাঁনম্‌ ॥ ১৪ ॥ 
হরিরভিমানী রজনিরিদানীমিয়মপি যাঁতি বিরামম্‌। 
কুরু মম বচনং সত্বররচনং পূরয় মধুরিপুকামম্‌ ॥ ১৫ ॥ 


অপিিতো হালে যত্র তশ্মিন্, তথা স্থরুতস্ত বিপাকে ফলস্বরূপে। কন্মিন্‌ 
কেব? চঞ্চল! বকপড্্‌ক্তিরবত্র তশ্মিন্‌ ঘনে বিছ্যাদ্দিব, উরসো। ঘনেন, হাঁরন্ত 
বলাকয়। গৌধ্যান্তড়িত! সাম্যম্‌ ॥ ১৩ ॥ 


অতো। গত্ব। হে পঙ্কজনয়নে ! কিশলয়শয়নে জঘনং ঘটয়। কীদৃশং ? 
শ্রীকৃষ্ণেন হেতুন! বিগলিতং বসনৎ যন্মাত্তৎ তেনৈব দুরীরুত রসনা যস্মাত্ত 
অতএবাপিধানম্‌ আবরণরহিতৎ ততশ্চ তন্তৈব হর্ষনিধানম্। কমিৰ 
নিধিমিব গতাবরণন্ত নিধেদ শিনেন হর্ষো জায়ত এবেত্যর্থঃ ॥ ১৪ ॥ 


কিঞ্চ, হরিরতিশয়েন ত্বাং মানয়িতুৎ শীলং যন্ত সঃ ত্বদ্দেকপর ইত্যর্থট। 
অভিমানীতি অন্তাভিসারশঙ্কামপ্যাপাদযনতি। ইয়ং প্রত্যক্ষৎ দৃশ্ুমান। 
র্জনিরেবাবসা'নং ঘাতীতি ভাবয়তি তক্মান্মম বচনং সত্বরা' রচনা! পরিপাটা 


যত্র তত যথা স্ঞাত্তথা কুরু। কিন্তদিত্যাহ-_মধুরিপোর্শনোরথং 
পুরয় ॥ ১৫ ॥ 





মেঘে বকগছ্ক্তিসদূশ হারশোভিত মুরারির বক্ষঃস্থলে কৃতপুণ্যের 
ফলম্ববূপ বিপরীত-রতিকালে তুমি স্থির তড়িতের ন্যায় শোভা 
পাইবে ॥ ১৩॥ 

হে পঙ্কজাক্ষি! পল্লবশব্যাস্থিত তোমার মেখলামুস্ত বসনহীন জঘনদেশ 
দর্শনে শ্রীহরি অনাবুত নিধিদর্শনের স্তায় হর্ষযুক্ত হইবেন ॥ ১৪ ॥ 

হরি তোমারই অনুরাগী, রজনীও অল্লমাত্র অবশিষ্ট আছে। অতএব 
আমার কথ রাখ, অবিলম্বে মধুরিপুর কামন! পুর্ণ কর ॥ ১৫॥ 


পঞ্চমঃ সর্গ; (সাঁকাঙক্ষপুণ্ডরীকাক্ষঃ) ৭৩ 


আীজয়দেবে কৃতহরিসেবে ভণতি পরমরমণীয়ম্‌। 
প্রমুদিতহৃদয়ং হরিমতিসদয়ং নমত স্থকৃতকমনীয়ম্‌ ॥ ১৬ ॥ 
বিকিরতি মুুঃ শ্বাসানাশাঃ পুরো মুকুরীক্ষ্যতে 

প্রবিশতি মুহঃ কুঞ্জং গুঞ্জনুনুর্ব তাম্যতি | 

রচয়তি মুহঃ শধ্যাং পর্ধ্যাকুলং মুহ্ুরীক্ষ্যতে 

মদনকদনব্রা ন্তঃ কান্তে প্রিয়স্তব বর্ততে ॥ ১৭ ॥ 


কতহুরিসেবে প্রীজয়দেবে ভণতি সতি ভোঃ সাধবঃ! প্রমুদ্দিতহৃদয়ং 
যথা স্তান্তথ! হরিৎ নমত। কীদৃশম্‌? অতিসদয়ং তথ! পরমরমণীয়ৎ যতঃ 
স্থকৃতেন শোভনচরিতেন কমনীয়ং সর্বববিশেষেণ বাঞ্ছনীয়ম্‌ ॥ ১৬ ॥ 


তথাতিণীপ্রমভিসারয়িতৃৎ প্রিয়ছঃখমেব বর্ণর্নতি বিকির্তীতি। হে 
কাস্তে! তব প্রিয়ঃ মনকদনব্রান্তঃ সন্‌ বর্ভতে। ক্লান্ততামাহ-__নাগতৈব 
সা প্রিয়েতি কৃত্বা! মুহুর্বারং বারৎ শ্বাসান্‌ বিশেষেণোচ্চৈঃ কিরতীত্যর্থঃ। 
অধুনা আগমিষ্যতীতি শ্রত্বা অগ্রে দ্িশে। মুনুরীক্ষ্যতে । ক্দাচিদন্তেন 
পথাগত্য তিষ্ঠতীতি মুহুঃ কুঞ্জং প্রবিশতি, কুঞ্জ প্রবিশ্ত ত্বামপশ্ঠন্‌ 
কথৎ নাগতেতি মুহুরবাক্তশববং কুর্বন বহু যথা স্তাত্তথা গ্রায়তি, 
ময়ি সুঢান্থুরাগেব সা সাশ্প্রতমেবাগমিষ্যতীতি মুস্থঃ শধ্যাৎ রচয়তি। 
মচ্চিন্তপ্সিজ্ঞাসার্থং কদাচিদিতে। নির্গীত্য তিষ্ঠতীতি পর্যযাকুলৎ যথা স্তাত্তথ! 
মুহ্রীক্ষ্যতে ॥ ১৭ ॥ ূ 


শ্রীহরির সেবক জয়দেব ভণিত এই গান পরম রমণীয়। ( ইহ! 
শ্রবণ করিয়া) আহ্লাদিত-হৃদয়ে সেই সুকৃত-বাঞ্চিত করুণাঁময় হরিকে 
বন্দনা করুন ॥ ১৩। 


৭8 শ্রীশরীগীতগোবিন্দম্‌ 


তদ্বাম্যেন সমং সমগ্রমধুন। তিথ্মাংশুরস্তং গতো৷ 

গোবিন্দস্ত মনৌরথেন চ সমং প্রাপ্তং তমঃ সান্দ্রতাম্‌। 

কোকানাং করুণস্বনেন অদৃশী দীর্ঘ৷ মদভ্যর্থন| 

তন্মুগ্গে*বিফলংঃবিলম্বনমসৌ রম্যোইভিসারক্ষণঃ ॥ ১৮ ॥ 

ততঃ সম্প্রত্যেব গমনৎ সাম্প্রতমিতি গমনসময়ানুকুল্যমাহ ত্বদ্দিতি। 
তব বক্রতয়। সহ অধুনা হৃর্য্যঃ সমগ্রমস্তৎ গতঃ, গোবিন্দন্ত মনোরথেন 
অবিচ্ছিনন্রধ্যমাণতয়া ধৈর্যোন্মুলকাভিলাষেণ চ সহ তমোইন্ককারৎ 
নিবিড়তাং প্রাপ্ত চক্রবাকানাং করুণন্বনেন তুল্য! মদভ্যর্থনা যুবয়োদ্ শাং 
বিলোক্য প্রাপ্তদৈন্ত। দীর্ঘা জাতা। তত্তম্মাৎ হে মুগ্ধে! বিচারানভিজ্ঞে ! 
বিলম্বনং বিফলম্। যতোহসৌ ক্ষণোহভিসারে রম্যঃ।  প্রিরতমঃ 
উৎকষ্টিতো রম্যশ্চাভিসারক্ষণশ্চিরমভ্যর্থনপর! সখা তথাপি বেশাদিব্যাজেন 
গমনবিলম্বনমিতি অহ? মৌগ্্যম্‌ ॥ ১৮। 


সখি তোমার প্রিয়তম মদন-বেদনায় ক্রিষ্ট হইয়া অবস্থান করিতেছেন । 
€ তুমি আপিলে না ভাবিয়া) বার বার দ্রীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিতেছেন। 
(আসিতেছ মনে করিয়া ) পুনঃ পুনঃ সন্ুথে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছেন। 
( হয়তো অন্ত পথে আ সয়াছ এই আশায় ) কুঞ্জ মধ্যে প্রবেশ করিতেছেন । 
(কিন্তু কুঞ্জে তোমাকে দেখিতে না পাইয়া কেন আসিলে না, পথে কি 
কোন দুর্ঘটনা ঘটিল, এইরূপ স্বগতোক্তিতে ) অক্ফুটশ্বরে বিলাপ 
করিতেছেন । (পরক্ষণেই নিশ্চয় আসিবে এই বিশ্বাসে ) পুনঃ পুনঃ 
শয্যা রচনা করিতেছেন। (কিন্তু শয্যা শূন্য দেখিয়া তুমি তাহাকে 
পরীক্ষার জন্ত বাহিরে লুকাইয়া৷ আছ, এই চিন্তায় ) অত্যন্ত ব্যাকুলভাবে 
পুনরায় চতুদ্দিকে অনুসন্ধান করিতেছেন ॥ ১৭ ॥ 

সখি, এ দ্বেখ, তোমার প্রতিকূলতা সঙ্গে লইয়া! দিবাকর অন্তমিত 
হইলেন, গোবিন্দের মনোরথের মত অন্ধকারও গাঢ়তর হইয়া উঠ্ভিল। 
চক্রবাকীর স্টায় করুণন্বরে আমিও তোমাকে দীর্ঘকাল ধরিয়া অন্থরোধ 
করিতেছি । অতএব হে মুগ্ধে, আর বিলম্ব করিয়। এই স্থন্দর অভিসার-ক্ষণ 
বিফল করিও না ॥ ১৮ ॥ 


পঞ্চমঃ সর্গঃ (সাকাও্ষপুণগুরীকাক্ষঃ) ৭৫ 


আশ্লেষাদনুচুন্বনাদনু নখোলেখাদনু স্বান্তজ- 

প্রোছোধাদনু সংভ্রমাদনু রতারস্তাদনু প্রীতয়োঃ | 

অন্যার্থং গতয়োভ্রমান্মিলিতয়োঃ সম্তাষণৈর্জানতো- 
দরম্পত্যোৌরিহ কো ন কো৷ ন তমসি ব্রীড়ীবিমিশ্রো রসঃ ॥ ১৯ ॥ 


অণোঁৎকগাবর্ধনার্থৎ তন্মনোরথমেব বিবৃত্যাহ আঙ্লেযাদিতি। ইহ 
তমলি দম্পত্যোরাবয়োব্রীড়য়া কথৎ সহটদবৎ কর্তূমারদ্ধমিত্যেব্তু তয়া 
লজ্জয় মিশ্রিতো রসঃ শৃঙ্গাররূপঃ কো ন কো! ন অভূদপি তু সর্কত্রৈবাভূ- 
দিত্যর্থঃ। পুর্বকালীনে মেতৈর্মেছুরমিত্যা্যক্তগাটান্ধকারে যথাভূৎ তথা 
ইব গোবিন্দন্ত মনোরথকথনেন অভিসর্তৃং শ্রীরাধিকা প্রোৎসা হনমুক্তম্‌। 
ূর্ববকালীনান্ভবমেবাহ ৷ কীদৃশোরন্তার্থং অন্োন্ত প্রাপ্ত্যান্তিভরেণ অবস্থা" 
বিশেষবিধানার্থ,ৎ গতরে!ঃ| কীদৃশোঃ পুনঃ ভ্রমদভ্রমণৎ বিধায় মিলি- 
তয়োঃ, তন্থি কথ ব্রীড়াবিমিশ্রিতস্ত রসম্ত সন্ভাষণৈর্জীনতোঃ, ততঃ 
প্রথমমাশ্লেষাত্তদন্থ চুম্বনাত্তদন্থ নখোল্লেখাতদন্ধ কামন্ত প্রকাশনাত্তদন্ু 
সংভ্রম।ত্ৎকালোচিতবেগাত্তদন্থ র্তারস্তাত্তদন্ধু প্রীতয়োঃ তন্মাদীদৃশোৎ- 
কষ্টিতে তম্মিন্‌ তব গমনবিলম্বে। ন যুক্ত ইত্যভিপ্রায়ঃ, পূর্ববানু হৃতস্ুর্ধ্যাসৌ 
মনোরথঃ ১৯ ॥ 


পরস্পরের অন্বেষণে ভ্রমণ করিতে করিতে তোমরা উভয়ে যখন মিলিত 
হইবে, এবং সম্ভাষণ দ্বারা উভয়ে উভয়কে পরিজ্ঞাত হইলে, প্রথমে 
আলিঙ্গন, পরে চুম্বন, তংপরে নখ।ঘাত, কামাভিব্যক্তি, সংভ্রম এবং 
রসাবেশে রতিক্রীড়ায় যখন প্রীতিলাভ করিবে, তখন সেই অন্ধকারে 
দৃম্পতীর লজ্জাবিমিশ্র কি অপূর্ব্ব রসই না উদ্ভূত হইবে ॥ ১৯॥ 


৭৬ শ্রীশ্রীগীতগোবিন্দম্‌ 


সভয়চকিতং বিশ্যস্তান্তীং দূশৌ তিমিরে পথি 
প্রতিতরু মুহুঃ স্থিত্বা মন্দং পদদাীনি বিতম্বতীম্‌। 
কথমপি রহঃ প্রাপ্তামঙ্গৈরনঙগতরঙ্গিভিঃ 

সযুখি স্থভগঃ পশ্যন্‌ ন ত্বামুপৈতু কৃতার্থতাম্‌॥ ২০ ॥ 
রাঁধা-যুগ্ধ-মুখারবিন্দ-মধুপন্িলোক্য-মৌলিস্থলী- 
নেপখ্যৌচিত-নীলরত্বমবনী-ভারাবতারান্তকঃ। 


অথৈতৎশ্রবণব্যগ্রতয়। গমনসম্মতিমালোক্য গমনপ্রকারমাহ সভয়েতি। 
হে সুমুখি! ভাগ্যবান্‌ স কৃষ্ণ; ত্বাং পশ্তন্‌ কৃতার্থো ভবতু। কীদৃশীং? 
সতয়চকিতৎ থা স্াত্তথা তিমিরে পথি নেত্রে বিন্বস্তা্তীং কেনচিৎ কুব্রচিৎ 
তিষ্ঠত৷ দ্রক্ষ্যেহমিতি নেত্রস্ত সভগ়চকিতত্বম্‌। তথ! প্রতিতরু তরো 
তরাবিত্যর্থঃ স্থিত্বা। মন্দৎ পদানি বিতন্বতীৎ দৌর্বল্যাৎ শীগ্রগমনাশক্ত্য 
পাদয়োর্মন্দবিসন্তাসত্বম। অতঃ কথমপি রহঃপ্রাপ্তাং বতোইনঙ্গতরঙ্গিভির- 
স্গৈরপলক্ষিতামুতকয়ানঙ্গতরঙ্গিত্রমঙ্গনানাম্‌ ॥ ২০ ॥ 

অথ বিরহবর্ণনব্যাকুলঃ কবিস্তয়োমিথো। ধিলনকালম্মরণজা তহ্র্ষ: 
আশিষমাতনোতি রাধেতি। দেবকী শ্রীযশোদ1 তশ্ত। নন্দনত্বাৎ চিরমবতু । 
যে নামী নন্দভার্ধ্যায়া যশোদ1! দেবকী চেতি পুবাণপ্রসিদ্ধেঃ । যতঃ 
শ্রীরাধায়াঃ মনোহরমুখকমলম্ত মধুপঃ যত্ৈলোক্যমৌলিস্থল্যাৎ শ্রীবৃন্দা- 
বনস্তালঙ্কারায় ষোগ্যৎ নীলরত্ু অতএব ব্রজন্রন্দরীজনস্ত মনঃসন্তোষায় 
রজনীমুখৎ, কিঞ্চ কংসধ্বংসনায় ধুমকেতুঃ যতোহবনের্ভারাবতারাস্তকঃ 

স্থমুখি, অন্টের অলক্ষিতে, সভয়-চকিত-দৃষ্টিপাতে, অন্ধকার পথে 
প্রতিতরুতলে বিশ্রাম করিতে করিতে মন্দ-পাদক্ষেপে তুমি শ্রীরুঞ্চ-সমীপে 
গমন কর, সেই নির্জনে তোমার অনঙ্গ-তরঙ্গায়িত তন্থু দর্শনে ভাগ্যবান্‌ 
তিনি কৃতার্থতা লাভ করুন ॥ ২০) 


পঞ্চমঃ সর্গঃ (সাঁকাওক্ষপুণ্ডরীকাক্ষঃ) ৭৭ 


স্বচ্ছন্দ ব্রজন্ুন্দরীজন-মনস্তোষ-প্রদোষশ্চিরং 
কংসধবংসন-ধৃমকেতুরবতু ত্বাং দেবকীনন্দনঃ ॥ ২১। 


ইতি শ্রীগীতগোবিন্দে মহাকাব্যেহভিসারিকাবর্ণনে 
সাঁকাজ্জপুগডরীকাক্ষো নাম পঞ্চমঃ সর্গঃ ॥ 


অতএব শ্রীরাধায়াঃ গমনাকাজ্ষাসহিতঃ পুগুরীকাক্ষো৷ ধত্র স ইতি ॥ ২১ ॥ 
ইতি বাঁলবোধিন্তাৎ পঞ্চমঃ সর্গঃ ॥ 


শাশাক্ীশাশীসসি 


শ্রাধার মনোহর মুখকমলের মধুকর, ব্রিলোকের মৌলিস্থলীর 
( শিরোমুকুটস্বরূপ বুন্দাবনের ) প্রসাধনযোগ্য নীলরত্র, ধরাভারহরণে 
কৃতাত্ততুল্য, প্রদোষের স্তায় অনায়াসে ব্রজস্থন্দরীগণের সস্তোষ-বিধায়ক, 
কংসধ্বংসকারি-ধুমকেতু দ্েবকীনন্দন শ্রীকৃষ্ণ আপনাদিগকে রক্ষা 
করুন ॥ ২১ ॥ ' 





সাকাজ্জপুগ্রীকাক্ষ নামক পঞ্চম সর্গ 


বষ্টঃ সঞ্গ: 
ধৃষ্টবৈকুণঃ 
অথ তাং গন্কমশক্তাং চিরমন্ুরক্তাং লতাগৃহে দুষ্ট । 
তচ্চরিতং গোঁবিন্দে মনসিজমন্দে সখী প্রাহ ॥ ১॥ 
গীতম্‌ ॥ ১২॥ 
গোগুকিবীরাগেণ রূপকতালেন চ গীয়তে | 
পশ্যতি দিশি দিশি রহসি ভবন্তম্‌। 
তদধরমধুরমধূনি পিবন্তম্‌॥ 
নাথ হরে সীদতি রাঁধা বাঁসগৃহে ॥ ২ ॥ খ্রুবম্‌॥ 


এবং প্রিয়তমবৈকল্যশ্রবণেন দশমদশোনুখীমিব তামালক্ষ্য অতিব্যগ্রা। 
সখী পুনরাগত্য শ্ররুষ্ণৎ প্রাহেতি তশ্তা বাসকসজ্জাবস্থাৎ বর্ণয়িষ্যনাহ 
অথেতি। অথানস্তগৎ তাং লতাগৃহে দৃষ্টা তচ্চরিতৎ গোবিন্দে সখী 
প্রাহ।-__কীদৃণীং? চিরমন্থুরক্তাম্‌। যস্তেবং তহি কথং নাগচ্ছতি গন্তম- 
শক্তাম্‌। তহি কৃষ্ণঃ কথং নাগতঃ মনসিঞ্ষেন প্রিয়াত্তিশ্রবণজ মনোদুঃখেন 
মন্দে নিরুৎসাহীকৃতে ॥ ১ ॥ 
স্ববাসকবশাং কানস্তঃ সমেম্যতি নিজৎ বপুঃ। 
সজ্জীকরোতি গেহঞ্চ যা সা বাসকসজ্জিকা ॥ 
ইতি বাসকসজ্জালক্ষণম্‌। 
গীতন্তাস্ত গোগুকিরীরাগঃ | যথা--“রতোতস্থক। কাস্তপথপ্রতীক্ষণৎ 
সম্পাদয়স্তী মৃপুষ্পতল্পম। ইতস্ততঃ প্রেরিতদৃষ্টিবার্তী শ্তামাতনুর্গোগুকিরী 





শ্লীকষ্ণে চিরানুরাগিণী লতাগৃহস্থিতা রাধাকে অভিসারে অশক্তা 
দেখিয়া সখী ম্দনসন্তপ্ত গোবিন্দের নিকট উপস্থিত হইয়া তাহার কথ। 
বলিতে লাগিলেন ॥ ১ ॥ 


ষষ্ঠঃ সর্গু ( ধৃষ্টবৈকুণঃ ) ৭৯ 


ত্ব্দভিসরণরভসেন বলন্তী । 
পততি পদানি কিয়ন্তি চলন্তী ॥ ৩॥ 
বিহিতবিশদবিসকিশলয়বলয়া 
জীবতি পরমিহ তব রতিকলয়া ॥ ৪ ॥ 
প্রতিষ্টা ॥” রূপকতালঃ। হে নাথ! হে হরে! বাসগৃহে রাধ! সীদ্ঘতি,প্রতিক্ষণম্‌ 
আকুল৷ ভবতি । ত্বধ্যন্ুরক্ততয়া সন্তাপ এবানুভৃতন্তবেতি নাথশবঃ | ত্য 
তবস্ত লঙ্জাধৈরয্যার্দিকহরণাৎ হরিশবোহপি নির্দিষ্টং। তত্প্রকারমাহ ।__ 
দিশি দ্দিশি রসি সা ভবস্তমেব পশ্ততি, ত্বন্ময়ং জগদভূত্তথাপি ত্বৎ মনসাঁপি 
তাৎন ম্মরসীতি সন্তাপকত্বমেবেত্যর্থঃ। কীরৃশং? তন্তা অধরম্য মধুরাণি 
যন্মধূনি তানি পিবন্তম্। তদধরেতি পাঠে তচ্ছবোহন্তার্থঃ। অন্তাধরমধূনি 
'্পবস্তমিত্যর্থ;। অনেনাপি লোভহর্ষোৎপাদকতয়া তথৈবার্থ; ॥ ২॥ 
যহ্যেতাদৃশী সা তৎ কথৎ নাগচ্ছতীত্যাহ।--ত্বদভিসারোৎসাহে বলম্তী 
বলযুক্ত। কিয়ন্তি পদ্ানি চলস্তী পততি আগন্তমসমর্থেত্যর্থঃ ॥ ৩॥ 
যগ্েবং তহি কথৎ জীবতীত্যাহ। সা কেবলং তব রতিকলয়া ত্বকর্তৃক- 
রমণ।বেশেন জীবতি। কীদৃশীং ? কৃতা বিশদানাৎ মৃণালানাং পল্লবানাঞ্চ 
বলয়াঃ কষষণাণি যয়। সা ॥ ৪ ॥ 





পপ 


নাথ! হরে! রাধা লতাকুঞ্জে বিষার্দে (ব্যাকুলভাবে ) অবস্থিতি 
করিতেছেন। 

তিনি নির্জনে তাঁহার মধুর অধরমধু পানকুশল তোমাকেই দ্বিকে 
দ্বিকে দেখিতেছেন ॥ ২ ॥ 

( দেখিল'ম ) তিনি অতিশয় উৎসাহে অভিসারে অগ্রসর হইয়া কয়েক 
পদ্‌ চলিয়াই ভূমিতে পতিত হইতেছেন ॥ ৩ ॥ 

তিনি ( তাপ-নিবারণ অন্য ) বিশ মুণাল ও পল্লব বলয় ধারণ করিয়! 
তোমার রতিলাভের আশাতেই যেন বাচিয়৷ আছেন ॥ ৪ ॥ 


৮০ শ্ীশীগীতগোবিন্দম্‌ 


মুকুরবলোকিতমণ্ডনলীলা । 
মধুরিপুরহমিতি ভাঁবনশীল! ॥ ৫ ॥ 
ত্বরিতমুপৈতি ন কথমভিসারম্‌। 
হরিরিতি বদতি সখীমনুবারম্‌ ॥ ৬ ॥ 
 শ্লিষ্যতি চুন্ধতি জলধরকল্পম্‌। 
হরিরুপগত ইতি তিমিরমনল্লম্‌॥ ৭ ॥ 
ভবতি বিলম্ঘিনি বিগলিতলভ্জ|। 
বিলপতি রোদিতি বাঁসকসভ্জা! ॥ ৮ ॥ 


ততপ্রকারমেবাহ। মুভুর্বারং বার অবলোকিতমণ্ডনেন স্বন্মিন্‌ 
বহগুঞাদ্িভিঃ কৃতত্বৎসদৃশবেশেন তবান্ুকৃতির্যয়া সা। অতএবাহৎ মধু 
রিপুরৃতি ভাবনপরা তন্মযাতবকস্কত্ত্যেত্যর্ঃ। ্রিয়ন্তানুকৃতিলীলেতি চ 
নাট্যালোচনম্‌ ॥ ৫ ॥ 

পুনঃ স্ফ্প্ত্যপগমে ত্বত্ত আত্মানৎ পৃথ্মত্বা ভ্রতমভিসারৎ হপ্িঃ কথ 
নোপৈতীত্যন্গবারৎ সখীৎ মাং প্রতি বদতি ॥ ৬ ॥ 

পুনশ্চ অত্যাবেশেন ত্বয়ি চ স্ফুরতি সতি শ্রীকষ্চ আগত ইতি কৃত্ব' 
মেঘতুল্যং প্রচুরমন্ধকারং শ্লিম্যতি চুম্ঘতি চ॥ ৭॥ 

পুনন্তদপগমে ত্বরি বিলঘ্বিনি সতি বিগলিতলজ্জা সতী বিলপতি 
রোদ্িতি চ। কীদৃশী? বাসকসজ্জাবস্থাৎ প্রাপ্তা ॥ ৮ ॥ 


্প্্্ীী”  সপম্প্মরপরররররপ_্ প_ পস 


রাধ। তোমার স্তায় বেশতৃষা ধারণ করিয়া অবিরত তাহাই দেখিতেছেন 
এবং আমিই শ্রীকৃষ্ণ এইরূপইহ মনে করিতেছেন ॥ ৫ ॥ 

হরি কেন শীন্্ব অভিসারে আদিতেছেন না, সখীকে বারবার এই কথা 
জিজ্ঞাসা করিতেছেন ॥ ৬ ॥ 


(কখনও ) হরি আধসিয়াছেন এই বলিয়া! জল্দলদূশ গাঢ় অন্ধকারকেই 
আলিঙ্গন এবং চুম্বন করিতেছেন ॥ 9 ॥ 


ষ্ঠঃ সর্গঃ ( ধৃষ্ট বৈকুণঃ) ৮১ 


ভশ্ীজয়দেবকবেরিদমুদিতম্‌। 

রসিকজনং তন্ুুতামতিমুদিতম্‌ ॥ ৯ ॥ 
বিপুলপুলকপালিঃ স্কীতশীৎকারমন্ত- 
জনিতজড়িমকাকুব্যাকুলং ব্যাহরন্তী ৷ 

তব কিতব বিধায়ামন্দকন্দর্প চিন্তাং 
রসজলধিনিমগ্না ধ্যানলগ্লা মৃগাক্ষী ॥ ১০ ॥ 


শ্রীজয়দেবকবেরিদমুর্দিতৎ শৃঙ্গাররসভাবিতান্তঃকরণং অতিশয়েন মুদ্দিতং 
করোতু । অনেন শুঙ্গাররসা বিষ্টভক্তৈরিদমাস্বাদ নীয়মিত্যর্থঃ ॥ ৯ ॥ 


স্বসখ্যান্তিক্মরণেন অতিব্যাকুলা সা সের্য্মিব পুনরাহ বিপুলেতি । 
হে ধূর্ত! কণ্ঠগতপ্রাণাৎ তাৎ বনমানীয় নিশ্চিন্তোহসীতি ধূর্ততয়! 
সম্বোধনম। অননল্পকন্দ্পচিন্তাং হৃদি কৃত্বা মৃগাক্ষী সরলচিত্তা শ্রীরাধ। 
তব রসসমুদ্রে নিমগ্ন বভৃুব চে সমুদ্রমগ্রা অবলম্বনং বিনা কথং 
জীবতি তবেত্যর্থাৎ জ্ঞেয়ং, সমুদ্রমঞ্ধো৷ ধথ। কাষ্ঠাদিকমেবাবলম্বতে তথেয়মপুয 
পায়ান্তরাভাবাৎ তব ধ্যানে লগ্নেত্যর্৫থঃ। ধ্যানপ্রাপ্তসঙ্গমবিকারমাহ ।__ 
বিপুলা৷ রোমাঞ্চপঞ্ক্তিরস্তাঃ স। তথা স্ফকীতশীতকার্ৎ থা স্তান্তথ। ব্যাহরস্তী, 
অভ্যন্তরে জনিতো যোহসৌ জড়িমা৷ জাড্যৎ তেন জাতা৷ যা কাকুস্তয়া 
ব্যাকুলমিত্যপি ক্রিয়াবিশেষণম্‌। জলাধিমগ্রস্তাপি জাড্যাদয়ো ভবস্তী- 
ত্যর্থঃ ॥ ১০ ॥ 





শ্মপ চি 


(আবা” জ্ঞান হওয়ায়) তোমার বিলম্ব দেখিয়া (বাসকসঙ্জায় ) 
প্রতীক্ষমাণ। শ্রীরাধা লঙ্জাত্যাগপুর্বক বিলাপ ও রোদন করিতেছেন ॥ ৮ ॥ 
শ্রীজম্বদেব বিরচিত এই গানে রসিকজনের হ্র্যাতিশয় উদ্রিক্ 
হউক ॥৯॥ 
শু 


৮২ শ্রীশ্রীগীতগোবিন্দম্‌ 


অঙ্গেঘাভরণং করোতি বহুশঃ পত্রেপি সঞ্চারিণি 
প্রাপ্তং ত্বাং পরিশঙ্কতে বিতন্ুুতে শয্যাং চিরং ধ্যায়তি। 
ইত্যাকল্পবিকল্পতল্পরচনা সম্কল্পলীলাশত- 

ব্যাসক্তীপি বিনা ত্বয়া বরতনুর্নেষা নিশাং নেষ্যতি ॥ ১১ ॥ 


পুনরতিশীপ্রগমনায় তন্ত! বাসকসজ্জাচেষ্টিতমাহ অঙ্গেঘিতি। শ্রীকৃষ্ণ; 
মামেকাৎ পশ্ঠন্‌ মন্দমমন। ভবিষ্যতি ইত্যঙ্গেঘাভরণৎ বহুশঃ করোতি, নাগত 
ইতি ত্যজতি, পুনঃ করোতি ইত্যনেনাকল্পবাহুল্যমিত্যাকল্পঃ, পত্রে২পি 
পক্ষ্যার্দিন। সঞ্চ!রিণি সতি প্রাপ্তমাগতৎ ত্বাং পরিশঙ্কতে, অনেন বিকল্পঃ। 
আগত্য শ্রীকৃষ্ণোহত্র শর়িষ্যতে ইতি শধ্য!ং বিতন্ুতে, অনেন তল্পরচন]। 
চিরং ধ্যায়তি তব সঙ্গমরসং ম্মরতি, অনেন সংকল্পলীলাশতমিত্যনেন 
প্রকারেণ আকল্পবিকল্পতল্পরচনাসংকল্পলীলাশতব্যাস্তাপি বরতন্বরেষ৷ ত্বয়া 
বিন! নিশাং ন নেষ্যতি ॥ ১১ ॥ 





কপট! প্রবল কন্দর্প-চিন্তায় তোমার প্রেমরস-সমুদ্রে নিমগ্ন। স্ই 
হরিণনয়না কেবল তোমার ধ্যানাবলম্বনেই জীবিত আছেন। তিনি 
( তোমার অঙ্ম্পর্শের চিন্তায়) কখনো রোমাঞ্চিতা হইতেছেন, ( নখক্ষতাি 
কল্পনায় ) কখনো শীৎকার করিয়া উঠিতেছেন, (আলিঙ্গন চুম্বনাদি স্মরণে ১ 
কখনো ব৷ অন্তর্বেদনায় ব্যাকুল হইয়] বিলাপ করিতেছেন ॥ ১০ ॥ 

তুমি আসিতেছ মনে করিয়া অঙ্গে অলঙ্কার পরিতেছেন, আসিলে না 
দেখিয়া তখনি সে সব খুলিয়া রাখিতেছেন। বৃক্ষ-পত্র সঞ্চারিত হইলে 
( আবার ) আসিতেছ মনে করিয়া তোমার জন্য শয্যারচনা করিতেছেন, 
কখনো বা €( তোমার ) ধ্যানে নিমগ্রী হইতেছেন। এইরূপে বেশ বিস্তাস, 
আগমন কল্পনা, শধ্যা রচনা, এবৎ €( আপগ্াপের জন্য ) সংকল্পনিরত। রাধিক। 
তোমার অদর্শনে কিছুতেই রাত্রিষাপন করিতে পারিবেন না ॥ ১১ ॥ 





ষষ্ঠঃ সর্গ; ( ধৃষ্ট-বৈকুঃ) ৮৩ 
কিং বিশ্রীম্যসি কৃষ্ণভোগিভবনে ভান্তীরভূমীরুহি 
ভ্রীতর্ষাহি ন দৃষ্টিগৌচরমিতঃ সানন্দনন্দাস্পদম্‌। 
রাধায়া৷ বচনং তদধ্বগমুখানন্দান্তিকে গোপতো 
গোবিন্দস্য জয়ন্তি সায়মতিথি-প্রাশস্ত্যগর্ভা গিরঃ ॥ ১২ ॥ 


ইতি শ্রীগীতগে।বিন্দে মহাকাব্য বাঁসকসজ্জাবর্ণনে 
ধষ্টবৈকুণ্ো নাম ষষ্ঠঃ সর্গঃ ॥ 


অথ কবিরেতদ্র্ণনব্যাকুলস্তস্তাভিসারানন্তরপুর্ববচরিতং কথয়ন্নাহ 
কিমিতি। গোবিন্দন্ত গিরো জয়ন্তি, শ্রীরাধিকায়া! মনোরথং পুররস্তি 
ইত্যর্থঃ। কীদৃশন্ত শ্রীনন্দমস্ত সমীপে পথিকন্ত মুখাৎ শ্রীরাধায়াস্তদ্বচনং 
গোপতঃ গোপয়তঃ | কিং তদ্ঈচনং? হে ভ্রাতঃ পথিক! ভাণ্তীরনাম- 
তরুতলে কিৎ বিশ্রাম্যসি, বিশ্রামৎ মা কথা ইত্যর্থঃ। কথং কষ্ণভোগিনঃ 
কালসর্পগ্ত শরনস্থানে, পক্ষে সম্তোগবিশিষ্টন্ত শ্রীকৃষ্ণস্ত | তহি ইদ্রানীৎ কক 
যামি? নন্দন্তা্পবৎ গৃহ কিৎ ন যাসি, কীদূশং আনন্দেন সহ বর্তমানং। 
কিরতি দূরে ? ইতঃ স্থানাৎ দৃষ্টিগোচরমিতো দৃণ্তত ইত্যর্থঃ। কীনৃষ্ঠো গিরঃ? 
সাঁয়ংক।লে অতিথিস্তন্তৈব প্রাশস্ত্যং প্রশংসাদিরূপং তদেব গর্ভোইভিপ্রায়ো 
যসাং তাঃ। অতএব বৃষ্টঃ প্রগল্ভে! বৈকুণ্ঠো যত্র সঃ ॥ ১২ ॥ 

ইতি বালবোধিন্যাং ষষ্ঠঃ সর্গঃ ! 


টিটি নি লিউ শা প শপাসপস 


প্রীরাধ। পথিকের দ্বার! শ্রীকৃষ্ণের নিকট সঙ্কেতবাণী প্রেরণ করিতেছেন। 
পথিক নন্দালয়ে গিয়া বপিতেছেন, আমি ভাগ্ীরতলে রাত্রি যাপনের 
সংকল্প করিয়াছিলাম, কিন্তু শ্রীরাধা আমাকে বপিলেন, এই কঞ্চভোগিভবনে 
( এক পক্ষে কা'লসর্প, অন্ত পক্ষে ভোগী কৃষ্ণ ) বট-তরুতলে কেন বিশ্রাম 
করিতেছ? ভাই পথিক! অদুরে আনন্দময় নন্দালয় দেখিতে পাইতেছ 
না? প্রখানে যাও ।-_সন্ধ্যাকালে পথিকের মুখে শ্রীরাধার এই কথাগুলি 
শুনিয়। নন্দের নিকট তাহার প্রকৃত অর্থ গোপনপুর্বক শ্রীকৃষ (ষে 
অভিপ্রায়ে) পথিকের প্রশংসা করিয়াছিলেন সেই ( অভিপ্রায়যুক্ত ) 
প্রশংসাবাণী জয়যুক্ত হউক ॥ ১২ ॥ 

ধৃষ্ট-বৈকু্ নামক ষষ্ঠ সর্গ 


সগুমঃ সণ? 
নাগর-নাবায়ণঃ 

অত্রান্তরে চ কুলটাকুলবর্সপাঁত- 

সপ্জাতপাঁতক ইব স্ফুটলাঞ্থনশ্রাঃ। 

বৃন্দাবনান্তরমদীপয়দংশুজাঁলৈ- 

দিক্ম্ুন্দরীবদনচন্দনবিল্দুরিন্দুঃ ॥ ১ ॥ 
প্রসরতি শশধরবিন্বে বিহিতবিলম্বে চ মাঁধবে বিধুরা । 
বিরচিতবিবিধবিলাপং সা পরিতাপং চকাঁরোচ্চৈ ॥ ২ ॥ 


পুনরুতকণ্ঠি তাঁচরিতৎ বর্ণরিষ্যন্‌ শ্রীকৃষ্ণম্তানাগমনকারণমাহ অশ্র ইতি। 
অশ্ষিন্নবসরে ইন্দুঃ কিরণসমুহৈঃ বুন্দাবনান্তরমদীপয়ৎ। কীদুশঃ? দিক্‌ 
পুর্ব্বা সৈব সুন্দরী তন্ত। বদনে চন্দনখিন্দুরিবেতি লুখ্চোপমা | পুনঃ কীদুশঃ ? 
প্রকটীভূতা কলঙ্কন্ত শ্রীঃ শোভ। যণ্মিন। অনেন চন্দ্রন্ত পূর্ণপ্রায়তা 
উক্তা। অভ্রোতপ্রেল্যণে,কুলটানাৎ কুলম্ত বক্সবিরোধেন সংজাতিং 
যৎ পাতকং তন্মাজ্জাতো রোগবিশেষো যন্ত, সঃ খলু পাতকী ভবতি স 
রোগবিশেষচিহ্নিতো৷ ভবতীত্যর্থঃ ॥ ১ ॥ 

তামেবাবস্থামাহ প্রসরতীত্যািন!। সা উচ্চৈঃ কতো নানাপ্রকারে। 
বিলাপো বিবিধশঙ্কারূপো। যত্র তদ্যথ। স্তাৎ তথা পরিতাপৎ চকার। 
কীদৃশী কা? ইত্যত আহ।-_-শশধরবিষ্বে প্রসরতি সতি মাধবে চ 
বিহিতবিলম্বে সতি বিধুরা ব্যাকুলা ॥ ২ ॥ 


সপ পিসিতে পসী স্পা শি শি স্পি্পশ ১ 


পরকীয়। নার্িকাগণের অভিসারে বিদ্ধ সংঘটন জনিত পাপের 
প্রতিফলম্বরূপ অঙ্গে কলঙ্ক-চিহ্ন ধারণ করিয়া দিগ্বধূ-বদনের চন্দনবিন্দু সদৃশ 
শশধর কিরণজালে বৃন্দাবন আলোকিত করিয়া উদ্দিত হইলেন ॥ ১ ॥ 


সপগুমঃ সগঃ ( নাগর-নারায়ণঃ ) ৮৫ 


গীতম্‌ ॥ ১৩ ॥ 
মালবরাগধত্তালাভ্যাং গীয়তে ।__ 
কথিতসময়েহপি হরিরহহ ন যযৌ বনম্‌। 
মম বিফলমিদমমলমপি রূপযৌবনম্‌ ॥ 
যাঁমি হে কমিহ শরণং সখীজনবচনবঞ্চিতা ॥ ৩ ॥ প্রুবম্‌ ॥ 
যদনুগমনাঁয় নিশি গহনমপি শীলিতম্‌। 
তেন মম হৃদয়মিদমসমশরকীলিতম, ॥ ৪ ॥ 
পরিতাপমেবাহ কথিতেত্যািন।। হে ইতি স্বাগতসম্বোধনম্। ইহ 
সময়ে কৎ শরণৎ য।মি ? সখীৎ শর্ণৎ যাহি। সবীঞ্জনস্ত তেনাশ্বীসবচনেনৈব 
বঞ্চিতা তহি সময়ঃ প্রতীক্ষ্যতাং যাঁবৎ স্বয়মায়াতি হুরিঃ কথিতসময়ে 
চন্দ্রানুদরকালে যম্মাৎ অহুহ হবির্মম মনোহর: মন্মনো হত্ব। ইত্যর্থঃ | 
বনমপি ন যৌ কুতোহত্র আগমিষ্যতীত্যর্থঃ। তম্মান্মমেদ্ৎ যৌবনৎ নির্ম্মলৎ 
রূপমপি বিফলৎ ব্যর্থম॥ ৩॥ ধ্রবম্‌ 
কিঞ্চ ইতস্ততো ভষ্টাম্মীত্যাহ । যন্তানুগমনায় নিরন্তরৎ সঙ্গমায় রাত্রো 


বনমপি সেবিতং, তেন শ্রীকৃষ্ণেন হেতুনা মমেদৎ হয়, কামবাণেন বিদ্ধং 
মহৎ কষ্টমিত্যর্থঃ ॥ ৪ ॥ 





চন্ত্রমগ্ডল ক্রমে উদ্দ-গগনে উঠিতে লাগিল, এবং মাধবও আসিলেন. 
না। সুতরাৎ রাধা উচ্চৈঃম্বরে বিবিধ বিলাপ ও পরিতাপ করিতে 
লাগিলেন ॥ ২॥ 

কথিত সময় বহিয়] গেল, হরি ত আসিলেন না, আমার এই অমল 
বূপযৌবন বিফল হইল। সখীগণ আমায় বঞ্চন। করিয়াছে; হায়! আমি 
কাহার শরণ গ্রহণ করিব! ॥৩॥ 

ধাহার জন্ত রাত্রে আমি এই গহন বনে আপিলাম তিনিই আমার 
হৃদয় মদনশরে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন ॥ ৪ ॥ 


৮৬ শ্রীশ্রীগীতগোবিন্দম্‌ 


মম মরণমেব বরমতিবিতথকেতন!। 

কিমিহ বিষহামি বিরহানলমচেতন] ॥ ৫ ॥ 
মামহহ বিধুরয়তি মধুরমধুযামিনী | 

কাপি হরিমনুভবতি কৃতন্কৃতকামিনী ॥ ৬॥ 
অহহ কলয়ামি বলয়া দিমণিভূষণম্‌। 
হরিবিরহদহনবহনেন বনুদৃষণম্‌॥ ৭ ॥ 


অতে। মরণমেব মম বরং শ্রেষ্ঠং যতোহতিবিতথৎ ব্যর্থ, কেতনৎ দেহে 
যন্তা1; সা অচেতনাহৎ বিরহাঁনলমিহ সময়ে কিমর্থৎ বিষহামি ॥ ৫ || 
ন কেবলমত্র নাগত ইতি চঞ্চলচিত্তোইয়ং কামপ্যন্তামভিস্যত ইত্যাহ। 
কাপি কুতসুকৃতকামিনী হরিমন্ুভবতি তেন সহ কেলিম্থখমিত্যর্থঃ। মাং 
তু পরমন্থরূপা বসস্তনিশা, অহহ খেদে, বিকলয়তি যা নিশ! দুরস্থমপি 
প্রিয় সঙ্গময়তি, সৈব স্ুুকৃতাভাবাৎ মাং বিধুরয়তি। কথৎ সাঁ অন্থভবতি 
কৃতৎ স্ককৃতৎ যয়! সা মম তাদৃক্‌ সুকৃতৎ নাস্তীত্যর্থঃ ॥ ৬ ॥ 
ততোহগ্ভাপি, অহহ খেদে, তৎকরকল্লিতবলয়াদিম ণিভূষণৎ ধাঁরয়ামি। 
তত্র কথ খেদঃ? হ্রিবিরহ এব বহিন্তস্ত ধারণেন বহুনি দুূষণানি যস্ত তৎ 
দেহোম্মণ! দৌধ্যাদিত্যর্থ; প্রিয়াবলোকনফলো হি স্ত্রীণাৎ বেশ ইত্যুক্তেঃ ॥ ৭ ॥ 


পপ, 


এখন আমার মরণই ভাল, কৃষ্ণবিরহানলে চেতনাশুন্ হইতেছি। ব্যর্থ 
দেহে এই বিরহ সহা করিয়া কি ফল?॥ ৫॥ 

এই মধুর বসন্তরজনী আমাকে যন্ত্রণা দিতেছে, কিন্ত না জানি কোন্‌ 
পুণ্যবতী € এই মধুযাঁমিনীতে ) শ্রীহরির মিলনম্খ অনুভব করিতেছে ॥ ৬। 

তিনি আসিবেন বলিয়। আমি এই বলয়ার্দি মণিভূষণ ধারণ করিলাম, 
কিন্তু এসব তাছারই বিরহানল বহিয়! আনিয়া এখন আমার বস্ত্রণার কারণ 


হইল ॥ ৭ ॥ 


সপ্তমঃ সর্গঃ (নাগর-নারায়ণঃ ) ৮ 


কুস্ুমস্থকুমারতনুমতনুশরলীলয়! ৷ 

অগপি হৃদি হন্তি মামতিবিষমশীলয়! ॥ ৮ ॥ 
অহমিহ নিবসামি ন গণিতবনবেতসা | 
স্মরতি মধুসূদনো মামপি ন চেতসা ॥ ৯॥ 
হরিচরণশরণজয়দেবকবিভারতী । 

বসতু হৃদি যুবতিরিব কোৌমলকলাবতী ॥ ১০ ॥ 


কিৎ বক্তব্যমন্যভৃষণানাং তহ্গ্রীত্যে হৃদি ধৃতাঁপি পুষ্পমালা কামবাণ- 
বিলাসেন মাং হস্তি। কীদৃশীং? 'সহশ্রকুন্থমতঃ ন্ুকুমারা তনুর্যস্তান্তাং 
মম তৎসহসামর্থ্যমপি নাস্তীত্যর্থঃ।-_কীদৃপ্তা অতিবিষমৎ শীলৎ স্বভাবে 
য্তান্তয়া, অন্টো। হি বাণঃ ক্ষতৎ কৃত্বা ব্যথয়তি কামবাণস্ত্ব বিধ্যননস্তন্িনত্তীতি 
বিষমশীলত্বম্‌ ॥ ৮ ॥ 

অহমিহ নিবসামি মম মুর্খতৈবাবশিষ্টেত্যাহ। ভীতিমপ্যগণধ্য 
ভয়ঙ্করবনে তৎসমাগমাকাজ্য়্া তিষ্ঠামি, মধুস্দনোহস্থিরসৌহদে মাং চেতসা 
ন স্মরতি। কীদুশী? ন গণিতং বনৎ বেতসম্চ যয়! সা॥ ৯ ॥ 

হরিচরণে শরণে যস্ত। তশ্ত জরদেবকবের্ভারতী হৃদয়ে বসতু 
ভক্তানামিত্যর্থঃ। কনম্মিনি কেব? যুনাং হৃদ্দি যুবতিরিব। কীদৃশী? 
কোমলা৷ মাধূর্য্যগুণযুক্তা পক্ষে মৃদ্বঙ্গী কলাবত্তী কবিত্বশালিলী, পক্ষে 
রতিকলাযুক্তা ॥ ১০ ॥ 


অন্তে পরে কা কথা, আমার কুস্ুমকোমল দেহ দেখিয়া এই বক্ষঃস্থিত 
ফুলহারও বিষম মদনশরের স্ায় জাল! বিস্তার করিতেছে ॥ ৮ ॥ 

এই ভয়ানক বেতস বনকেও ভয় না করিয়া আমি যাহার জন্য এখানে 
বসিয়া আছি, সেই মধুস্থদন আমার কথা মনেও স্থান দিলেন না ॥ ৯॥ 

হরিচরণে শরণাগত জয়দেব কবির এই গান কোমল! কলাবতী যুবতীর 
হ্যায় ভক্তগণের হয়ে বাস করুক ॥ ১০ ॥ 


৮৮ শ্রীপ্রীগীতগো বিন্দম্‌ 


তগ কিং কামপি কামিনীমভিস্থতঃ কিন্বা কলীকেলিভি- 
বদ্ধ! বন্ধুভিরন্ধকারিণি বনাভ্যর্ণে কিমুদ্ত্রাম্যতি | 

কান্ত; ক্লান্তমন। মনাগপি পথি প্রস্থাতুমেবাক্ষমঃ 
সন্কেতীকৃতমঞ্জীবঞ্গুললতাকুঞ্জেহপি যন্নাগতঃ ॥ ১১।॥ 
অথাঁগতাং মাঁধবমন্তরেণ সখীমিয়ং বীক্ষ্য বিষাঁদমুকাম্‌। 
বিশঙ্কমানা রমিতং কয়াপি জনার্দনং দৃষ্টবদেতদাহ ॥ ১২ ॥ 


পুর্ববোন্তং বিকল্পৎ বিবুণোতি তৎ কিমিতি। সন্কেতীকুতমনোহরে 
বানীরলতাকুঞ্জেহপি যৎ যম্মাৎ কান্তে ন আগতস্তম্মাৎ কিং কাঁমপি 
অভিনবপ্রেমবন্ধুরাৎ কামিনীমভিস্যত ইতি শঙ্কে। ময্যেব দৃঢ়ান্ুরাগোহসৌ 
কথমন্তামভিসরিষ্যতীতি বিতর্কান্তরমাহ-_কিম্বা মিত্রৈঃ ক্রীড়াকৌশলৈ- 
নিরুদ্;ঃ কৃতাভিসারসময়ে অন্মিংস্তদপি ন সম্ভবতীতি বিচিন্ত্য 
বিতর্কাস্তরমাহ-__মামভিসরন্ীরন্বতরুতয়া গাটান্ধকারিণি বনসমীপে 
কিমুদত্রাম্যতি পন্থানমবিদিত্েত্যর্থঃ। চতুরশিরোমণেঃ সহম্মশোহন্ভৃতস্থলে 
ভ্রম: কথং স্তাদ্বিতি বিচিস্ত্য নিশ্চিনোতি, ক্লান্তৎ মদিশ্রেষদুঃখেন চন্ত্রো্য়া- 
নস্তরৎ তন্তাঃ ক! দশা! ভবেদিতি চিন্তয়া চোপতপ্তৎ মনো যন্ত সঃ। পথি 
অল্পমপি প্রস্থাতুমসমর্থ এব নাগত ইতি ॥ ১১ ॥ 

চক্দ্রোদয়েন প্রীরুষ্জাগমনপ্রতিবন্ধে সতি তং বিনা সথ্যা আগমনে তস্ত। 
বিপ্রলব্ধাবস্থাং বর্ণযিতুমা'হ অথেতি। অথানভ্তরৎ মাধবৎ বিনা আগতাং 

হরি কি অন্তা নাগ্িকার অনুসরণে অভিসারে গমন করিয়াছেন? 
(কিন্ত তিনি তো আমারই একান্ত অনুরক্ত !) তবে কি বদ্ধুগণ তাহাকে 
ক্রীড়াচ্ছলে আবদ্ধ রাখিয়াছেন? (তাহা তে সম্ভব নয়, কারণ অভিসারের 
সময় নিদ্দিষ্ট ছিল। ) হয়তো! তিনি অন্ধকারময় বনপথে পথ হারাইয়াছেন ? 
(কিন্তু এ পথ তো তাহার বহু পরিচিত। ) তবে নিশ্চয়ই তিনি আমার 


বিরহে অবসন্নচিত্তে পথপর্য্টনে অক্ষম হইয়াছেন। এই সঙ্কেতনি্ধিষ্ট 
মনোহর বেতসলতাকুঞ্জে কেন তিনি আসিলেন না? ॥ ১১ ॥ 


সগ্ুমঃ সগঃ ( নাগর-নারায়ণঃ ) ৮৯ 
শীতম্‌ ॥ ১৪ 


বসন্তরাগধতিতালাভ্যাৎ গীয়তে ।-- 
স্মরসমরোৌচিতবিরচিতবেশা | 


গলিতকুস্থমদরবিলুলিতকেশা! ॥ 
কাঁপি মধুরিপুণ। বিলসতি যুবতিরধিকগুণ। ॥ ১৩ ॥ গ্রবম্‌। 


সখীৎ বীক্ষ্য শ্রীরাধা এতদ্বক্ষ্যমাণমাহ | কীরৃশীং? দুঃখাতিশয়েন 
বক্ত মসমর্থাং অরুতকার্য্যত্বাদিত্যর্থঃ | কীর্দুশং জনার্দনং কয়াপি কর্তৃভৃতয়া 
রমিতৎ দৃষ্টবদ্ধিশঙ্কমান! | বিপ্রলব্ধালক্ষণৎ যথা,_“অহরহ্রন্রাগাৎ দু'তিকাৎ 
প্রেষ্য পূর্ব সরভসমভিধায় ক্কাপি সাঙ্কেতিকৎ ষাঁ। ন মিলতি খলু যন্তা 
বল্লভো৷ দৈবযোগাঁৎ, বদতি হি ভরতস্তাং নায়িকা বিপ্রলব্ধ1” মিতি ॥ ১২ ॥ 

গীতন্তাস্ত বসন্তরাগ-যতিতালৌ। কিমেতদিত্যাহ। হে সথি! কাপি 
যুবতিরমর্ধুরিপুণা সহ বিলসতি। যতঃ মত্তোইপ্যধিকা গুণ! যস্তা ইতি। 
অধিকেত্যনেন মতসঙ্কেতমাগতং তং বশীকৃত্য বিলসতীতি গুণাঁধিক্যং 
তেন সহ ইত্যনেন তৎকর্তৃকরণঞ্চ ধ্বনিতম | গুণানেবাহ ম্মরেত্যাদিনা,_ 
কামসংগ্রামস্ত বাহুষুদ্ধন্ত উচিতো বিরচিতো। বেশো যয়া সা। ততশ্চ 
রণাবেশেন গলিতানি কুম্থমানি যেভ্যন্তে। দ্বরবিগলিতঃ কেশা যস্তাঃ 
সা। অনেন লীলাবিশেষঃ সচিতঃ ॥ ১৩ ॥ 


( শ্রীরাধা এইরূপ চিন্তা করিতেছেন ) এমন সময়ে বিষাদে নির্বাক 
সখীকে মাধবের নিকট হইতে একাকিনী আসিতে দেখিয়! শ্রীরাধা 
আশঙ্ক। করিলেন, জনার্দন বুঝি অপর নায়িকার সহিত মিলিত হইয়াছেন। 
তিনি যেন চক্ষের . সম্মুখে তাহাকে দেখিতেছেন, এইভাবে বলিতে 
লাগিলেন ॥ ১২ ॥ 


রতিরণোচিত বেশে সজ্জিত আম! হইতে অধিক গুণশালিনী কোন 


যুবতী মধুরিপুর সহিত বিলাসে মাতিয়াছে, তাহার কেশপাশ ঈষৎ শিখিল 
হইয়াছে, তাহ] হইতে ফুলদল থপিয়৷ পড়িয়াছে ॥ ১৩॥ 


৯৩ শ্রীশ্রীগীতগোবিন্দম্‌ 


হরিপরিরস্তণবলিতবিকারা ৷ 
কুচকলসোপরি তরলিতহারা ॥ ১৪ ॥ 
বিচলদ্লকললিতাননচন্দ্র ৷ 
তদধরপানরভসকুততন্দ্রা ॥ ১৫ ॥ 
চঞ্চলকুগ্ুলললিতকপোলা । 
মুখরিতরসনজঘনগতিলোল। ॥ ১৬॥ 
দয়িতবিলৌকিতলজ্ভিতহসিত]। 
বহুবিধকুজিতরতিরসরসিতা ॥ ১৭ ॥ 


ন কেবলমেবং কিঞ্চ হরেঃ পরিরম্তণেন বলিতে। রচিতো রোমা- 
ধাদিবিকারো যশ্তাঃ সা, ততশ্চ কুচকলসোপরি তরলিতশ্চঞ্চলিতো হারো 
যস্তাঃ সা। অনেনাপি লীলাবিশেষঃ হচিতঃ ॥ ১৪ ॥ 

তথা তৎসন্ত্রমশিরোধূননেন বিচলদ্দলকৈর্লপ লিতঃ সুন্দর আননচন্দরো যস্তাঃ 
সা, ততশ্চ কৃষ্ণস্তাধরপানরভসেন কৃতা৷ তন্দ্রা আনন্দনিমীলনৎ বয় সা॥ ১৫ ॥ 

তথা তদধরপানাবেশাৎ চঞ্চলাভ্যাৎ কুগুলাভ্যাৎ ললিতৌ কপোলৌ 
যস্াঃ সা, কিঞ্চ মুখরিত রসন যত্র তস্ত জঘনস্ত গত্যা লোলা চঞ্চল ॥ ১৬ ॥ 

ততশ্চ দরিতস্ত বিলোকিতেন বীক্ষণেন লঙ্জিতা হসিতা চ, তথা 
বহুবিধং দাত্যুহপারাবতাদ্দিকুজিতবৎ রতিরসে রসিতৎ শব্দিতৎ যয়! স1 ॥১৭॥ 





শ্রীহরির আলিঙ্গনে পুলক-চাঞ্চল্যে তাহার কুচকলসের উপর হার 
লীলায়িত হইতেছে ॥ ১৪ ॥ 

তাহার ললিত মুখচন্দ্রে অলকদাম বিচলিত হইয়াছে এবং শ্রীহরির 
চুষ্বন-রভসে আখি ছুটি মুদিয়া আপিতেছে ॥ ১৫ ॥ 

তাহার ললিলকপোলে কুগ্ুল ছুলিতেছে এবং জঘন-চাঞ্চল্যে মেখল। 
মুখর হইয়! উঠিয়াছে ॥ ১৬ ॥ 


সপ্তমঃ সর্গঃ (নাগর-নারায়ণঃ) ৯১ 


বিপুলপুলকপৃথুবেপথুভঙ্গা । 
শ্বসিতনিমীলিতবিকসদনঙ্গ। ॥ ১৮ ॥ 
শ্রমজলকণভরস্থভগশরীর!। | 
পরিপতিতোরসি রতিরণধীরা ॥ ১৯ ॥ 
শ্ীজয়দেবভণিতহরিরমিতম্‌ 
কলিকলুষং জনয়তু পরিশমিতম্‌ ॥ ২০ ॥ 


অতএব বিপুলাঃ পুলকাঃ পৃথু বেপথুণ্চ তেষাং ভঙ্গান্তরঙ্গ| যস্তাঃ সা, 
তথ শ্বদিতনিমীলিতাভ্য।ং পুনর্বিকসন্‌ আবির্ভবন্‌ অনঙ্গে যন্তাঃ সা ॥ ১৮ ॥ 

তথা শ্রমজলকণভরেণ স্ন্দরৎ কলেবরৎ বস্তাঃ সা। তথা 
নিঃসহতাবিস্থৃতন্বালানুসন্ধানতয়া প্রিয়স্ত বক্ষসি পরিপতিতা যতঃ 
স্থরতসংগ্রামে পঞ্ডিতা ॥ ১৯ ॥ 

শ্রীজয়দেবভণিতৎ হরেঃ রমিতৎ বিক্রীড়িতৎ কলিকলুষৎ কামাদিকং 
শমিতৎ জনয়তু নাশয়ত্বিত্যর্থঃ। এতৎ সর্বৎ স্বস্তাং তৎপুর্বচরিত- 
্্ত্যার্তিজয়] ঈরধ্যয়া অন্থত্রারোপিতমিতি জ্ঞেয়ম্‌ ॥ ২০ ॥ 


পপ __২, শশা শী াশপাশীীস্প্পীপপ শশী ০ 


প্রিয় দয়িতকে দেখিয়া সে কখনও লঙজ্জিতা হইতেছে। কখনও 
হাসিতেছে, কখনও বা রতিরসে মাতিয়া বহুবিধ অস্ফুট ধ্বনি 
করিতেছে ॥ ১৭ ॥ 

সে কখনও বিপুল পুলকে কম্পান্বিতা হইতেছে এবং ঘনশ্বাসে ও 
নিমীলিত নয়নে অনঙ্গরঙ্গ প্রকাশ করিতেছে ॥ ১৮ ॥ 

ভাগ্যবতীর দ্রেহ শ্রমজলে পুর্ণ হইয়াছে এবং সেই রতিরণকুশল। 
শ্রীকৃষ্ণের বক্ষে লুটাইয়। পড়িতেছে ॥ ১৯ ॥ 

শ্রীয়দেব-ভণিত শ্রীহরির এই বিহারলীলা কামাদি কলিকলুষের 
বিনাশ-সাধন করুক ॥ ২০ ॥ 





৯২ পীশীগীতগোবিন্দম্‌ 


বিরহপাতুমুরারিমুখান্তুজ- 
ছ্যুতিরয়ং তিরয়ন্নপি বেদনাম্‌। 
বিধুরতীব তনোতি মনোভুবঃ 
“ স্তৃহদয়ে হদয়ে মদনব্যথাম্‌ ॥ ২১ ॥ 
গীতম্‌ ॥ ১৫ ॥ 
গুর্জরীরাগৈকতালীতালাভ্যাৎ গীয়তে ।-_ 
সমুদ্দিতমদনে রমণীবদনে চুম্বনবলিতাঁধরে । 
মগমদতিলকং লিখতি সপুুলকং মৃগমিব রজনীকরে ॥ 
রমতে যমুনাপুলিনবনে বিজয়ী মুরারিরধুনা ॥ ২২ ॥ ধ্রুবম্‌॥ 
অথ চন্দ্র পশ্ঠস্তী তং শ্রীকুষ্থমুখত্বেনোন্ভাব্য তত্র অন্ঠয়া সহ 
বর্তমানস্তাপি মদ্বিরহেণ পাও্ুতক্ফ-্যা স্বন্মিন তগ্তাতিপ্রণকিতাৎ ম্মরন্তী 
চন্ত্রমাক্ষিপতি বিরহেতি । অয়ৎ বিধুঃ সন্তপ্তানাং বেদনা তিরয়ন্‌ নাঁশয়ন্নপি 
মম হদ্রয়ে, অয়ে খেদে, মদনব্যথাৎ অতীব তনোতি। কথং তদাহ-_ 
অন্তয়া সহ রমমাণন্তাপি মদ্বিরহে পাওুবন্থুরারিমুখাম্থুজং তথ্বৎ হ্যতিরযস্ত সঃ 
বেদনাৎ নাশয়ন্নপি। কুতন্তাৎ ব্যথয়তি মনোভূবঃ সুহতৎ মদ্নস্তত্র তাং 
ব্যথয়তি। মদনমুহৃত্বেন তন্মুখম্মীরকতয়! চন্ত্রো মাং ব্যথয়তীত্যভিপ্রায়ঃ | 
অয়ে কোপে বিষাদে চেতি বিশ্বঃ ॥ ২১ ॥ 
পুনন্তস্তা এব স্বাধীনভর্তৃকা ত্বস্চনপুর্ববকং তল্লীলাবিশেষমাহ সমুদিতে- 


(শ্রীরাধা বলিলেন) অনঙ্গসথা চন্ত্রমা অন্তমিত হইতেছে দেখিয়া 
আমার মনোবেদনা দূরীভূত হইতেছে বটে, কিন্তু এই পাও্রশশী 
আমার বিরহকাতর মুরারিমুখপন্মের ম্নানচ্ছবি ম্মরণ করাইয়। দেওয়ায় হৃদয় 
পুনরায় মদনে ব্যথিত হইতেছে ॥ ২১ ॥ 

বমুন। পুলিনবনে বিজয়ী মুরারি অধুন1 বিহার করিতেছেন । তিনি 
নাক্িকার মদনোদ্দীপক মুখচন্দ্রে পুলকে মৃগলাঞ্থনসদৃশ মৃগমদতিলক অক্কিত 
করিয়া চুম্বনের অন্য অধরে অধর মিলাইতেছেন ॥ ২২ ॥ 


সপ্তম সর্গ: (নাগর-নারায়ণঃ ) ৯৩ 


ঘনচয়রুচিরে রচয়তি চিকুরে তরলিততরুণাননে । 
কুরুবককুস্্মং চপলা স্ষমং রতিপতিম্গকাননে ॥ ২৩ ॥ 
ঘটয়তি সঘনে কুচযুগগগনে মৃগমদরুচিরূষিতে । 
মণিসরমমলং তারকপটলং নখপদশশিভৃষিতে ॥ ২৪ ॥ 


ত্যার্দিনা। অন্ত'পি গুর্জরীরাগৈকতালিতালৌ। যমুনায়াঃ পুলিনস্থবনে 
মধুরিপুরধূন! ক্রীড়তি | কীদুশঃ ? বিজরী মণ্ডনাদিকৌশলেন সর্বাতিশায়ী। 
রমণপ্রকারমাহ, _রমণ্যা বদনে সপুলকঝৎ যথ' স্তাৎ তথ! মুগমদ্দতিলকৎ 
লিখতি। কন্মিনকমিব? চন্দ্রেমগমিব। অত্র মুখস্ত চন্দ্রেশ তিলকম্ত 
মুগেণ সাম্যম্। কীদৃশে? সম্যগুদিতঃ কামো যম্মাৎ তশ্মিন অর্থাৎ 
তশ্তৈব। চন্দ্রপক্ষে তথৈবার্থঃ|। জসর্বেষামিতি বিশেষঃ চক্দ্রোদয়ে 
কামোদ্দীপনাৎ্। পুনঃ কীদূশে? বদনপক্ষে-_তিলকৎং লিখিত্বা সাধিবদং 
বদনমিত্যুন্ত! চুশ্বনাপন বলিতো বিন্তন্তোহধরো! বত্র, চন্দ্রপক্ষে_ চুন্বনেন 
বলিতে মুক্তোহ্ধরো বম্মাদ্বিত্যর্থঃ ॥ ২২॥ 

ন কেবলং তিলকৎ চিকুরে রক্তবিণ টাপুষ্পঞ্চ রচয়তি। তৎপুট্পৈঃ 
কবরীৎ গ্রথনাতীত্যর্থঃ। কীদৃশং? চপল বিদ্যুৎ ইব সুষম] পরম! শোভা 
যস্ত তম্মিন্। পুনঃ কীদূশে ? মেঘপুঞ্জবৎ সুন্বরে অতএব তৃগুণবর্ণনেন 
মুখরীকৃতৎ তরুণন্ত এ্রারুঞ্চম্ত আননং যেন তত্র, ষতো৷ রতিপতিরেব 
মুগন্তেন সদাশ্িতত্বাৎ তন্ত কাননে ॥ ২৩॥ 

তথা কুচযুগগগনে মণিনরমেব তারকপটলং যোজয়তি, মণিসরে মুক্তা- 
হারঃ অসমস্তরূপকমিদৎ কুচযুগমেব গগনং বুহত্বাৎ । কীদৃশে ? স্থনিবিড়ে ; 
গগনপক্ষে-_শোভনমেঘযুক্তে । তথ মুগমদ্রুচিভিআজক্ষিতে ; কুচপক্ষে-_ 
কস্তরীদীপ্্যৈব অক্ষিতে । কিঞ্চ নখাঙ্ক এব শশী তেন ভূষিতে ॥ ২৪ ॥ 


রৃতিপতির বহারকাননরূপ সেই রমণীর মেঘপুঞ্জ-সদৃশ কেশজালে 
তাহার প্রশংসায় মুখর কিশোর বিদ্যন্বামতুল্য কুরুবক পুষ্প (রক্তঝিণটা) 
সাজাইয় দ্িতেছেন ॥ ২৩ ॥ 


৯৪ শ্রীপ্রীগীতগোবিন্দম্‌ 


জিতবিসশকলে মৃদুভূজযুগলে করততলনলিনীদলে । 

মরকতবলয়ং মধুকরনিচয়ং বিতরতি হিমশীতলে ॥ ২৫ ॥ 

রতিগৃহজঘনে বিপুলীপঘনে মনসিজকনকাসনে । 

মণিময়রসনং তোরণহসনং বিকিরতি কৃতবাঁসনে ॥ ২৬ ॥ 

চরণকিশলয়ে কমলানিলয়ে নখমণিগণপূজিতে । 

বহিরপবরণং যাবকভরণং জনয়তি হৃদি যৌজিতে ॥ ২৭ ॥ 

অপরঞ্চ মৃদ্ভুজযুগলে মরকতবলয়মেব মধুকরনিচয়ং বিতরতি অর্পয়তি । 
কীদূশে? জিতানি মৃণালথগ্ডাশি ঘেন তম্মিন করতলমেব নলিনীদলং 
ধত্র তম্মিন অতএব হিমবচ্ছীতলে সন্তোগিন্তাঃ কামতাপরাহিত্য।দিত্যভি- 
প্রায়ঃ মৃণালে ভ্রমরার্পণেনাভূতকুঞ্জত্বম্‌ ॥ ২৫ ॥ 

তথা চ রতেগুহে আশ্রয়ে জঘনে মণিময়রসনৎ নিক্ষিপতি তৎস্পর্শ- 
জাতকম্পতয়া অযথাতথৎ বিস্তম্ততীত্যর্থঃ। কীদৃশং? তোরণস্ মাঙ্গল্য- 
অজে। হপনমুপহাসে। যন্মাৎ তত। কীদূৃশে ? বিস্তীর্ণমপঘনমঙ্গং যস্ত তম্মিন্, 
যথা কামস্ত স্বর্ণপীঠে অতঃ কৃত শ্রীরুষণম্ত লীলাবিশেষবাসনা যেন 
তন্মিন্‌॥ ২৬॥ 

তথা বক্ষসি ধুতে চরণপল্পবে যাবকা ভরণৎ বহিরাবরণৎ করোতি। যতঃ 
শ্রিয়ো নিবাসঃ অতো! নখ! এব মণিগণাস্তৈঃ পুজিতে শ্রীনিবাসম্ত মণিযুতত্য 
চ বহিরাবৃতিযুক্তৈবেত্যর্থঃ ॥ ২৭ ॥ 











তিনি সেহ রমণীর মৃগমদশোভিত নথাঙ্ক-শশিভূষিত কুচধুগ-গগনে 
নির্মগ মুক্তাহাররূপ তারকাবলী সন্নিবেশিত করিতেছেন ॥ ২৪ ॥ 

হরি সেই রমণীর হিমশীতল-করতলরূপ নলিনীদ্ল-শোভিত মুণাল- 
নিন্দিত ভূজধুগলে মরকতবলয়রূপ ভ্রমরাবলী অর্পণ করিতেছেন ॥ ২৫॥ 

তিনি কামদেবের কনকাসনসদূশ সেই রমণীর রতিগৃহরূপ 
সুবিস্তুত জঘনদেশে তোরণশোভী মঙ্গলমাল্য-বিনিন্দিত কাঞ্চীযোজন। 
করিতেছেন ॥ ২৬॥ 


সপ্তমঃ সর্গ: (নাগর-নারায়ণঃ ) ৯৫ 


রময়তি স্ভূশং কামপি সৃদৃশং খলহলধরসোদরে । 
কিমফলমবসং চিরমিহ বিরসং বদ সখি বিটপোদরে ॥ ২৮॥ 
ইহ রসভণনে কৃতহরিগুণনে মধুরিপুপদসেবকে । 
কলিযুগচরিতং ন বসতু ছুরিতং কবিন্পজয়দেবকে ॥ ২৯ ॥ 
নায়াতঃ সখি নির্দয়ো যদি শঠস্বং দূতি কিং দূয়সে 

্বচ্ছন্দং বহুবল্লভঃ স রমতে কিং তত্র তে দৃষণম্‌। 


কিঞ্চ পরবঞ্চকে হলধরম্যাবিদগ্বস্ত সোদরে সদৃশে শ্রীকৃষ্ণে কামপি 
স্থদূশং স্থভৃশং যথ! স্তাৎ তথা রময়তি সতি ইহ বনমধ্যে বিরসং বিফল 
যথ! স্তাৎ তথা কিমহমবসমিত্যেতৎ সখি বদ, মামভিসাধ্য অন্যয়া সহ 
রমণাদ্ধরেঃ খলত্বম্‌॥ ২৮ ॥ 

ইছৈতৎকা ব্যকর্তরি কবীনাং নৃপে জয়দেবকে কলিষুগচরিতৎ ছুরিতৎ ন 
বসতু। কুতঃ যতে। মধুরিপোঃ পদ্সেবকে অতএব কৃতং হরেগুণানাং 
চিন্তনৎ যেন তম্মিন্‌ তত্রাপি রসম্ত শুঙ্গাররসম্ত ভণনং কন ষন্র তন্মিন্‌। 
হৃ্রোগৎ আশু অপহিনোতীত্যক্তেঃ ॥ ২৯ ॥ 

অথ শ্রীকুষ্ণন্ত অনাগমনেন বিষপ্নবদনাঁৎ সখীং প্রতি অতিনির্কেঘমাহ 
নায়াত ইতি। হে সখি! হে দুতি! সখী ভূত্বাপি মগ্গ্রীত্যে দৌত্য- 


তিনি সেই রমণীর নখমণিগণ-পৃর্জিত কমলানিলয় চরণ-কিশলয় বক্ষে 
রাখিয়। তাহার বহিরাবরণম্বরূপ অলক্তক রচনা! করিতেছেন ॥ ২৭ ॥ 

হে সখি! সেই হলধর-সোদর খল কৃষ্ণ ষর্দি অপর! নায়িকার সহিত 
বিহারে রত রহিলেন, তবে বিরলভাবে এই কুঞ্জে বুথা বসিয়। থাকিয়া আর 
কি ফল হইবে বল ॥২৮॥ 

মধুরিপুর পদসেবক কবিরাজ জয়দেববণিত হরিগুণ-লীলাত্মক সঙ্গীতকে 
কলিযুগোচিত পাপ স্পর্শ করিতে পারে না ॥ ২৯ ॥ 


৯৬ শ্রীশ্রীগীতগোবিন্দম্‌ 


পশ্যাগ্ঘ প্রিয়সঙগমায় দয়িতশ্তাকৃষ্যমাণং গুণৈ- 
রুুকণ্টান্তিভরাদিব স্ফুটদিদং চেতঃ স্বয়ং যাস্ততি ॥ ৩০ ॥ 
গীতম্॥ ১৬ ॥ 
দেেশবরাড়ীরাগরূপকতালাভ্যাৎ গীয়তে ।-__ 
অনিলতরলকুবলয়নয়নেন । 
তপতি ন সা কিশলয়শয়নেন ॥ 
সখি যা রমিতা বনমাঁলিন! ॥ ৩১ ॥ প্রুবম্‌ ॥ 
কর্মণি প্রবৃত্তেঃ। দয়ারহিতঃ নিজৈকা শ্রক়প্রাণরক্ষাপরাজুখঃ শঠোহস্তরন্াদ্‌ 
বহিরন্যৎকারী বদি নায়াতঃ, তহি ত্বৎ কিৎ দুয়সে মা ব্যথম্বেতি। শঠতামাহ 
_ বহুবল্লভঃ স নিঃশঙ্কং রমতে, তত্র কার্যে তে তব কিং দূষণ, ন কিমপি। 
থইৎ সখামনুদ্ধ নির্ধেদভঙ্গ্যা আত্মনে দশমীৎ দশামাহ | পগ্ঠাগ্ভেবানীমেব 
দূয়িতমস্ত মিলনায় ইদৎ তদ্প্রাপ্তিতাপোন্মুলিতধৈধ্যৎ মমেদং চেতঃ স্বয়ং 
যাস্ততি। কেন প্রকারেণ তর্ধাহ ।__-উৎকণঠায়া আধিক্যেন স্ফুটদিব তদপ্ি 
কথ গুণৈরাকৃষ্যমাণম্‌ অন্ঠেহপি রজ্জাকৃষ্টঃ সন্‌ যাতীত্যর্থঃ | শ্লিষ্টগুণশব্দো- 
ক্ির্বিষয়াবিরো ধিলক্ষণায়ৈব দয়িতশব্দোহপি তথা ॥ ৩০ ॥ 
তদ্গুণৈরন্তস্ত।ঃ স্থুখৎ বর্ণয়ন্তী স্বস্তাস্তদলাভাৎ নির্কেেন শ্লোকার্থমেব 
নিশ্চিনোতি অনিলেত্যার্দিনা। গ্ীতন্তাস্ত দেশবরাড়ীরাগরূপকতালৌ । 
হে সখি! যা বনমালিনা রমিত বিবিধসস্তোগকেলিভিণিন্দিতা স। 


হে সথি! হেদুতি! সেই নির্দয় যদি শঠতাপুর্র্বক না-ই আসিলেন, 
তাহাতে তুমি কেন ব্যঘিত। হইতেছ ? তিনি বহুবল্লভ, স্বচ্ছন্দে বহু নায়িকা 
সঙ্গে বিহার করিতেছেন__তাহাতেই ব। তোমার দোষ কি? দেখ, 
দগ্জিতের গুণে (রজ্জুবদ্ধবৎ ) আকৃষ্ট হইয়া উৎকণ্ঠায় ও মনোবেদনায় বিদীর্ 
আমার এই অন্তর প্রিয়সঙ্গম-লালসায় আপনিই অভিসার করিবে (এখনই 
আমার প্রাণ বাহির হইবে )॥ ৩০ ॥ 


সপ্তমঃ সর্গঃ (নাগর-নারায়ণঃ ) ৯৭ 


বিকসিতসরসিজললিতমুখেন । 

স্ষুটতি ন সা মনসিজবিশিখেন ॥ ৩২ ॥ 
অমৃতমধুরমৃদ্তরবচনেন । 

জ্বলতি ন সা মলয়জপবনেন ॥ ৩৩ ॥ 
স্থল-জলরুহ-রুচিকর-চরণেন | 

লুঠতি ন সা হিমকরকিরণেন ॥ ৩৪ ॥ 


সম্ভোগকেলিভির্নন্দিতা সা কিশলয়শয়নেন ন তপতি পল্লবশধ্যায়াং 
স্ুথয়ত্যেবেত্যর্থঃ। এবং সর্বত্র যোজ্যম্‌। কীদৃশেন অনিলেন তরলে ষে 
নীলোৎপলে তদন্নয়নে যস্ত তেন, উৎপলবৎ শৈত্যগুণেন তাপোপশম- 
নাদিতি ভাব ॥ ৩১ ॥ 

ষা রমিতা বনমালিনেতি সর্ধত্র যোজ্যম্। বিকসিতসরসিজবৎ স্ন্দরং 
মুখং যন্ত তেন। যা রমিতা সা কামশরেণ বিদ্ধা ন ভবতি অহমেব তেন 
বিদ্ধাম্মীতি ভাবঃ ॥ ৩২ ॥ 

অমৃতাদ্দপি মধুবতরমতিকোমলঞ্চ বচনৎ যস্ত তেন যা রমিতা সা 
মলয়জপবনেন ন জ্লতি অহমেব তেন জ্বলিতাম্নীতি অমৃতসিক্তায়া 
জ্বালাতিশয়ানুপপত্তেরিতি ভাবঃ ॥ ৩৩ ॥ 

স্থলকমলবদ্রচিরৌ করো চরণৌ চ যস্ত তেন যা রমিতা সা চন্দরস্ত 





হে সখি! পবন-সঞ্চালিত নীলোত্পলেব সায় চঞ্চল-নয়ন শ্রীকৃষ্ণ যাহার 
সহিত রমণ করিতেছেন, সে আর পল্লবশধ্যায় তাপিত হয় না ॥ ৩১ ॥ 
বিব্সত পদ্মেব মত সুন্দৰ মুখে তিনি যাহাঁকে চুম্বন করিতেছেন, 
মদনের বাণ তাহাকে বিদ্ধ করিতে পারে না ॥ ৩২ ॥ 
তাহার অমৃতমধূব মৃদছ্ুতর বচশে ষে অভিষিক্ত হইতেছে, মলয়-পবন 
তাহাকে জাল! দিতে পারে না ॥ ৩৩ ॥ 
৭ 


৯৮ আঞ্ীগীতগোবিন্দম্‌ 


সজলজলদসমুদয়-রুচিরেণ। 
দূলতি ন সা হি বিরহভরেণ ॥ ৩৫ ॥ 
কনকনিকষরুচিশুচিবসনেন। 

শ্বসিতি ন সা পরিজনহসনেন ॥ ৩৬ ॥ 
সকলভূবন-জন-বর-তরুণেন। 

বহতি ন সা কজমতিকরুণেন ॥ ৩৭ ॥ 


কিরণেন ভূমৌ ন পরিবর্ভতে অহমেব জালবন্বপ্রবিষ্টেব তণ্তান্মি স্থবলকমলবৎ 
শীতলকরচরণস্পর্শস্বখেন উজ্জলতয়! ইন্দুকিরণানাৎ তাপকত্বাবগমা্বিতি 
ভাবঃ ॥ ৩৪ ॥ 

সজলঙ্লদানাৎ সমূহাদ্পি রুচিরেণ যা রমিতা সা বিরহভরেণ হৃদি 
ন বিদীরধ্যতে অলদবদার্জতয়। বিদারাসন্ভবার্দিতি অহমেব তেন বিদীর্ণ- 
হৃদয়াম্মীতি ভাবঃ ॥ ৩৫ ॥ 

কনকন্ত নিকষপাষাণেষু যা রুচিন্তদ্ধদনং যন্ত, তেন ঘা রমিতা সা 
পরিতে। জনানাং হসনেন ন শ্বসিতি সৌভাগাগর্কেণ কাশ্চিদপি ন গণয় 
তীত্যর্থঃ। অহমেব তৎপরিহাসৈনিংস্বাসযুক্তাম্মীতি ভাবঃ॥ ৩৬ 

সকলভুবনেযু যে জনা যুবানস্তেভ্যো৷ বরঃ শ্রেষ্ঠো৷ যঃ কিশোরন্তেন যা 





শ্রীহরির স্থলপন্সের স্টায় কর-চরণ যেম্পর্শ করিতেছে, সে চন্দ্রকিরণের 
সম্তাপে তৃূলুন্টিত হয় না ॥ ৩৪ ॥ 

সেই সজল-জলদ-কাস্তি যাহাকে আলিঙ্গন করিতেছেন, তাহার হৃদয় 
বিরহভারে বিদলিত হয় না ॥ ৩৫ ॥ 

সেই পীতান্বরধারী যাহার সহিত বিহার করিতেছেন, পরিঞ্নের 
পরিহাসে তাহাকে দীর্ঘনিঃশবান ত্যাগ করিতে হয় না ॥ ৩৬ 


সপ্তম: সর্গ: (নাগর-নারায়ণঃ ) ৯৯ 


শ্রীজয়দেবভণিতবচনেন। 

প্রবিশতু হরিরপি হদয়মনেন ॥ ৩৮ ॥ 
মনোভবানন্দনচন্দনানিল 

প্রসীদ রে দক্ষিণ মু্চ বামতাম্‌। 
ক্ষণং জগণ্প্রীণ বিধায় মাধবং 


পুরে। মম প্রাণহরে। ভবিষ্যসি ॥ ৩৯ ॥ 


রমিতা সা অতিকরুণরসেন পীড়া ন প্রাপ্মোতি। অগদল্লভতকরুণপ্রাপ্তা 
করুণানুপপত্তিরিতি অহমেব রোদনাদিনা সথীং কদর্থয়ামি ॥ ৩৭ ॥ 

অনেন শ্রাজয়দেবভণিতেন শ্রীরাধায়৷ মাধবমুদ্দিন্ত বচনেন হুরিরপি 
হয়, প্রবিশতু। “প্রবিঞঃ কর্ণরন্ধেণ ম্বানা২ৎ ভাবসরোরুহ*- 
মিত্যুক্তেঃ ॥ ৩৮ ॥ 

অত্যাবেশেন মনোবাপ্পমুদিগরতি দৈন্তেনাদৌ সবিনয়মাহ-_হে 
মনোভবন্যানন্দদ্ায়ক চন্দনানিল! পরোপকারিনিত্যর্থ:, প্রসন্ন ভব। 
পুনরীর্যযোদয়াদেতদাহ--রে দক্ষিণ সর্বানুকূল! বামতাং প্রতিকূলতাং 
মুঞ্চ। দক্ষিণপৎপ্রবৃত্তম্ত বামপথপ্রবৃত্েরযুক্তত্বা্বামত1 ত্যাজ্যা ইত্যর্থঃ। 
তছি কিং বিধেয়ং তত্রাহ।-_হে জগত্প্রাণ! অগদ্ধিতোহপি ত্বং 
মনোভবানন্দনায় চন্দনতরুসম্পর্কাৎ বিষমশ্চেন্াৎ মারয়সি, ত্দা ক্ষণমপি 
মাধব পুরঃ কৃত্বা পশ্চান্মম প্রাণহরো ভবিষ্তাসি ॥ ৩৯ ॥ 


সকল তুবনের যুবজন-শরেষ্ঠ শ্রীকষ্ণ যাহার সহিত রমণ করিতেছেন, 
অতিশোকে তাহাকে যাতনা ভোগ কগিতে হয় না ॥ ৩৭ ॥ 

প্রীজয়দেব-ভণিত প্রীরাধার এই বিলাপ-বচনের সহিত শ্রীহরি 
আপনাদের হৃদয়ে প্রবেশ করুন ॥ ৩৮ ॥ 


১০০ শ্রীঞ্রীগীতগোবিন্দম্‌ 


রিপুরিব সখীসম্বাসোহয়ং শিখীব হিমানিলে 
বিষমিব স্থুধার শ্ির্ষশ্মিন্‌ ছুনোতি মনোগতে । 
হৃদয়মদয়ে তস্মিন্নেবং পুনর্ববলতে বলাৎ 
কুবলয়দৃশীং বাঁমঃ কামে নিকামনিরক্কুশঃ ॥ ৪০ ॥ 
বাধাং বিধেহি মলয়ানিল পঞ্চবাঁণ 

প্রীণান্‌ গৃহীণ ন গৃহং পুনরীশ্রয়িষ্যে। 


অথ নীরোগে দ্য়িতে সান্থরাগৎ চিত্তৎ নিন্দতি মমৈবায়মপরাধো 
নান্তন্তেত্যাহ রিপুরিতি। যন্মিন হরৌ চিত্তারূঢ্েখপি সথীভিঃ সটহকতর- 
বাসো২পি রিপু্রব ছুনোতি স্বচ্ছনাগমন-প্রতিরোধকত্বাৎ শীতলবাযুব- 
প্যগ্রিরিব তাঁপকত্বাৎ্ৎ চন্দ্রেপি বিষমিব দাহকত্বাৎ তন্মিনির্দয়ে কাস্তে 
পুনর্যদি হৃদয়মেবমুক্তপ্রকারেণ বাধ্যমাণমপি বলাৎ সংভক্তৎ স্তাত্তস্ি 
সত্রীণামভিলাষঃ অতার্থমবন্ত্রিতঃ অতো! বামঃ প্রতিকূল এব হিতাহিত- 
বিচারাপগমাৎ ॥ ৪০ ॥ 

সম্প্রতি বিরহোন্তপ্ত। প্রাণোতৎসর্গং কৃতমেবাহ বাধামিতি | হে 
মলয়ানিল ! পীড়া বিধেহি কুরু, বিষন্ন বাধাবিধানসমর্থযাৎ | হে 


শপ | সা শপ | শপ শসা লাশীপ্সী শি শি শি প্পাাশীশী শপ টি ৮7 সি শা 


কামদেবের আনন্দদায়ক, হে মলয়ানিল! তুমি প্রতিকূলত। ত্যাগ 
করিয়া আমার প্রতি অনুকূল ও প্রসন্ন হও। হে জগৎপ্রাণ! মাধবকে 
ক্ষণকালের জন্ত আমার সম্মুখে আনির। দাও, তাহার পরে প্রাণ হরণ করিও, 
ক্ষতি নাই ॥ ৩৯ ॥ 

ঘে কৃষ্ণে চিন্ত আকৃষ্ট হওয়ার সথাসঙ্গ রিপুসংসর্গবৎ, হিমানিল অনল 
তুল্য, এবং চন্দ্রকিরণ বিষসনৃশ কষ্টদায়ক হইরাছে,__-আমার হৃদয় এখনও 
তাহারই দিকে ধাবিত হইতেছে। বুঝিলাম কামিনীগণের প্রিয়সমাগমলালল। 
অত্যন্ত দুর্বার ॥ ৪০ ॥ 


সপ্তমঃ সর্গ; ( নাগর-নারায়ণঃ) ১০১ 


কিন্তে কৃতীন্তভগিনি ক্ষময়। তরলগৈ- 

রঙ্গানি সিঞ্চ মম শাম্যতু দেহদাহঃ ॥ ৪১॥ 
প্রাতর্নীলনিচোলমচ্যুতমুরঃ সম্বীতপীতাংশুকং 
রাঁধায়াশ্চকিতং বিলোক্য হসতি স্বৈরং সখীমণ্ডলে । 


পঞ্চবাণ! প্রাণান্‌ গৃহাণ পঞ্চবাণধারিণঃ পঞ্চ প্রাণগ্রহণধোগ্যত্বাৎ। হে 
যমন্ত ভগিনি! তে ক্ষময়া কিং, তব কথং ক্ষমসে, যমানুজায়াঃ ক্ষমা ন 
যুক্ত।। তহি কিং কর্তব্যৎ তরগৈরঙ্গানি সিঞ্চ। তেন কিৎস্তাৎ? মম 
দেহদাহঃ শাম্যতু দশমীং দশাৎ বিধেহীত্যর্থ:| কৃষ্ণেন ঢেছুপেক্ষিতাসি তহি 
গৃহমেব কিং ন যাসি ন গৃহ পুনরাশ্রয়িষ্যে । তেন বিন! গৃহমপি সম্তাপকমেব 
স্ত/দতো মর্ণং যুক্তমিত্যর্থঃ ॥ ৪১ ॥ 


অখৈতৎ ছুঃখবর্ণনমসহিষুঃ কবিঃ সিংহাবলোকনন্তায়েন সাধারণ- 
কেলিরাত্রেঃ প্রাতশ্চরিতবর্ণনেন শ্রীরাধিকায়াঃ খগ্ডিতাবন্থাং বর্ণরিষ্যন্‌ 
শ্রীরাধামাধবয়োঃ প্রাক্তনকেল্যনন্তরাবস্থিতিমাহ প্র(তরিতি। নন্দাত্মজে! 
জগধানন্নায়াস্ত। কীদৃশঃ? স্বচ্ছন্দৎ যথা স্তাত্তথ| সথীমণ্ডলে হুসতি 
সতি ব্রীড়াচঞ্চলং নয়নয়োরঞ্চলং রাধাননে আধায় ম্মেরুখঃ। কুতঃ 
সখীহানঃ? প্রভাতে অচুুতৎ নীলনিচোলং চকিতৎ বীক্ষ্য শ্রীরাধায়। 
উরশ্চ সম্বীতমুন্তরীক্তৎ গীতাৎশুকৎ যত্র, এতাদৃশং বীক্ষ্য, অতঃ 





হে মলয়ানিল! তুমি আমাকে ব্যথিত কর। পঞ্চবাণ তুমি আমার 
পঞ্চ প্রাণ গ্রহণ কর, আমি আর গৃহে ফিরিয়া বাইব না। হে যমভগিনি ! 
তুমিই বা! কেন ক্ষমা করিবে, তোমার তরঙ্গরঙ্ে এ দেহ সিক্ত 
কর (আমাকে ডুবাইয় দাও) তবেই আমার দেহজাল। প্রশমিত 
হইবে ॥ ৪১ ॥ 


১০২ শ্রীশ্রীগীতগোবিন্দম্‌ 
ত্রীড়ীচঞ্চলমঞ্চলং নয়নয়োরাধায় রাঁধাননে 
স্মেরস্মেরমুখোহয়মস্ত জগদানন্দায় নন্দাতজঃ ॥ ৪২ ॥ 


ইতি শ্রীগীতগোবিন্দে মহাকাব্যে বিপ্রলন্ধাবর্ণনে নাগরনারায়ণো 
নাম অপণ্তমঃ সর্গঃ ॥ 


সর্গোহয়ং নাগরা এব নরা নরসমৃহান্তেষাময়নৎ মুলভূতং সঃ শ্রীকৃষণো 
যত্র সঃ॥ ৪২ 


ইতি বালযোধিন্তাং সপ্তমঃ সর্গঃ ॥ 


একদিন প্রভাতে সখীগণ চকিতদৃষ্টিতে শ্রীকুষ্ণকে নীলাম্বর পরিহিত 
এবং প্রীরাধার বক্ষঃস্থল গীতান্বর-পরিবুত দেখিয়! উচ্চ হান্ত করায় ধিনি 
রাধিকার লজ্জাবনত আননে সহাস্ত-কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়াছিলেন, সেই 
নন্দনন্দন জগতের আনন্দ বদ্ধন করুন ॥ ৪২ ॥ 


নাগর-নারায়ণ নামক সপ্তম সর্গ 


অফ্টমঃ সর্গঃ 
বিলক্ষলক্মীপতিঃ 


অথ কথমপি যাঁমিনীং বিনীয় 
স্মরশরজর্ভজরিতাঁপি সা' প্রভাতে । 
অনুনয়বচনাং বদন্তমগ্রে 

প্রণতমপি প্রিয়মাহ সাভ্যসুয়ম॥ ১॥ 


খণ্ডিতাবন্থ'মেব বর্ণযতি অথেত্যা্িনা। খণ্ডিতালক্ষণৎ যথাঁ_ 
“উল্লজ্ঘ্য সময়ৎ যন্ত|ঃ প্রেয়ানস্তোপভোগবান্। ভোগলক্ষাঙ্কিতঃ প্রাতরা- 
গচ্ছেৎ সা হি খণ্ডিতে”তি। অথ বহুবিধপ্রলাপানন্তরৎ হরিবিরহবর্ণনোইপ- 
দর্শকললিতলবঙ্গেত্যার্দি সখীবচনশ্রবণেন সঞ্চরদধরেত্যার্দি ম্বমনোরথ- 
কথনেন চ অতিকষ্টেন রাত্রিং নীত্ব। স1 শ্রীরাধা প্রভাতে প্রণতমপি প্রিক্ং 
সাভ্যস্থরম অভিতঃ অস্থয়াসহিতৎ যথ। স্তান্তথা আহ। কীদৃশী? ম্মরশরেণ 
জর্জরিতা৷ ক্ষণমাত্রমতিবাহয়িতুম্‌ অশক্তাপি। কীদৃশম্? অগ্রে অনুনয়- 
বচনম্‌ স্বাপরাধজজনিতকোপশমনবাক্যৎ বদন্তং ততোহপি প্রসাদমনা- 
লোচ্য প্রণতম্। অনেন প্ররেন্ঃঃ পরাকাষ্ঠ! প্রদ্বশিতা, কণঠগতপ্রাণায়। 
অপি প্রিয়দূর্শনমাত্রেণাসুয়োদয়াৎ ॥ ১ ॥ 


সপ শ্ পসসপপপ্  পস_ এ 





প্রীবাধা অতিকষ্টে কোনোরূপে যামিনী অতিবাহিত করিলেন। 
প্রভাতে শ্রীকৃষ্ণ আসিয়া তাহার সম্মুখে প্রণত হইয়া অনুনয় করিতে 
লাগিলেন। শ্রীরাধ৷ ধদিও মদনশরে জর্জরিতা হইতেছিলেন, তথাপি 
( দয়িত দেহে অন্ত নায়িকার ভোগচিহু দর্শনে ) প্রবল অনুয়া বশে 
প্রিয্নতমকে কহিলেন ॥ ১ ॥ 


১০৪ ীরীর্নাতগোবিন্দম্‌ 
গীতম্‌ ॥ ১৭ ॥ 


ভৈরবীরাগযতিতালাভ্যাং গীয়তে |--- 


রজনিজন্তিগুরুজাগররাগকষায়িতমলসনিমেষম্‌। 

বহতি নয়নমনুরাগমিব স্ফুটমুদিতরসাভিনিবেশম্‌ ॥ 

হরি হরি যাহি মীধব যাহি কেশব মা বদ কৈতববাদম্‌ 
তামনুসর সরসীরুহলোচন যা তব হরতি বিষাদম্‌ ॥ ২ ॥ ঞ্রুবম্‌ ॥ 


গীতন্তান্ত ভৈরবীরাগধতিতালৌ। ধথা-__“সরোবরস্থে স্ষটিকন্ত মণ্ডপে 
সরোরুহৈঃ শঙ্করমর্চয়স্তী। তালপ্রয়ৌগে প্রতিবদ্ধগীতা গৌরীতনুর্নারদ 
ভৈরবীয়ম্* ইতি । হরি হরীতি খেদে | হে মাধব! হে কেশব! ত্বৎ যাহি, 
ইতো গচ্ছ, ক যামি? হে সরসীরুহলোচন ! চক্ষুঃগ্রীতিমাত্রেণ মুগ্ধস্ত্রীজন- 
বঞ্চন ! থা ত্বত্তোহপি বঞ্চনচতুরা সহজপ্রেমানভিজ্ঞম্ত তব বিষাদং কাপট্যা- 
পাদিতটৈমনন্তৎ হরতি তাং চিত্তান্ুরূপচতুরব্যাপারাং অন্থগচ্ছ লোট্‌- 
প্রয়োগঃ | তৎ্ক্ফ,প্তিসম্তাবনয়৷ মাধবেতি, ধবো ন ভবসীত্যনিয়তপ্রিয়তত্বং 
কেশবেতি প্রকৃষ্টকেশদ্বারোনুক্তকেশত্বং সরণীরুহলোচনেত্যধবমুদ্রিতনেত্রত্ঞ্চ 
ধ্বনিতম্। ত্বদেকপরায়ণোহহমিতি বদন্তং কপটবাদং মা বদ, ন কৈতবং 
ব্রুছি, সত্যমেব নান্যাঙ্গনাসঙ্গতো২হমিতি প্রতিবচনমাশঙ্ক্যাহ-_রজনিজনি- 
তেন গুরুজাগররাগেণ কষায়িতৎ লোহিতীক্কৃতৎ তব নয়নং অমুরাগং 
বহতীত্যুৎপ্রেক্ষে তাং প্রত্যন্থরাগপ্রাচূর্যযাৎ তব হৃদ্দি স্থিতমরবিন্দচক্ষুষা 
নির্গত ইত্যুতপ্রেক্ষার্থঃ সহজমেবারুণং মে নয় নং ন জাগরাদিত্যাহ ।__-অল- 
সেন নিমীলনং বত্র তৎ অনুভূতত্বাদ্বচনচিন্তয়া নিমীলিতে লোচনে ন জাগরা- 
দিতি কথখিতো! রসন্তাভিনিবেশো যেন তৎ। যদি ত্বং নান্যা্গনাসঙ্গত- 
স্তহি কথমেতদিত্যর্থঃ | আঅগ্রেহপ্যেবমুনেয়ম্‌ ॥ ২ ॥ 


অফ্টমঃ সর্গ: ( বিলক্ষ-লক্ষণীপতিঃ ) ১০৫ 


কঙ্জলমলিনবিলোচনচুন্বনবিরচিতনীলিমরূপম্‌। 
দশনবসনমরুণং তব কৃষ্ণ তনৌতি তনোরনুরূপম্‌ ॥ ৩ ॥ 
বপুরনুহরতি তব স্মরসঙ্গরখরনখরক্ষতরেখম্‌। 
মরকতশকলকলিতকলধৌতলিপেরিব রতিজয়লেখম্‌ ॥ ৪ ॥ 


ত্বচ্চিন্তাজাগরান্নেত্রে রাগঃ ন রতিরাগাদিত্যাহ। হে কৃষ্ণ! সহজারুণং 
তব দ্বশনবসনং অধরঃ সংপ্রতি তনোরনুরূপৎং অনু সাদৃশ্তে সদৃশরূপং শ্তাম- 
তামিত্যর্থঃ তনোতি। কুতোইমুরূপম্‌? কজ্জলেন মলিনয়োর্ব্বিলোচনয়ো- 
শ্ম্বনেন বিরচিতৎ নীলিমরূপৎ ত্র তৎ, মলিনশবাস্বীর্য্যয়া তবাধরচরিতৎ 
ব্যনক্তীত্যর্থঃ ॥ ৩॥ 

ত্বচ্চিন্তাশোকেন মলিনোইয়মধরো ন নাগরীঢম্বনাদ্িত্যাহ । তব বপুঃ 
রতিজয়লেখৎ অনুহরতি সদৃশীকবোতি | কীদৃশম্? অনঙ্গবাণতীক্ষ! নখ- 
ক্ষতরূপা রেখা যত্র তৎ। কন্ত। ইব মরকতমণিখণ্ডে অপ্রিতায়াঃ কাঞ্চন- 
দ্রবলিখিতাক্ষরপঞ্ভক্তেরিব বপুষঃ কুষ্ত্বাৎ নথক্ষতস্ত রক্তত্বাৎ মরকতাঁপিত- 
লিপেঃ সাম্যম্‌॥ ৪ ॥ 


৯ম অর 


গত রজনীর গুরু-জাগরণজনিত-আলঙ্তে তোমার লোহিত নয়ন 
নিমীলিত হইয়া! আসিতেছে । রসালসে অর্ধনিমীলিত আখির এ আরক্তিমা 
অন্ত! নায়িকার প্রতি তোমার অগ্ুরাগেরই অভিব্যক্তি | 

হরি! হরি! মাধব, তুমি যাও, কেশব, তুমি যাও। কপট-বাক্য আর 
বলিও না। পুগুরীকাক্ষ, যে তোমার বিষাদ দুর করিবে, তাহারই অনুসরণ 
কর॥ ২॥ 


সেই রমণীর কজ্জল-মলিন-নয়ন-চুম্বনে নীলিম-রূপ ধারণ করিয়া তোমার 
অরুণাধর অঙ্গের অনুরূপতাই প্রাপ্ত হইয়াছে ॥ ৩॥ 


১৬ শ্রীশ্রীগীতগ্ো বিন্দম্‌ 


চরণকমলগলদলক্তকসিক্ত মিদং তব হৃদয়মুদারম্‌। 

দর্শয়তীব বহির্মদ্নদ্রমনবকিশলয়পরিবাঁরম্‌ ॥ ৫ ॥ 

দশনপদং ভবদধরগতং মম জনয়তি চেতসি খেদম্‌। 

কথয়তি কথমধুনাপি ময় সহ তব বপুরেতদভেদম্‌ ॥ ৬॥ 

তবান্বেষণে ভ্রমণাদ্ধনে মমেদৎ বপুঃ কণ্টকৈঃ ক্ষতং ন নাগরীনখৈরিত্যত্র 
সোলুঠমাহ।-__ইদৎ বিদ্বমানং তব হৃদয়ং উদার মনোহরৎ দশনীয়মিত্যর্থ;। 
ওদার্য্যমেবাহ-_ প্রেমোলাসতো। হৃদ্দি ধৃতচরণকমল-গলদলক্তকেন সিক্তৎ 
শ্আামে উরসি অরুণধাবকেন শোভিতমিত্যর্থঃ| তত্রোতপ্রেক্ষে১ মদনদ্রমস্তা 
হৃদয়ান্ুগতনবপল্লবসমূহৎ বহির্দর্শ়তীব ॥ ৫ ॥ 

গৈরিকচিত্রিতৎ নান্তাঙ্গনাচরণালক্তকসিক্তমিত্যাহ ।-_-হে শ্রীকৃষ্ণ ! এতৎ 
প্রত্যক্ষং তব বপুঃ কর্ত অধূনাপি ময়া সহ এক্যৎ নাবয়োর্ডেদ ইতি কথং 
কথয়তি। তৎকথন প্রকারমাহ,_-তবাধরগতৎ দশনক্ষতৎ মম চেতপসি খেদং 
দ্রঃখং জনয়তি ইতি ব্যঙ্গোক্তিঃ। ত্বদধরস্থিতস্ত মচ্চিত্তব্যথাজনকত্বাৎ অভেদে! 
জ্ঞাত ইত্যর্থঃ। নয়নরাগদিকং ছন্সনাচ্ছাপিতমিদস্তদিতচস্্রকলাবৎ 
প্রকাশমানমিতি ভাবঃ ॥ ৬ ॥ 


সীট শা সপ আপীল পপি শসা লাল শা শিপ শশী? সী 





মদ্দন-যুদ্ধে সেই রমণীর তীক্ষ-নথরেখায় চিহ্িত তোমার শ্ঠামলাঙ্গ-_ 
মরকত-ফপকে-ন্বর্ণাক্ষরে লিখিত তাহার রতি-জয়পত্রের স্থায় প্রতীয়মান 
হইতেছে ॥ ৪ ॥ 

সেই রমণীর চরণকমলেল্জ অলক্তক-রাগে রঞ্জিত হওয়ায় তোমার বিশাল 
বক্ষস্থল মদন-তরুর বহিঃপ্রকাশিত নব-পললব-জালের মত দর্শনীয় 
হইয়াছে ॥ ৫ ॥ 

সেই রমণীর দশন-দংশন-চিহ্ন তোমার অধরে থাকিয়াই আমার চিত্তকে 
কব করিতেছে । এখনও কি বলিবে তোমার এবং আমার দেহ অভিন্ন 
নয় ?॥ ৬॥ 


অষ্টমঃ সর্গ; ( বিলক্ষ-লন্গদীপতিঃ) ১০৭, 


বহিরিব মলিনতরং তব কৃষ্ণ মনোহপি ভবিষ্যতি নূমম্‌। 
কথমথ বঞ্চয়সে জনমনুগতমসমশরভ্রদূনম্‌ ॥ ৭ ॥ 
ভ্রমতি ভবানবলাঁকবলায় বনেষু কিমত্র বিচিত্রম্‌। 
প্রথয়তি পৃতনিকৈব বধৃবধনির্দিয়বালচরিত্রম্‌ ॥ ৮ ॥ 
শীজয়দেবভণিতরতিবঞ্চিতখণ্ডিতযুবতিবিলাপম্‌ । 

শৃণুত সৃধামধুরং বিবুধ! বিবুধালয়তোহপি ছুরাপম্‌॥ ৯ ॥ 


সৌরভলুন্ধ্রমরেণ দষ্টোহয়মধরে! নান্টাঙ্গনাচুষ্বন ইত্যাহ_হে কৃষ্ণ ! 
মলিনাত্মকৎ তব মনোঙপি বহিরিব মলিনততৎ ভবিষ্যতীতি নূনমুতপ্রেক্ষে। 
কথং প্রশ্নে অব্যয়ানামনেকার্থত্বাৎ অথশবোহন্তথাবাচী কথমন্তথা1! কামশর- 
জরপীড়িতমন্তুগতমন্কুলং জনৎ বঞ্চয়সে শুদ্ধান্তঃকরণন্ত নেরৎ রীতি- 
রিত্যর্থঃ ॥ ৭ ॥ 

ন বঞ্যাম্যহৎ ত্বমেব মুধা শ্ক্মসৈে ইত্যাহ।_-ভবান্‌ অবলাগ্রাসায় 
কান্তাবধায় বনেষু ভ্রমতি, অত্র কিৎ বিচিত্রং ন কিমপীত্যর্থঃ। অভ্রোদা- 
হরণমাহ।-স্ত্রীবধে তব নির্দয়বাপচরিত্রৎ পৃতনিকৈব কিয়ৎ প্রথয়তি 
বিস্তারয়তি, ন তু সর্বং বাল্যে চেদেবৎ তদ্বধুনা কৈশে।রে কিং চিত্রমিতি 
ভাবং॥ ৮ ॥ 

হে বিবুধাঃ শ্রীকষ্চমধুরলীলা স্বাদনচতুবাঃ! শ্রীজয়দে বতণিতৎ রতিবঞ্চি- 
তায়াঃ খগ্ডিতাক়। ষুবত্যাঃ শ্রীরাধায়৷ বিলাঁপঃ যত্র তৎ শৃণুত। যতঃ সুধায়। 








হে কৃষ্ণ, তোমার মলিন-দেহের বাহির অপেক্ষা মন আরো মলিন, 
অন্তথ। মদ্বনশর-গীড়িতা আমার ন্ায় অনুগতাকে এখনে বঞ্চনা করিতেছ 
কেন? | ৭ ॥ 

তুমি অবলা-বধ করিবার জন্তই বনে বনে ভ্রমণ করিয়া বেড়াও, ইহা 
আর বিচিত্র কি? পুতনা তোমার বধৃবধে নির্দ-শিশু-চরিত্র প্রচার করিয়া 
গিয়াছে ( পৃতনা-বধে বাল্যকালেই তাহার পরিচয় দিয়াছ )॥৮॥ 





১০৮ শ্রীশ্রীগীতগোবিন্দম্‌ 


তবেদং পশ্বস্ত্যাঃ প্রসরদমুরাগং বহিরিব 
প্রিয়াপা্দালক্তচ্ছুরিতমরুণচ্ছায়হৃদয়ম্‌। 

মমাস্ প্রখ্যাতপ্রণয়ভরভঙ্গেন কিতব 

ত্বদীলোকঃ শোৌকাদপি কিমপি লঙ্জাং জনয়তি ॥ ১০ ॥ 
অন্তর্মোহনমৌলিধূর্ণনচলন্মন্দীরবিত্রংসন- 

স্তব্ধ কর্ষণৃষ্টিহ্ষণমহা মন্তরঃ কুরগীদৃশীম্‌। 


অপি মধুরম্‌ অতএব বিবুধয়ালয়তোহপি স্বর্ীৰপি হুর্লভৎং, সপ্ুম্যান্তপিঃ | 
রাধাকুষ্কোপাসনালভ্যত্বাৎ তত্রেদৎ নান্তীতি ভাবঃ ॥ ৯ ॥ 

তখৈব পুনরাহ__তবেতি। হেকিতব! ত্বালোকোহপি ত্বদাগমন- 
প্রতীক্ষিণ্যাঃ মম প্রসিদ্ধপ্রেমাতিশয়ভঙ্গেন ত্বদ্িয়োগহঃখাদপ্য নির্বচনীয়াং 
জীবনমরণয়োঃ সন্দেহাপাদিকাৎ লঙ্জাৎ জনয়তি। কুতো। লঙ্জাজননং 
তবেদ মরুণছ্য তিহৃদয়ৎ পশ্তন্ত্যাঃ ততোহপি কুতঃ প্রিয়ায়াস্তস্তাঃ পাদালক্তেন 
ব্যাপ্তং, তত্রোতপ্রেক্ষ্যতে,__প্রসরদন্ুরাগৎ বহির্গতমিব প্রবৃদ্ধিং গচ্ছন্ননুর!গো 
হৃৰয়ং ভিত্বা বহিনির্গত ইত্যর্থঃ ॥ ১০ ॥ 

অথ প্রীরাধিকায়৷ অতিগাঢমান নির্বন্ধমভিপ্রেত্য আত্মপ্রযত্বে শিথিলে 
ইহপি বংশীসাহায্যেনাবশ্তং মানোইপধাস্ততীতি । সখী তদনুনয়ে প্রবর্তয়িষ্য- 
তীতি ম্মরন্‌ কবির্বংশীধবনিৎ বর্ণযন্নীশিষমাতনোতি অন্তরিতি। কংসরিপো- 
ব্বংশীরবো বো ুষ্মাকৎ শ্রেয়াংসি ব্যপোহয়তু বিগতবিদ্বানি করোতু নিত্যৎ 





সপে 


স্থধীগণ, আপনারা শ্রীজ়দেবভণিত রতিবঞ্চিতা খণ্ডিতা-যুবতীর 
বিলাপ-ন্বরূপ-_স্ধামধুর স্বর্গতূর্লভ এই সঙ্গীত শ্রবণ করুন ॥ ৯॥ 

হে ধূর্ত, প্রিয়ার চরণালক্তকে রঞ্জিত তোমার বক্ষঃস্থল হৃদয়ের অনুরাগ 
বাহিরে প্রকাশ করিতেছে । ইহ] দেখিয়া আমাদের চিরস্তন প্রণয় ভঙ্গ হইল 
বলিয়া আমি শোক করিতেছি না, আমার লজ্জা হইতেছে ॥ ১০ ॥ 


অফ্টমঃ সর্গঃ ( বিলক্ষ-লক্ষমীপতিঃ ) ১০৯ 


দৃপ্যদ্দানবদূয়মানদি বিষদ্দ বরবারছঃখাপদাং 
ভ্রংশঃ কংসরিপোর্যপোহয়তু বঃ শ্রেয়াংসি বংশীরবঃ ॥১১। 


ইতি শ্রীণীতগোবিন্দে মহাকাব্যে খণ্ডিতাবর্ণনে বিলক্ষলক্গমীপতি- 
নাঁমাষ্টঘঃ সর্গঃ ॥ 


দূদ্বাত্বিত্যর্থঃ | ক'দৃশঃ? কুরঙ্গীদৃশ1ৎ মনোমোহনে মৌলিঘুর্ণনে চলন্সন্দার- 
কুন্থমানাৎ বিস্রংসনে স্তম্তনে আকর্ষণে দৃষ্টিহর্ষণে বশীকরণে মহামন্ত্ঃ | 
কীদৃশঃ ? দর্পযুকৈর্দদানবৈদুগ্িমানানাৎ দেবা নাম নিবাধ্যদুঃখপড্ক্রীনাৎ ধ্বংসে। 
্রংশনরূপঃ নাশক ইত্যর্থঃ। যচ্জুবণমাত্রেণ দেবা দৈত্যতয়ানুচ্যন্ত ইতি 
ভাবঃ। অতএব বিলক্ষো। গাঢ়মানবিলোকাদিন্ময়াস্বিতে লক্ষ্মীপতিঃ 
শ্রীরাধাপতির্ধত্র সঃ ॥ ১১ ॥ 


ইতি বালবোধিন্তাৎ অষ্টমঃ সর্গীঃ ॥ 





কংসারির যে বংশীরব গীতিযুগ্ধা মগনয়নাগণের মনোমোহনে, শিরো- 
ঘূর্ণনে, এলায়িত কবরী হইতে মন্দার কুস্থম বিশ্রংশনে, তাহা দিগকে স্তস্তন, 
আকর্ষণ ও বশীকরণে মহামন্ত্স্বরূপ, অপিচ দানবগণ কর্তৃক উপদ্রত 
দেবগণের ছুর্বার ছুঃখরাশি বিনাঁশে দক্ষ, সেই বংশীরব আপনাদের কল্যাণ 
বিধান করুক ॥ ১১ ॥ 


বিলক্ষ-লক্ষমীপতি নাঁমক অষ্টম সর্গ 


নবম সর্গঃ 


মুগ্ধামুকুন্দঃ 
তামথ মম্মথখিন্নীং রতিরসভিন্নীং বিষাদসম্পন্নীম্‌। 
অনুচিন্তিতহরিচরিতাং কলহান্তরিতামুবাচ রহঃ সখী ॥১॥ 


গীতম্‌ ॥ ১৮ ॥ 


রামকিরীরাগধতিতালাভ্যাং গীয়তে ।-- 


হরিরভিসরতি বহতি মুদ্ুপবনে | 
কিমপরমধিকম্তখং সখি ভবনে ॥ 
মাধবে ম৷ কুরু মানিনি মানময়ে ॥২॥ প্রুবম্‌ ॥ 


অথ প্রণত্যাপি মানাপগমাৎ উপেক্ষামাহ। হরৌ অন্তহিতে সতি 
অন্তরুৎসুকামপি বহির্্মানাবকুষ্ঠিতামালক্ষ্য সথী প্রাহ তামথেতি। অথ 
কৃষ্ণান্তদ্বানানস্তরং শ্রীরাধাং সখী রহ একান্তে উবাচ। কীদুশীং? মন্মথেন 
খিন্নাং যতঃ কলহান্তরিতাং তদবস্থাৎ প্রাপ্তাং, অতএব রতিরসেন খগ্ডিতাং 
অতো বিষাদযুক্তাং অতোহন্ুবারৎ চিন্তিত হরিচরিতৎ চাটুক্তিপাদপ্রপত- 
নাদি যয়! তাম্‌। “যা সখীনাং পুর পার্দপতিতৎ বল্লভঃ রুষ৷। নিরন্ত 
পশ্চাত্তপতি কলহান্তরিতা হি সে”তি কলহাস্তরিতালক্ষণম্‌ ॥ ১ ॥ 

অস্তাপি রামকিরীরাগধতিতালৌ। কিমুবাচেত্যাহ-_মাধবেত্যাদিন!। 
অয়ে ইতি সম্বোধনম্‌। হে মানিনি! মাধবে মানং মা কুরু, মাধব ইতি 


শ্রীকঞ্চ চলিয়া! গেলে কলহাস্তরিতা, কন্দপর্ি্টা, রতিরস-বঞ্চিতা 
বিষাদ্দিতা রাধ। হরিচরিত (তাহার বিনয়বচন ও পাদদপতনাদ্দি ) অন্ুচিস্তনে 
মগ্না হইলেন। এমন সময় সঘথী আসিয়া একান্তে ষ্তাহাকে বলিতে 
লাগিলেন--॥ ১ ॥ 


নবমঃ সগ্ি ( মুগ্ধ-সুকুন্দঃ ) ১১১ 
তালফলাদপি গুরুমতিসরসম্‌ । 
কিমু বিফলীকুরুষে কুচকলসম্‌ ॥ ৩॥ 
কতি ন কথিতমিদমনুপদ্মচিরমূ। 
মা পরিহর হুরিমতিশয়রুচিরম্‌ ॥ ৪ ॥ 


মধুবংশোদস্তবে শরিয়া মহাসম্পত্তেঃ পত্যো চেতি মানানরহতমুক্তম। কথং? 
বঞ্চকেংম্মিন মানে! ন বিধেয় ইত্যাহ। মৃদপবনে বহতি সতি হরির- 
ভিসবতি। হছে সথি! ভবনে অতঃপবধ অপরং স্বুথং কিমন্তি? মাধবা- 
ভিসবণাপ্ন্তৎ সুখৎ নাস্ত্যেবেত্যর্থঃ ॥ ২॥ 

স্থখমস্ত তেন মম কিমিতি চেৎ স্তনাভ্যামাভ্যাৎ কিমপবাদ্ধমিতি সোৎ- 
প্রাসমাহ। কুচকলসৎ কিমর্থং বিফলীকুরুষে যতন্তালফলাদপি গুকৎ শ্রেষ্ঠং 
তথা সরসৎ রসশাস্ত্রোক্তলক্ষণসহিতং অতত্তদন্থভবৎ বিনা অস্ত বিফলীকরণং 
ন যুক্তমিত্যর্থঃ॥ ৩ ॥ 

তদুপদেশং বিনা ইং ক্রিয়তে ইত্যাহ। ইদমচিরমধুনৈবানুক্ষণং 
কিয়দ্ব1! ন কথিতৎ হবিং মনোহবণশীলং ম1 পরিহুর ম৷ ত্যজ, ষতোইতিশয়েন 
ন্ুন্দরম্‌ ॥ ৪ ॥ 


পবন ধীরে প্রবাহিত হইতেছে, হরি অভিসারে আসিতেছেন। সখি, 
ইহা! অপেক্ষা গৃহে আর কি অধিক সুখ পাইবে? অগ্রি মানিনি! মাধবের 
গ্রতি মান করিও না ॥২ ॥ 

তালফলের মত গুরু এবং সরস মনোহর কুচকলস কি অন্য বিফল 
করিতেছ ?॥ ৩॥ 

তোমাকে তো কতবারই বলিলাম, চিরম্ন্দর হরিকে কখনো পরিত্যাগ 
করিও না ॥ ৪ ॥ 


১১২ শ্রীশ্রীগীতগোবিন্দম্‌ 


কিমিতি বিষীদসি রোদিষি বিকল! । 
বিহ্সতি যুবতিসভা তব সকল ॥ ৫ ॥ 
সজলনলিনীদলশীলিতশয়নে । 
হরিমবলোকয় সফলয় নয়নে ॥ ৬॥ 
জনয়সি মনসি কিমিতি গুরুখেদম্‌। 
শৃণু মম বচনমনীহিতভেদম॥ ৭ ॥ 


এতওৎ শ্রত্বাশ্রমুখীৎ প্রত্যাহ | ত্বমধূনা কিমিতি বিধীদসি বিকল! সতী 
রোদিষি মা বিষীদ মা রোদ ইত্যর্থ:ঃ। কথং তব সকলা! প্রতিপক্ষযুবতিসভা 
ত্বন্মোদ্ধ্যদর্শনেন বিশেষেণ হসতি ॥ ৫ ॥ 

ষথেয়ং ন বিহসতি তথোপদিশ ইত্যাহ। সান্ধুপপ্মপত্রৈঃ রচিতশয্যায়াং 
হরিমবলোকয়। ততঃ কিং স্তাৎ নয়নে সফলয়, ত্রিভুবনে নয়নমহোৎ- 
সবালোকনাদন্তৎ ফলৎ নাস্তীত্যর্থঃ ॥ ৬ ॥ 

এতৎ শ্রত্বাপি খিগ্যন্তীংৎ প্রাহ। মনপি গুরুখেদং কিমিতি জনয়সি 
নৈবৎ বিধেয়ম্। মম বচনৎ শৃণ্ু। কীদৃশম্। অনীহিতমচেষ্টিতমনভি- 
লধষিতমিতি যাবৎ । প্রকৃতে তু অনীহিতৎং বিরহছঃখমেব তস্ত ভেদে 
যন্মাতৃৎ ॥ ৭ ॥ 


তুমি কেন দুঃখ করিতেছ, কাঁদিয়া আকুল হইতেছ? দেখিতছ 
না তোমার এই দশা দেখিয়া (তোমার প্রতিপক্ষ) যুবতী সকল 
হাসিতেছে ? ॥৫॥ 

ইহা অপেক্ষা চল, সজল পদ্মদলরচিত শয্যায় শায়িত হরিকে দেখিয়! 
নয়ন সফল করিবে ॥৩৬॥ 

কেন গুরুতর ছুঃখে মনকে ক্রিষ্ট করিতেছ? যাহাতে ছুঃখ দুব হইবে, 
তাহাই বলিতেছি শুন ॥ ৭ ॥ 








নবমঃ সর্গঃ ( মুসধ-যুকুন্দঃ ) ১১৩ 


হরিরুপযাতু বদতু বহু মধুরম্‌। 

কিমিতি করোবি হৃদয়মতিবিধুরম্‌ ॥ ৮ ॥ 

শ্রীজয়দেবভণিতমতিললিতম্‌ 

স্থখয়তু রসিকজনং হরিচরিতম্‌ ॥ ৯ ॥ 

্িগ্ধে য পরুষাসি যণ্ড প্রণমতি স্তদ্ধাসি যদ্রীগিণি 

দ্বেষস্থাসি যছুন্মুখে বিমুখতাং যাতাসি তশ্মিন্‌ প্রিয়ে । 

তদ্যুক্তং বিপরীতকারিণি তব শ্রীখণ্ডচর্চা বিষং 

শীতাংশুস্তপনে। হিমং হুতবহঃ ক্রীড়ামুদে! যাতনাঃ ॥ ১০ ॥ 

শ্রোতব্যমেবাহ। হরিরুপ সমীপৎ যাতু, বহু চাটু করোতু, হৃদয়মতি- 
বঞ্চিতৎ কিমিতি করোধি, শ্রীৃষ্ম্ত মধুরবচনেন মোদয়প্ব চিত্তৎ ম। খেদয় 
ইত্যর্থঃ ॥ ৮ ॥ 

শ্রীজয়দেবভণিতৎ রসিকজনৎ স্তুখয়তু । যতঃ হরেশ্চরিতং যত্র তৎ 
অতএবাতিললিতম্‌ ॥ ৯ ॥ 

অথ তন্তামনুত্তরায়াং সেধ্যমেবাহ_ শ্িগ্ধে ইতি । তন্মিন্‌ প্রিয়ে নিরু- 
পাধিপ্রেমান্ুবন্ধবন্থুরে ন্সিগ্ধে চাটুবাক্প্রয়োক্তরি যৎ পরুষাসি নিষ্টুরাসি 
প্রণমতি প্রণতে স্তন্বাসি দগ্ডবৎ স্কথিতাসি যদ্রাগিণ্যন্থরাগযুক্তে দ্বেষস্থাসি 
বিরক্তাসি যহুনুখেত্বনুখাবলোকনোত্স্থকে বিমুখতাং যাতাসি বিমুখীভূতা সি, 
হে বিপরীতকারিণি! তরদেতত্তে যদ্বিপরীতৎ জাতৎ তদ্যুক্তমেব। তৎ 
কিমিত্যাহ ।- চন্দনলেপো বিষমিবোদ্বেজকঃ তাপাপহারী চন্দ্রঃ হুর্যযবন্তাপকঃ 


হিমৎ বহ্নিবদ্দাহকৎ রতিজনিতহর্ষাস্তীব্রবেদনাঃ বিপরীতকৃতে বিপরীতমেব 
ফলৎ স্তাদ্িত্যর্থঃ ॥ ১০ ॥ 





হরি আঙ্গুন, আসিয়। সুমিষ্ট সম্ভাষণ করুন। কেন হৃদয়কে এমন করিস্স। 
ব্যথিত করিতেছ ? ॥ ৮ ॥ 


শ্রীজয়দেব-ভণিত অতিমধুর এই শ্রীহরিচরিত রূসিকজনের স্থখোৎপা্ন 
করুক ॥৯ ॥ 


৮ 


১১৪. শ্রীশ্রীগীতগো বিন্দম্‌ 


সান্দ্রানন্দপুরন্দরাঁদিদিবিষদ্বৃন্দৈরমন্দাদরা- 
দানমৈম্মুকুটেন্দনীলমণিভিঃ অন্দশিতেন্রিন্বিরম্‌। 
স্বচ্ছন্দং মকরন্দনুন্দরগলন্ন্দীকিনীমেদুরং 
ঞীগোবিন্দপদীরবিন্দমশুভক্ন্নীয় বন্দামহে ॥ ১১ ॥ 
ইতি শ্রীগীতগোবিন্দে মহাকাব্যে কলহান্তরিতাবর্ণনে 
ুগ্ধমুকুন্দো নাম নবমঃ সর্গঃ ॥ ৯ ॥ 


অথ শ্রীকষ্ণম্ত রাধিকাৎ প্রতি বক্ষ্যমাণচাটুক্কিস্মরণেন শ্রীরাধিকামহিম- 
্্ত্যানন্বাবিষ্টঃ তৎসৌভাগ্যপ্ভোতনার় শ্রীকৃষ্ণন্তৈশব্য্যমাহ সান্দ্েতি। 
গ্রীগোবিন্দন্ত পদ্ারবিন্দম শুভানাৎ ভক্তিপ্রতিবন্ধকানাং বিনাশায় বন্দামহে । 
কীদৃশং বলেনিয়মান্সিবিড় আনন্দে। যেষাৎ তেষামিন্ত্রাদিদেবানাৎ বুন্বৈরধি- 
কাদরাদানমৈঃ মুকুটেন্দ্রনীলমণিভিঃ সন্দশিতঃ ইন্দিন্দিরো৷ ভমরো ত্র । তৎ 
কুতঃ যতঃ স্বচ্ছন্দং যথা স্তার্তথা মকরন্দবৎ স্ুন্দরৎ যথা স্তাত্তথ। গলস্ত্য। 
আকাশগন্গয়। সিদ্ধৎ ষন্তৈকাংশস্তেবৃডমহিম। তেন শ্রীকৃষ্জেন যচ্চরণ শিরোধারণং 
প্রার্থ্যতে, তৎ সৌভাগ্যৎ কেন বর্ণনীয়মিত্যর্থঃ। অতএব শ্রীরাধিকা- 
মানোপশমনচিন্তয়। মুগ্ধো মুকুন্দে। যত্র সঃ ॥ ১১ ॥ 

ইতি বালবোধিন্তাৎ নবমঃ সর্গঃ ॥ 





যে প্রিরধবদের প্রতি কঠোর, প্রণতের প্রতি উদ্বাসিনী, অন্ুরক্তের প্রাত 
বিরক্ত এবং উন্মুখের প্রতি বিমুখ, সেই বিপরীতকারিণীর পক্ষে চন্দনান্লেপন 
বিষ-তুল্য, চন্ত্র হূর্য্যসদূৃশ, হিমকণ| বহ্িবৎ এবং রতিক্রীড়া যাতনাদায়ক 
বলিয়। প্রতীত হইবে, ইহাতে আর আশ্চর্য কি ?0॥১০॥ 

পুরন্দরাদ্ি দ্বেবগণ, অশেষ আদরে ও প্রগাঢ় আনন্দে প্রণত হইলে নমিত 
মুকুটের ইন্দ্রনীলমণিসমুহ যে চরণে ভ্রমরাবলীর শোভ। ধারণ করে, এবং 
বিগলিত মকরন্দ-স্ুন্দর মন্দাকিনীর স্বচ্ছন্দ ধারায় মেদুর অর্থাৎ শীতল হয়, 
অণ্ডভ নাশের অন্ত সেই গোবিন্দপদারবিন্দের বন্দনা করি ॥ ১১ ॥ 


ুগ্ধমুকুন্বনামক নবম সর্গ 


দশম: সর্গঃ 
মুগ্ধমীধবঃ 
অত্রীন্তরে মস্গরোষবশীমসীম- 
নিঃশ্বাসনিঃসহমুখীং সুমুখীমুপেত্য | 
সত্রীড়মীক্ষিতসখীবদনাং প্রদৌষে 
সানন্দগদ্গদপদং হরিরিত্যুবাঁচ ॥ ১॥ 
গীতম্‌ ॥ ১৯ ॥ 
দেশবরাড়ীরাগাষ্টতালীতালাভ্যাৎ গীয়তে | 
বদসি যদি কিঞ্থ্দিপি দ্তরুচিকৌমুদী 
হরতি দরতিমিরমতিঘোরম্‌। 


ততঃপ্রাতরারভ্যোক্তপ্রকারেণ দিবসে প্রবৃত্তে সত্যুপাক্রাস্তা দা বৃতেন্দু- 
নিশাদ্িবৃত্তমাহ অত্রেত্যাদ্দিনা। অশ্মিশ্নবসরে প্রর্দোষসময়ে কিঞ্চিং 
কোপোপশমনেন প্রসন্নবদনাৎ শ্রীরাধাৎ সমীপমাগত্যানন্দেন গলদক্ষরপদ- 
সহিতৎ যথা স্তাত্তথ। হরিরিতি বক্ষ্যমাণমুবাচ। কীদৃশম্‌? অতিনিংশ্বাসেন 
নিঃসহকান্তবচনা দ্বিরহিতৎ মুখৎ যন্তাস্তাম। যতঃ শিথিলমানেন সধ্যায়ত্তাং 
অতএব কিমধুনা বিধেয়মিতি সব্বীড়ং যথা স্তাত্তথেক্ষিতং সখীবদনৎ যয়া 
তাম্‌॥ ১॥ 

কিমুবাঁচ তাহ বদসীত্যাদিনা। অন্ত দেশবরাড়ীরাগাষ্টতালীতালো 


০ 


ক্রমে সন্ধ্যা হইয়া! আগসিল। মলিনবদন] প্রীরাধার ক্রোধ কিঞ্চিৎ 
প্রশমিত হইলেও ( কৃষ্ণবিরহে ) দবীর্ঘনিশ্বাস বহিতে লাগিল। এমন সময় 
শ্রীকৃষ্ণ পুনরায় উপস্থিত হওয়ায় তিনি সলজ্জভাবে সখীগণের মুখের দিকে 
চাহিলেন। রাধার এই ভাব দেখিয়া শ্রাহরি আনন্দগণ্গদ্ববচনে বলিতে 
লাগিলেন ॥ ১ ॥ 








১১৬ শ্রীশ্রীগীতগোবিন্দম 


স্ক্ুরদধরসীধবে তব বদন-চন্দ্রমা 

রোচয়তি লোচন-চকোরম্‌ ॥ ২॥ 

প্রিয়ে চারুশীলে মুঞ্চ ময়ি মানমনিদাঁনম্‌। 
সপদি মদনানলো দহতি মম মানসম্‌ 
দেহি মুখকমলমধুপাঁনম্‌ ॥ ৩ ॥ 


“লঘুদ্ধ তো লঘুশ্চেতি অষ্ট তালী প্রকীর্তিতি”তি তাললক্ষণৎ। হে প্রিয়ে ! 
চারুণীলে! ময়ি মানৎ মুঞ্চ। কীদৃশং অনিদানমকারণৎ। চারুশীলায়া 
অকারণমানস্তাযুক্তত্বাদিত্যর্থঃ । যতঃ সপদ্দি তৎক্ষণৎ ত্বন্মানস মকালমেব 
কামাগিম্মম মানসং দহতি, ততে। মুখকমলমধুপানং দেহি, অন্তদর্ণহস্ত 
পানেনৈব শাস্তিরিত্যর্থঃ। ছরাপমিদৎ দুরেহস্ত। হে প্রিয়ে। ত্বং যদি 
কিঞ্চিিপি বদসি তা দন্তরুচিকৌমুদী মমাতিঘোরৎ ভয়জনকৎ তিমিরং 
হর্তি তথ! তব বদ্নচন্দ্রমাশ্চ মম লোচনচকোরং স্ষুরদধরসীধবে উচ্ছলিতাধর- 
নুধাঁপানার্থ, সাভিলাষং করোতি, নয়নস্ত চকোরত্বেন ত্ব্দেকজীবনত্ব- 
মুক্তম্‌ ॥ ২॥ ৩॥ 





তুমি ঘি একটা কথাও কও, তাহা। হইলেই তোমার দশনপড্ক্তির 
জ্যোত্স।চ্ছটায় আমার অন্তরের € ভীতিরূপ ) অতিঘোর অন্ধকার দুরীভূত 
হুয়। তোমার বদ্ঘন-চন্ত্র-উচ্ছ্বলিত অধরন্ধা পানের অন্ত আমার নয়ন-চকোর 
অত্যন্ত পিপাসিত হইয়াছে ॥ ২ ॥ 


পরিয়ে, চারুশীলে ! (আমার প্রতি ) অকারণ মান পরিত্যাগ কর, যখন 
হইতে মান করিয়াছ, তখন হইতেই আমার চিত্ত ম্নানলে দগ্ধ হইতেছে। 
তোমার মুখকমলের মধুদানে সেই জ্বাল নির্বাপিত কর ॥ ৩॥ 


দশমঃ জর্গঃ (মুদ্ধ-মাধবঃ ) ১১৭ 


সত্যমেবীসি যদি স্দতি ময়ি কোপিনী 
দেহি খরনয়নশরঘাতম্‌। 

ঘটয় ভূজবন্ধনং জনয় রদখগুনম্‌ 

যেন বা ভবতি স্থখজাতম্‌ ॥ ৪ ॥ 
ত্বমসি মম ভূষণং ত্বমসি মম জীব্নম্‌ 
ত্বমসি মম ভবজলধিরত্ুম্‌। 

ভবতু ভবতীহ ময়ি সততমনুরোধিনী 
তত্র মম হৃদয়মতিযত্ুম্‌ ॥ ৫ ॥ 





ত্্বেকজীবনে ময়ি রোষে। ন সন্তবতি চেত্ুহি এবং কুর্বিত্যাহ। হে 
সুদ্দতি ! প্রসন্নবদনে ! ধর্দি সত্যমেব ময়ি কোপিম্তপি, তর্দা খরা এব 
নয়নশরাস্তৈঃ প্রহার কুরু, তেন চেন্ন তুষ্যসি, তদ। ভূজাভ্যাৎ বন্ধনং ঘটয়, 
তেনাপি অসস্তোষস্তদা রদৈর্শনৈঃ খণ্ডনং জনয়। কিং বহুনোক্তেন, যেন 
বা সুখজাতৎ ভবতি সুখমুৎপগ্ভতে তদেব কুরু। অত্র গৃঢোহভিপ্রায়ঃ 
স্বীয়েংপরাধিনি দৃণ্ড এবোচিতো নোপেক্ষেতি ভাব ॥ ৪ ॥ 

ননু ত্বয়ি মম কোপস্ত কঃ প্রসঙ্গঃ দণ্ডস্ত বা। যা তব প্রিয়া সৈব দণ্ড 
করোত্বিতি চেত্তত্রাহ। ত্বমেব মম জীবনম্‌ অসি ত্বমেব মম ভূষণমসি, 
তদ্বয তিরেকেণান্তজীবনাদিকমপি চেন্নান্তি তন্ঠ্যন্াঙ্গনানাৎ কা বার্ত্যেত্যর্থঃ। 
যতো। ভবঃ সংসারঃ স এব ঞলধিস্তত্র ত্বং রত্বরূপ সর্বপ্রেয়সী-শ্রেষ্টেত্যর্থঃ। 
যথা কশ্চিৎ বত্বাকরাৎ বিচিত্রবত্রৎ লব্ধ? আত্মানং পূর্ণৎ মন্ুতে তথাম্মিন্‌ 


ররর অর 


প্রস্ননবদনে ! ঘর্দি সত্যই আমার উপর কোপ করিয়া থাক, তবে তোমার 
তীক্ষ কটাক্ষশরে আমাকে আঘাত কর। ভুজলতায় পাশবদ্ধ করিয়া, চুম্বনে 
অধর দংশন করিয়া, বাহাতে তোমার সুখ হয়, সেই ভাবেই আমার শান্তি 
বিধান কর ॥ ৪॥ 





১১৮ ীশীগীতগোবিন্দম্‌ 


নীল-নলিনাভমপি তন্বি তব লোৌচনম 
ধারয়তি কোকনদরূপম্‌। 
কুম্থম-শর-বাণ-ভাবেন যদি রঞ্জয়সি 
কৃষ্ণমিদমেতদন্ুরূপম্‌ ॥ ৬ ॥ 


স্কুরতু কুচকুভ্তয়ৌরুপরি মণিমঞ্জরী 
রঞ্জয়তু তব হৃদয়দেশম্‌। 


লোকে স্ত্রীরত্ব ত্বাং প্রাপ্য কৃতার্থোহন্মীতি ভাবঃ। অতএব ভবতীহ নিরস্তরৎ 
মধ্যনুকূল! ভবত্বিত্যর্থঃ । মম হৃদয়মতিশয়েন যত্বো ষস্ত ৩ ॥ ৫ ॥ 

স্বগুণপরীক্ষণোপকরণত্বেন চেম্মামঙ্গীকরোধি, তথাপি চরিতার্থঃ শ্তামি- 
ত্যাহ। হে তন্বি! তব লোচনং নীলনলিনাভমপি সংপ্রতি রক্তোৎপলরূপং 
ধারয়তি, তদেতেন ত্বধ্যন্ুরগজনবিগ্যাস্তি ইত্যবধারিতৎ, এষানুরঞ্জনবিদ্যা! ময়ি 
পরীক্ষ্যতাম্। পরীক্ষাপ্রকারমাহ, ত্বৎ যদি কৃষ্ণং কুষ্ঙরূপৎ মাং তেন লোচনেন 
কুন্মশরবাণভাবেন সানুরাগণৃষ্ট্যা রঞজয়সি, তদিদমেব তত্ত যোগ্যৎ ভবতি 
শিক্ষিত] বিষ্ভা প্রয়োগেণৈব জ্ঞায়তে ইত্যর্থঃ ॥ ৬ ॥ 

এতচ্জুবণেন কিঞ্িৎ প্রসন্নাৎ বীক্ষ্য চাতুর্যেণাভীষ্টৎ প্রার্থয়তে । ততশ্চ 








পপ পপ স্পা পাপ 


তুমিই আমার ভূষণ, তুমিই আমার জীবন, তুমিই আমার সংসার-সাগরের 
রত্রস্বূপ। হৃদয়ের একান্ত অভিলাষ এই যে, তুমি যেন আমার প্রতি চির- 
অনুকুল থাকিও ॥ ৫ ॥ 

হে কৃশাঙ্গি, তোমার নীল-নলিনাভ নয়ন সম্প্রতি (কোপে আরক্ত 
হইয়! ) কোকন্দ ( রক্তপন্ন ) রূপ ধারণ করিয়াছে । মদনের বাণরূপে এ 
আখি ষদ্ি আমার কৃষ্$দেহকে অনুরঞ্জিত করিতে পারে (এ আখির 
সান্থুরাগ-ৃষ্টিতে যদি আমাকে প্রসার্দিত কর ) তবেই উহার রূপাস্তর গ্রহণের 
সার্থকত। প্রতিপন্ন হয় ॥ ৬ ॥ 





দশমঃ সর্গঃ (মুদ্ধমাধবঃ) ১১৯ 
রসতু রসনাপি তব ঘন-জঘন-মগডলে 
ঘোষয়তু মন্মথনিদেশম্‌ ॥ ৭ ॥ 
স্থল-কমলগঞ্জনং মম হৃদয়রপ্জনম্‌ 
জনিত-রতি-রঙ্গ-পরভাগম্‌। 
ভণ মস্থণ-বাঁণি করবাণি চরণদ্বয়ম্‌ 
সরস-লসদলক্তক-রাগম্‌ ॥ ৮ ॥ 
স্মর-গরল-খণ্ডনং মম শিরসি মণ্ডনম্‌ 
দেহি পদ-পল্লবমুদারম্‌। 


মণিমাঁলা কুচকুস্তয়ৌরুপরি চঞ্চল ভবতু, তেন কিং স্তাত্তব হৃদয়দেশং 
শোভয়তু, কাঞ্চয্যপি ঘনজঘনমণ্ডলে শব্দায়তাম্‌ শব্দ কুরুতাৎ। কীদৃশধ_ 
মন্মথস্তাজ্ঞাৎ ঘোষয়তু, বচনভঙ্গ্য। প্রার্থনাবিশেষোহয়ম্‌ ॥ ৭ ॥ 

তথাপ্যনুত্তরামাহ | হে ক্সিগ্ধবচনে! ভণ আজ্ঞাপয় । কিমাজ্ঞাপয়ামি ? 
তব চরণদ্বয়ম সরসেন লসতালক্তকেন বাগে! ষত্র তাদুশং করবাণি ; যতঃ স্থল- 
কমলগঞ্জনং গঞ্জয়তীতি গঞ্জনৎ তত্তিরস্কারকমিত্যর্থঃ। আরক্তত্বাৎ কৌমল্যাচ্চ; 
অতএব মম হদ্ররঞ্জনং, তে! জনিতে। রৃতিরঙ্গে পরভাগঃ পরমশোভা যেন 
তৎ॥৮॥ 

অতত্তদঙ্গীকারেণৈব মম তপোপশমনমিতি সর্বববিজয়িতদগ্‌ পশ্ফ,দ্তিপর- 





পাশাপাশি শাক পা পপ পপ. অস্প বস সীাসিস্প্ল  শী 


(ক্রীড়াকালে) কুচকুস্তের উপর ক্ফ,প্তিপ্রাপ্ত মণিমালায় তোমার হৃদয়দেশ 
শোভিত হউক। এবং তোমার ঘন-জঘন-মগণ্ডলস্থিত মেখলা শব্ধায়মান 
হইয়। মন্মথনিদেশ ঘোষণ। করুক ॥ ৭ ॥ 

মধুরভাষিণি, তুমি আদেশ দাও, আমার হৃদয়ের শোভাবর্ধক, স্থল- 
কমলের শোভাহারী, রতিরঙ্গে পরম রমণীয় তোমার এঁ চরণ-কমল সরস 
অলক্তকরাগে রঞ্জিত করি ॥ ৮ ॥ 


১২০ শ্রীশ্রীগীতগোবিন্দম্‌ 


ভ্বলতি ময়ি দারুণে। মদনকদনানলো 
হরতু তছুপাঁহিত-বিকারম্‌ ॥ ৯ ॥ 
ইতি চটুল-চাট্র-পটু চারু মুরবৈরিণো- 
রাধিকীমধি বচনজীতম্‌। 

জয়তি পল্মাবতী-রমণ-জয়দেব-কবি- 
ভাঁরতী-ভণিতমতিশীতিম্‌ ॥ ১০ ॥ 


বশঃ সন্‌ প্রার্থয়তে | হে প্রিয়ে! মম শিরসি পদ্দপল্লবমর্পয় ৷ কীদৃশমুদারৎ 
বাঞ্চিত প্রদ্ম্‌ অতো মহৎ । কিমর্থং স্মগরলং খণ্ডয়তীতি তৎ। ন কেবলমিদং 
খণ্ডনং ভূষণঞ্চ। কথমেবঃ প্রার্থয়সে ইত্যাহ | কামক্লেশ এব দারুণো২রুণঃ 
সর্যঃ ময়ি জ্লতি, অতত্তেনোপাহিতবিকারৎ হরতু, তদ্ধারণমাত্রেণ 
তাপোহপযাস্ততীত্যর্থঃ ॥ 'অরুণঃ স্ফুটরাগে স্তাৎ সুর্য্যে সুধ্যস্ত সারথৌ” ইতি 
বিশ্বঃ ॥ ৯ ॥ ূ 

ইত্যুক্তপ্রকারং মুরবৈরিণে! রাধিকাঁৎ লক্ষ্টীকৃত্য বচনসমুহো! জয়তি, 
সর্রোৎকর্ষেণ বর্ততে। পরমপ্রেক্সী বিয়ত্বাদিতি। কীদৃশৎ চটুলৎ চঞ্চলং 
অনেকপ্রকারমিতি যাঁবৎ। চটুলচাটুনা পটু মানাপনয়নসমর্থৎ চারু অন্ধু- 
রাগশোভনম্। পুনঃ কীদৃশং__অতিশাতৎ পরমস্থখপ্রদমিত্যর্থঃ | পুনঃ 
কীদৃশং পল্মাবতী শ্রীরাধিকা তৎপরতয়া তথানাকী শ্রীজয়দেবপত্বী তদগ্‌ণ- 
বর্ণনাদিন। তন্তা রমণস্ত জয়দেবকবের্ভারত্যা ভণিতম্‌ ॥ ১০ ॥ 


হেপ্রিয়ে! কামবিষ-বিনাশক আমার শিগোভুষণ তোমার এ পরম 
স্থন্রর পদ্বপল্লব এই মস্তকে স্থাপন কর। আমার অন্তর দ্বারুণ মদনানলে 
জ্বলিতেছে, তোমার চরণ স্পর্শে সে বিকার দুরীভূত হউক ॥ ৯॥ 

রাধিকার প্রতি প্রযুক্ত মুরারির মুপ্ৰর অন্ুরাগবাক্য-সম্বলিত পঞ্মাবতী- 
রমণ জয়দেব কবির এই আনন্দপ্রদ সঙ্গীত জয়যুক্ত হউক ॥ ১০ ॥ 


দশমঃ সঃ ( মুঙ্ধমাধবঃ ) ১২১ 


পরিহর কৃতাতঙ্কে শঙ্কাং ত্বয়৷ সততং ঘন- 
স্তন-জঘনয়াক্রান্তে স্বান্তে পরানবকাশিনি। 
বিশতি বিতনোরন্যো ধন্যো ন কোহপি মমান্তরং 
প্রণয়িনি পরীরস্তারস্তে বিধেহি বিধেয়তাম্‌॥ ১১ ॥ 
মুদ্ধে বিধেহি ময়ি নির্দদয়-দন্তদংশ- 
দৌর্বলিবন্ধনিবিড়-স্তনগীড়নানি | 

চণ্ডি ত্বমেব মুদমঞ্চ ন পঞ্চবাণ- 
চাণ্ডালকাগ্ু-দলনাদসবঃ প্রয়ান্ত ॥ ১২॥ 


অথ তদর্থং ত্বপরৎ কৃত্যৎ বিজ্ঞাপয়িত্রমাহ পরীতি । অন্তস্ত্রীসন্তোগ- 
বিতর্কঃ শঙ্কাকতঃ আতঙ্কঃ শঙ্কা! যয়। হে তাদৃশি, শঙ্কাং পরিহর। কথং ত্বয়া 
নিরস্তরৎ ব্যাপ্ডে মনসি অন্তবমভ্যন্তরৎ বিতনোস্তনুশৃন্তাৎ কামাদন্ো ধন্স্তাদৃক্‌ 
সৌভাগ্যবান জনঃ কো২পি ন প্রবিশতি। মনোদ্ারেণৈব এতদভ্যন্তর 
প্রবিশতি মে মনঃ চেতঃ ত্বয়া ব্যাপ্ত, কেন পথা প্রবেষ্টব্যমিত্যর্থঃ। 
অতএবাবকাশশৃন্টে ইতরাবকাশাবসবে। ন চেন্মনসি আস্তাৎ তত কথৎ ত্য়ি 
সাধারণদৃষ্টিঃ শ্তাদিত্যর্থঃ। শঙ্কাৎ ত্যন্ত। চ কিৎ কর্তব্যৎ হে প্রণয়িনি ! 
পরিবন্তস্তারন্তে ইতি কর্তব্যতাং কুরু ॥ ১১ ॥ 

যদি মদ্বচনান্ন প্রত্যেষি, তহি স্বরমেব দগ্ুমাচরেত্যাহ মুগ্ধ ইতি। স্বীয়ে 
দণ্ডমকুর্বাণে ইতি সন্বোধনং কোপাবেশানৈতদধ্যন্ ইতি চণ্তীতি, ত্বমেব 











হে ভীতিপ্রবণে! আমাকে অন্তানায়িকাসক্ত বলিয়া ষে আশঙ্কা 
করিতেছ তাহা পরিহার কর। ঘন-স্তন-জঅঘনের বিপুলতায় তুমিই আমার 
চিত্ত অধিকার করিয়া বসিয়া আছ। সেখানে অন্তের অবস্থিতির অবকাশ 
কোথায়? অতন্থ কামদেব ভিন্ন (দ্রেহধারী) কে এমন ভাগ্যবান্‌ যে, 
আমার অন্তরে প্রবেশ করিবে ? অতএব হে প্রণফিনি ! আলিঙ্গনে অনুমতি 
দাও ॥ ১১ !| 


১২২ প্রীস্ীগীতগোঁবিন্দম্‌ 


শশিমুখি তব ভাঁতি ভঙ্গুর-জ- 
যুবজন-মোহ-করাল-কালসর্পা । 
তদুদিত-ভয়ভঞ্জনায় যুনাং 
ত্দধর-সীধু-ন্ুধৈব সিদ্ধমন্ত্র ॥ ১৩ ॥ 


মুদমঞ্চ স্থখং প্রাপ্ধ হীত্যথঃ । তত্প্রকারমাহ | ময়ি নির্দিয়দন্তদংশদোর্বলি- 
বন্ধনিবিড়ন্তনপ্রহরণানি বিধেহি। এতানি বিধায় মুদরমাপ্র হীত্যর্থঃ। 
কিমেতাবতা। সেতস্তি পঞ্চবাঁণএব চাগ্ডালঃ দুষ্টচেষ্টত্বাত্ৃস্ত বাণপ্রহরণাৎ্থ মম 
প্রাণাঃ ন প্রয়ান্ত ॥ ১২॥ 

মম কোঁপো নান্ত্যেবেতি চেত্রত্রাহ শশীতি। হে শশিমুখি! তব 
ভঙ্গুরত্রর্ভাতি, কোপিনী চেন্নাসি তৎ কুতো ভ্রবোর্ভনুরত্বামিতি ভাবঃ। 
সহজৈব ভ্রর্ভস্ুরা ন কোপাৎ ইতি চেত্তত্রাহ। যুবজনন্ত মম মোহনায় ভয়ঙ্করী 
কালসর্পা ভীত্যুৎপাদ্ধনং কোপাদেবেত্যর্থঃ। তহি তয়। দ্টন্ত তবৌধধা- 
ভাবাদনর্৫থাপত্তিরেব স্তাদত আহ। ততন্তা উদ্দিতন্ত ভয়ন্ত নাশায় যুনামস্মীকং। 
বহুবচনৎ তন্তাঃ প্রসন্নতামালক্ষ্যাত্মনো বহুমানিত্বাৎ। ত্বদধরসীধুন্থধৈব 
সিদ্ধমন্ত্ঃ। নান্তৎ কিঞ্চিণস্তীত্যেব শব্দার্থঃ। মাদকত্বাৎ সীধু ইতি মধুরত্বাৎ 
স্থধেত্যুক্তম। কালসর্পদ্টস্ত।মৃতাদেব জীবনং নান্যথেত্যনস্থগতিকত্বঞ্চ 
বোধিতম্‌ ॥ ১৩॥ 

হে মুগ্ধে! তুমি নির্দয়ভাবে দ্শন-দংশনে, ভূজলতার বন্ধনে এবং 
নিবিড় স্তনভার পীড়নে আমার দণ্ডবিধানপূর্ববক স্ুখানুভব কর। কিন্তুহে 
চণ্ডি! চগ্ডাল মদনের বাঁণে ষেন আমার প্রাণ না যায় ॥ ১২॥ 

হে চন্দ্রাননে ! করাল কালসর্পীর স্তায় তোমার ভ্র-ভঙ্গী আমার মোহ 
অন্মাইতেছে। তোমার মদির অধর-ম্ুধাই সে ভয় বিনাশের একমাত্র 
সিদ্ধমন্ত্র॥ ১৩ ॥ 


দশমঃ সর্গঃ (যুগ্ধমাঁধবঃ ) ১২৩ 


ব্যথয়তি বৃথা মৌনং তথ্ধি প্রপঞ্চয় পঞ্চমং 

তরুণি মধুরালাপৈস্তাপং বিনোদয় দৃষ্টিভিঃ। 
স্মুখি বিমুখীভাবং তাবছিমুগ্চ ন মুগ্ধ মাং 
স্বয়মতিশয়-নিগ্গে মুদ্ধে প্রিয়োহয়মুপস্থিতঃ ॥ ১৪ ॥ 
বন্ধুকদ্যতিবান্ধবোহয়মধরঃ স্সিগ্ধো1 মধুকচ্ছবি- 
গণ্ডে চণ্ডি চকাস্তি নীলনলিন-শীমোচনং লোচনম্‌। 


এবমুক্তেশুপ্যন্ুত্তরাম|হ ব্যথয়তীতি। হে তন্বি! মর্দলাভাৎ ত্বমপি 
কশাসীত্যথঃ। যন্মাদ্ব থ| মৌনং মাং ব্যথয়তি তম্মাৎ পঞ্চমং পঞ্চমস্বরং 
প্রপঞ্চয় বিস্তারয়, মধুরং বদেত্যর্থঃ। তেন কিং স্তাৎহে তরুণি! মধু- 
রালাপৈস্তাপমপসা রয় । কিঞ্চ হে স্ুমুখি ! কৃপাবলোকৈস্তাবদৌদাস্তৎ ত্যজ, 
মাং ন মুঞ্চ, সুমুখ্যা বিমুখীভাবে। ন যুক্ত ইত্যর্থঃ। কথমেবং করোমি তত্রাহ। 
হে মুগ্ধ! বিচারানভিজ্ঞে! প্রিয়োহ মতিশয়মিগ্ধঃ কথং মিপ্ধজ্ঞানং 
স্বয়মনাহৃত এবাগতঃ অতস্তত্তাগে মুটউুতৈবেত্যর্থঃ ॥ ১৪ ॥ 

অতঃ পঞ্চপুষ্প।ঞ্চি তমাস্তং তে অনঙ্গঃ পুষ্পাযুপবিলাসেন মাং ছনোতীতি 
ভঙ্গ্য! তদঙ্গানি স্তৌতি বন্ধকেতি। হেচত্তি! হে প্রিয়ে! স প্রসিদ্ধ 
পুষ্পাযুধঃ প্রায়স্্নুখসেবয়! বিশ্বৎ বিজয়তে অভিভবতি । এতদহমুতপ্রেক্ষে । 
পুষ্পাণি ত্বন্থুখে সন্তীতি পুষ্পাযুধস্ত ত্নুখসেবোতপ্রেক্ষিতা। কানি পৃষ্পাণি 
তবায়মধরো বন্ধ.কপুষ্পন্ত ছ্যতেবান্ধবঃ লোহিতত্বাৎ সাম্যং। গণ্ডে মধুক- 


শীল পাশা পপীশস্ম্সাপপপাসপ স্পা শা পপ টা টেপ কিট ্াীিিশাসাশীশীীতীশিসপপী স্পা সপ 


হেতন্বি! তোমার অকারণ মৌনভাব আমাকে ব্যথিত করিতেছে, 
কথা কও) কিশোরী, মধুর আলাপে হৃদরের তাপ প্রশমিত হউক । কৃপা- 
দৃষ্টিপাতে প্রসাদিত কর। হে স্ুমুখি! আমার প্রতি বিমুখ হইও ন]া। 
মুগ্ধে, আমি তোমার প্রতি একান্ত অনুরক্ত। সকল জ্বালার অবসান হইবে 
বলিয়। অনাহুতরূপেই তোমার নিকট আসিয়াছি, আমাকে পরিত্যগ 
করিও না ॥ ১৪ ॥ 


১২৪ শ্রীশ্ীগাতগোবিন্দম্‌ 


নাসাভ্যেতি তিলপ্রসূন-পদবীং কুন্দাভদস্তি প্রিয়ে 
প্রায়স্বমুখসেবয়। বিজয়তে বিশ্বং স পুষ্পায়ুধঃ ॥ ১৫॥ 


দূশো তব মদীলসে বদনমিন্দুসন্দীপনং 
গতির্জনমনোরমা বিজিত-রম্তমুরুদয়ম্‌॥ 

রতিস্তব কলাবতী রুচিরচিত্রলেখে ভ্রবা- 

বহো বিবুধ-যৌবতং বহসি তন্থি পৃথীগতা ॥ ১৬॥ 


পুষ্পস্ত ছবিশ্চকাস্তি পাওুত্বাদত্র সাম্যৎ। নী'লনলিনশ্রীমোচনে লোচনে 
কাষ্চগাদত্রসাম্যম্। নাসা তিলপ্রস্থনপদ্বীমন্বেতি অন্রাকৃত্যা সাম্যম্‌। 
হে কুন্দাভদন্তি! অত্র শৌক্র্যাৎ সাম্যৎ। ত্বন্থুখসেবয়ৈতানি পুষ্পাণি লব্ধ 
তৈরেবায়ুধৈবিশ্বৎ জয়তীত্যর্থঃ ॥ ১৫ ॥ 

কিঞ্চ হে তন্বি! ক্ষীণাপি ত্বং পৃথিবীগতাঁপি অতি্রল্প ভং দেবযুবতি 
সমূহ বহসীত্যহে। আশ্চর্ধ্যম। তত্প্রকারমাহ ।__-তব দূশৌ মদাললে মদ- 
জন্হর্ষেণ অলসে স্বর্গে তু একৈব মদালসানায়ী অঙ্গন! ত্বৎং মদাঁলসে দ্বে দৃশো 
ধারয়সীত্যাশ্চর্য্যমিত্যর্থঃ। তবেতি সর্ধত্রান্েতি। তথা বদনমিন্দুৎ 
মন্দীপয়তীতি তৎ তক্রেন্দুসন্দীপনীনাম্ী। কিঞ্চ গতি্জনস্ত মম মনোরমা 
তত্র মনোরমানারী। অপরঞ্চ উরুদ্বয়, তিরস্কৃতা কদলী যেন তৎ তত্র 
রম্তানায়ী। রতি কৌশলবতী তত্র কলাবতীনায়ী। ভ্রবৌ রুচিরে চিন্রলেখে 
ইব তত্রৈকা চিত্রলেখা ইতি ॥ ১৩৬ ॥ 





চগ্ডি, তোমার অধর বন্ধু কপুষ্পের মত রক্তবর্ণ, কপোল মধুক কুম্থমের 
মণ স্নি্ধপা্র, নয়ন নীলপদ্মের শোভাকে তুচ্ছ করে, নাসা তিলফুলসদৃশ, 
এবং দন্তপঙ্ক্তি কুন্দপ্রস্থনের স্টায় আভাবিশিষ্ট, ( তোমার আনন পঞ্চবাণের 
তুণীরতুল্য )। আমার মনে হয় মদন তোমার শ্রীমুথ প্রসাদেই বিশ্ব জয় 
করিয়াছে ॥ ১৫ ॥ 


দশমঃ সর্গ; (মুগ্ধমীধবঃ ) ১২৫ 


প্রীতিং বস্তনুতাং হরিঃ কুবলয়া'পীড়েন সাদ্ধং রণে 

রাধাপীনপয়োধরস্মরণকৃৎকুস্তেন সম্তেদবান্‌। 

যত্র স্থিতি মীলতি ক্ষণমথ ক্ষিপ্ত দ্বিপে তৎক্ষণাৎ 

কংসহ্যালমভূজ্জিতং জিতমিতি ব্যামোহকোলাহলঃ ॥ ১৭ ॥ 
ইতি শ্রীগীতগোবিন্দে মহাকাব্যে মানিনীবর্ণনে মুগ্ধমাধবে! নাম দশমঃ সর্গঃ | 

এবং স্বপ্রিয়াগুণকীর্তনাবেশান্মহাসঙ্কটস্থানেযু তৎ্পর্শন্ুখম্মরণপরবশখ 
শ্রীকুষ্ণং বর্ণযন্নাশাস্তে প্রীতিমিতি। হরির্বে! যুম্মাকং প্রীতিং তন্ৃতাম্‌। 
কীদৃশঃ রণে কুবলগ্লাপীড়েন সন্তেদবান আসঙ্গবান্। কীদূশেন ? শ্রীরাধায়াঃ 
গীনপয়োধরয়োঃ ম্মরণকৃতৌ সাৃশ্তেন সংস্কারোদ্বোধকতয়! ম্মমরকৌ কুস্তো 
যন্ত তেন। ঘত্র সম্তেদে তৎ ম্পর্শস্ুখেন সাত্বিকোদ্য়াৎ শ্রীকৃষ্ণ ক্ষণং স্বিগ্ভতি 
সতি মীলতি চ সতি কংসন্তাম্মা ভিজ্জিতং জিতমিতি ব্যামোহকোলাহলোহ- 
ভূ; তেনাবহিতেন শ্রীরুষ্ণেন ক্ষিপ্তে দ্বিপে সতি তৎক্ষণাৎ অনেন জিত 
জিতমিতি ব্যামোহকোলাহলোহভূৎ ইতি পূর্বত্র ব্যামোহ আনন্দেন উত্তরত্র 
তু শোকেনেতি জ্ঞেয়ম। অতএব সর্গোহয়ং শ্রীরাধাম্মরণবিকারবর্ণনেন মুগ্ধো 
মনোহরো মাধবে। যত্র সঃ ১৭ ॥ 

ইতি বালবোধিন্তাৎ দশমঃ সর্গঃ। 





দৃষ্টি তোমার মদালসা, বদন ইন্দু-সন্দীপনী, গতি জন মনোরমা, উরুদ্বয় 
রম্তাবিজয়িনী তুমি রতিক্রীড়ায় কলাবতী, এবং তোমার ভ্রদ্বয় চিত্রলেখার 
মত সুন্দর । হে তন্বি, তুমি মন্ত্যতলে থাকিয়াও অমর-যুবতীগণের আশ্রয়স্থল 
হইয়াছে ॥ ১৬ ॥ 

কুবলয়াপীড় হস্তীর সঙ্গে যুদ্ধে, তাহার কুন্ত সন্ভেদ্কালে রাধার গীন 
পয়োধরের স্মৃতি আাগরিত হওয়ায় ক্ষণকালের জন্ঠ ধাহার দেহ ঘর্ম্াক্ত এবং 
নয়ন নিমীলিত হইয়াছিল, এবং তাহার সেই অবস্থা দেখিয়া কংসপক্ষীয়গণ 
আনন্দধ্বনি করিলে ধিনি প্ররুতিস্থ হইয়! নিহত হস্তীকে দুরে নিক্ষেপপূর্ব্বক 
শত্রুপক্ষের শোক-কোলাহলের হেতু হইয়াছিলেন__সেহ শ্রীহরি আপনাদের 
প্রীতিবিধান করুন ॥ ১৭ ॥ মুগ্ধমাধব নামক দশম সর্গ 


একাদশ সর্গঃ 
জাঁনন্দগোবিন্দঃ 


ম্বচিরমনুনয়েন প্রীণয়িত্বা মৃগাক্ষীং 
গতবতি কৃতবেশে কেশবে কুপ্শয্যাম্‌ । 
রচিতরুচিরভূষাং দৃষ্টিমোষে প্রদৌষে 
স্কুরতি নিরবসাদাঁং কাপি রাধাং জগাদ ॥ ১॥ 
গীতম্‌ ॥ ২০ ॥ 
বসস্তরাগঘতিতালাভ্যাৎ গীরতে ।__ 
বিরচিত-চাটু-বচন-রচনং চরণে রচিত-প্রণিপাতম্‌। 
সম্প্রতি মঞ্জুল-বঞ্জুল-পীমনি কেলিশয়নমনুযাতম্‌ ॥ 
মুদ্ধে মধুমথনমনুগতমনুসর রাধিকে ॥২॥ ফ্রুবম্‌॥ 
এবং প্রিয়াৎ প্রসাগ্য মেঘৈর্মেতরমিত্যুপত্রান্তবচনাৎ সখীসম্মতিঞ্চালক্ষ্য 
কু্জশধ্যাং শ্রীকুষ্ণে গতবতি সতি সখী শ্রীবাধামাহ স্ুচিরমিতি। দৃষ্টিৎ 
মুষাতি তমসাবৃণোতি দৃষ্টিমোবস্তত্ষিণ প্রদোষে স্ফ্রতি সতি কেশবে চ 
কুঞ্জশধ্যাৎ গতবতি সতি কাপি রাধাৎ জগাদ | কিং কৃত্বা? বহুকালং ব্যাপ্য 
অন্ুনয়েন মৃগাক্ষীৎ শ্রীণয়িত্ব। ৷ কীদৃশীং রূচিতা। প্রিয়রুচিকরী ভূষা যয়। তাম্‌। 
পুনঃ কীদৃশীং? নিরবসাদাং প্রিরাপ্রাপ্তিজন্তাৎ ভঃখানির্গতাম্‌। কাদৃশে? 
কৃতঃ প্রিয়ামনোহরে। বেশে যেন তম্মিন্‌॥ ১॥ 
কিৎ জগাদ তদাহ বিরচিতেত্যাদিনা। অস্তাপি বসন্তরাগধতিতালৌ। 


বহুক্ষণ যাবৎ অনুনয়বাক্য প্রয়োগে সেই মৃগাক্ষীকে প্রসন্ন করিয়া 
নিবিড়ান্ধকারময় প্রদোষে শ্রীক্চ সময়োচিত বেশে কুঞ্জ-শধ্যায় গমন 
করিলে,__-সখী অবসাদমুক্তা রুচির সাজে সজ্ভিতা উৎফুল্লা রাধাকে কহিতে 
লাগিলেন ॥ ১ ॥ 


একাদশঃ সর্গঃ ( সানন্দগোবিন্দঃ) ১২৭ 


ঘন-জঘন-স্তন-ভারভরে দর-মন্থর-চরণবিহীরম্‌। 
মুখরিতমণিমঞ্ীরমুপৈহি বিধেহি মরালনিকারম্‌ ॥৩| 

শৃণু রমণীয়তরং তরুণীজন-মোহন-মধুরিপু-রাবম্‌। 
কুনহ্থম-শরাসন-শাসন-বন্দিনি পিকনিকরে ভজ ভাঁবম্‌ ॥ ৪ ॥ 


হেমুগ্ধে! সম্প্রতি অন্থগতৎ মধূমথনমনুগচ্ছ অন্ুগতান্গমনশৈ থিল্যা ুগ্ধে ইতি 
সম্বোধনম্‌। অনুগতিমাহ-_বিরচিতা ভঙ্গ্যা প্রতিপার্দিতা চাটুবচনানাং 
রচন। যেন তম্‌। চাটুবচনমাত্রেণ কথৎ জ্ঞেয়ান্ুগতিঃ চরণে রচিতঃ প্রণিপাতঃ 
প্রণতির্ষেন তৎ ত্বৎসমীপস্থিতায়াৎ ময়ি কথং প্ররার্থ্যতে সংগপ্রতি তব 
প্রসাদমালক্ষ্য মনোহরবঞ্জুলকুঞ্জম্ত সীমনি মধ্যভাগে যৎ কেলিশয়নং তত্র 
গতম্‌ ॥ ২॥ 

এতন্পিশম্য মৌনেন সম্মতিমূহমানা শীঘ্র গমনপ্রকারমাহ__ঘনে- 
ত্যাদ্রিনা। জঘনে চ স্তনো চ জঘনস্তনং ঘনং সঙ্গতৎ যজ্জঘনস্তনৎ তম্ত ভারস্ত 
ভরোহতিশয়ো যস্তাঃ হে তাদৃশি! অতএব দরমন্থরচরণবিহারং যথা স্তাত্তথ] 
প্রিয়সমীপং গচ্ছ, তগা মুখরিতো। মণিমঞীবৌ যত্র তচ্চ যথা স্তাত্তথ। তেন 
হংসপরিভবং কুরু। নৃপুরধবনেহৎসরবপরিভাবিত্বাদিত্যর্থঃ | মরালো হংস 
পক্ষিণি, নিকারঃ স্তাৎ পরিভবেতি বিশ্বঃ ॥ ৩ ॥ 

তত্র গত্বা কিৎ করোমি, মধুরিপো। রাঁবৎ শৃখু। কীদৃশমতিরমণীয়ং অতএব 
তরুণীজনানাং মোহজনকম্‌। ততঃ কোকিলসমুহে কৃতং দ্বেষৎ ত্যন্তা! ভাবৎ 








৮ পপশাপ্পপপপপপা পাশা ীশীশীশীীকীপী | শা পিল 


বিবিধ চাটু-বচনে এবং পারদ্ববন্দনে আনুগত্য প্রকাশপুর্বক তোমার 
অনুগত মধুমথন সম্প্রতি মনোহর বেতস-লতাকুপ্জস্থিত কেলি-শধ্যায় গমন 
করিয়াছেন। অতএব হে মুদ্ধে রাধিকে ! তাহার অনুসরণ কর ॥ ২ ॥ 

ঘন জঘন এবং স্তনভার হেতু ঈষৎ মন্থর চরণে মণিময় নৃপুরকে মুখর 
করিয়। মরাল-বিনিন্দিত গতিতে অগ্রনর হও ॥ ৩ ॥ 


১২৮ শ্রীপ্রীগীতগোবিন্দম্‌ 


অনিল-তরল-কিশলয়নিকরেণ করেণ লতানিকুরম্মম্‌ । 
প্রেরণমিব করভোরু করোতি গতিং প্রতি মুগ্চ বিলম্বম্‌ ॥৫॥ 
স্কুরিতমনঙ্গ-তরলগ-বশাদিব সূচিত-হুরি-পরিরস্তম্‌। 

পুচ্ছ মনোহর-হীর-বিমল-জলধারমমুং কুচকুস্তম্‌ ॥ ৬। 


প্রীতিৎ কুরু। -কুম্থমশরাসনশা'সনবন্দিনি হে যুবত্যঃ ! কান্তসন্নাহম্তরেণ 
মদ্বাণাদন্তো রক্ষিতা নাস্ত্যতো মানং ত্যজত, ইতি কামাজ্ঞা তশ্তাঃ 
স্তাবকে ॥ ৪ ॥ 


মদ্চনমন্ুমোদমানা অচেতনাপি লতাততিঃ ত্বা প্রেরয়তীত্যাহ। হে 
করভোরু! লতাসমুহোহপ্যনিলতরলকিশলয়নিকরেণ করেণ তব প্রেরণং 
করোতি, তম্মাদগতিৎ প্রতি বিলঙ্বৎ মুধ্চ। অচেতনান্ুকুল্যেনাপি ত্বচ্চেতো 
ন দ্রবতীত্যভিপ্রায়ঃ | বস্ততস্ত উদ্দীপনমেবৈতৎ সর্বম্‌ ॥ ৫॥ 


এবং ভাবমুদ্দীপ্য বিকারান্‌ দর্শর়তি। যদি মদ্বচনমনাক্ীয়গিতি মন্তসে, 
হে সখি! তদাস্মীয়মমুৎ কুচকুস্তৎ পৃচ্ছ। কীদৃশৎ? অনঙ্গতরঙ্গবশাৎ 
কম্পিতমিব। পুনঃ কীদৃশৎ মনোহরো হার এব বিমল! জলধারা যন্্র তম্‌ 
কুচোইয়ং কলসত্বেন নিরূপিতঃ। কম্পিতশ্চানঙগতরঙ্গবশাৎ তশ্াদ্বারোহপি 
জলধারাত্বেন নিরূপিতঃ। অত্র উৎপ্রেক্ষ্যতে সচিতৎ হুরিপরিরন্তমিবেতি | 





৮ শশী শশা পি 


€ মান পরিত্যাগপুর্বক কুঞ্জে গিয়া) তরুণীঅন-মোহন মধূরিপুর 
রমণীয়তর বাক্যাবলী শ্রবণ কর”__কামদেবের স্তুতি-পাঠক কোকিল-কুল 
এই আদেশ ঘোষণ| করিতেছে, অতএব তাহাদের উপর বিদ্বেষ পরিত্যাগ 
কর॥ ৪ ॥ 

হে করভোরু, অনিল-সঞ্চালিত কিশলয়-কর-সঙ্কেতে লতা-সমূহ তোমায় 
অভিসারে ইঙ্গিত করিতেছে । অতএব গমনে আর বিলম্ব করিও না ॥ ৫ | 


একাদশঃ সর্গ; (সানন্দ-গোবিন্দঃ) ১২৯ 


অধিগতমখিল-সখীভিরিদং তব বপুরপি রতিরশসজ্জম্। 
চণ্ডি রণিত-রসনা-রব-ডিত্তিমমভিসর সরসমলভ্জম্‌ ॥ ৭ ॥ 
স্মর-শরস্থভগ-নখেন করেণ সখীমবলন্ব্য সলীলম্‌। 

চল বলয়ক্ণিতৈরববোধয় হরিমপি নিজগতিশীলম্‌ ॥ ৮ ॥ 


বামস্তনকম্পনৎ হি নাধ্যাঁঃ প্রির়সঙ্গমৎ শুচয়তীতি প্রপিদ্ধেরয়মেব জিজ্ঞান্ত 
ইত্যভিপ্রায়ঃ ॥ ৬ ॥ 


সম্প্রতি মাধবান্থসরণে কাঞ্যাদিভূষণমেব ত্বাৎ বায ব/নক্তীত্যাহ | 
তবেদ্ৎ বপুরপি রতিরণসজ্জমিত্যখিলসখীভিরপি জ্ঞাতম্। কথমন্তথা 
কাঞ্চযািগ্রহণমিতি ভাবঃ| ন কেবলং মন এব বপুরপীত্যর্থঃ। ততো! 
হে চগ্ডি! বণপ্রবীণে ! অলজ্জৎ লজ্জারহিতৎ সরসৎ সোৎসাহৎ রসিত। 
রসনা দৈব রবডিগ্মো! বাগ্ভভাগবিশেষেো ত্র তচ্চ থা স্তাত্তথাভিসর 
প্রিয়াভিমুখমনঙ্গরঙ্গৎ যাহি, রণসজ্জিতম্ত বিলম্বো৷ ভয়শঙ্কামাসঞ্জয়তীত্যর্থঃ ॥৭॥ 


অথ গমনপ্রকারম।হ | হে সখি ! করেণ সখীমবলম্ব্য সলীলং যথা স্তাত্তথা 
চল। কীদৃশেন ম্মরশরস্থভগনখেন সংগ্রামার্থ, পঞ্চনথা এব মোহনাদ্ি- 
কামান্ত্রাণি তানি গৃহীত্ব। গচ্ছেত্যর্থঃ | গত্বা চ বলয়কণিতৈহ্রিমপি অববোধয় 


সস.» তর “এ 


(আমার কথ বিশ্বাস না হয়) তোমার এ মনোহর-হাররূপ বিমল- 
জলধার-শেো৷ভিত কুচকুস্তকে জিজ্ঞাসা কর । অনঙগ-তরঙ্গবেগে কম্পিত হইয়া 
তোমার বক্ষঃস্থল শ্রীহরির আলিঙ্গন-লাভেরই সুচনা করিতেছে ॥ ৬ ॥ 


তোমার দেহ যে রতিরণসজ্জায় সজ্জিত হইয়াছে, ইহ1 সকল সত্ীই 
জানিয়াছে। অতএব হে রণপ্রবীণে! লজ্জা ত্যাগপুর্র্বক মেখলারূপ ডিগিম 
বাদ্য করিতে করিতে উৎসাহের সহিত অগ্রসর হও ॥ ৭ ॥ 
৪৯ 


১৩০ শীশ্রীগীতগোবিন্দম্‌ 


জ্ীজয়দেব-ভণিতমধরীকৃত- সত-বামম্‌। 
হরি-বিনিহিত-মনসামধিতিষ্ঠতু ক-তটামবিরামম্‌॥ ৯ ॥ 
সা মাং দ্রক্ষ্যতি বক্ষ্যতি স্মরকথাং প্রত্যঙ্গমাঁলিঙ্গনৈঃ 
শ্রীতিং যাস্যতি রংস্তাতে সথি সমাঁগত্যেতি সঞ্চিন্তয়ন্‌। 

স ত্বাং পশ্যতি বেপতে পুলকয়ত্যানন্দতি স্থিগ্ভতি 
প্রত্যুদগচ্ছতি মুচ্ছতি স্থিরতমঃপুঞ্জে নিকুঞ্জে প্রিয় ॥ ১০ ॥ 


রণায় সাবধান কুরু। কাদৃশং নিজগতৌ ত্বতপ্রাপ্তো শীলৎ সমাধির্যস্ত | 
সমীচীনে। হি যোদ্ধা গ্ররতিভটং অবাহতৎ কৃত্বৈব যুধ্যত ইত্যর্থঃ ॥ ৮ ॥ 

শ্রীজয়দেবভণিতৎ হরিবিনিহিতমনসাঁৎ জনানাৎ কণ্ঠতটামবিরামৎ থা 
্তাত্তথা অধিতিষ্ঠতু । হারাদেঃ সন্ভাবে কথমস্তাবিরামতা সিদ্ধিন্তত্রাহ | 
অধরীকতো৷ হারে! যেন তৎ ইদমেব পরমং কভূবণমিত্যর্থঃ | ভূষণবৈতৃষ্ঠ্যেণ 
বামাসক্ত্যা বিচ্ছেদঃ স্তাৎ তত্রাহ।__দুরীকৃতা৷ বাম! প্রকুষ্ট। রমণী যেন তৎ 
হৃপ্রোগমাশ্বপহিনোতীত্যুক্তেঃ ॥ ৯ ॥ 

পুনঃ ত্বরমিতুং শ্রীকষ্তন্তাত্যুতৎকগামাহ-__সা মামিতি। সা! প্রিষ্ব। সমাগত্য 
মাং দ্রক্ষ্যতি, দৃষ্ট। চ ম্মরকথাৎ বক্ষ্যতি, প্রেমালাপৎ কৃত্ব। চ প্রত্যঙগমা লিঙ্গনৈঃ 
প্রীতিৎ প্রাপ্তি, প্রীতিযুক্ত। সতী ময় সহ রংস্ততে ইতি সঞ্চিন্তয়ন্‌ স্থির- 


কামশররূপ-নখশো ভিত-করে সখীকে অবলম্বনপুর্ব্বক লীলায়িত ভঙ্গিমায় 
কুঞ্জে উপস্থিত হও এবং বলয়নিকণে আপনার আগমন-বার্ত। জানাইয়া 
হরিকে রতিরণে অবহিত কর ॥ ৮ ॥ 

শ্রীজয়দেব-ভণিত, হার অপেক্ষাও মনোহর, রমণী অপেক্ষাও মনো- 
মোহন, এই সঙ্গীত কৃষ্ণাপিতচিত্ত-ভক্তগণের ক্-তটে অবিরাম অধিষ্ঠিত 
থাকুক ॥ ৯ ॥ 


একাদশঃ সর্গ; (সানন্দ-গোবিন্দঃ ) ১৩১ 


অক্ষোনিক্ষিপদপ্জনং শ্রবণয়োস্তা পিঞ্কগুচ্ছাবলীং 

দ্ধ, শ্যামসরোজদীম কুচয়োঃ কস্তরিকাপত্রকম্‌। 
ধূর্তীনীমভিসারসত্বরহৃদীং বিষড্নিকুঞ্জে সথি 

ধবান্তং নীলনিচোলচারু স্দৃশাং প্রত্যঙগমালিঙ্গতি ॥ ১১ ॥ 


তমঃপুঞ্জে তমালবনান্ধকারান্ধনিবিড়ে তরুচ্ছা য়ান্ধকারস্তৈব স্থিতত্বাৎ “তমঃ 
প্রবিষ্টমালক্ষ্যেতি শ্রীশুকোক্তিবৎ নিকুঞ্জে স প্রিয়ঃ শ্রীকৃষ্ণস্বাং পশ্ততি, দৃষ্টা 
চ মুদা বেপতে পুলকয়তি, আনন্দতি, স্ষিগ্ভতি, সৈষা প্রিয়া আগতেতি 
প্রত্যুদগচ্ছতি, ততশ্চানন্দাবেশেন মুচ্ছতি ॥ ১০ ॥ 


অথান্ধকারাভিসারোচিতবেশোপকরণমপ্যেতদেবেত্যাহ অক্ষোরিতি। 
হে সখি! সর্ধতো ব্যাপি ধ্বাস্তৎ সুদৃশাৎ প্রত্যঙ্গমালিঙ্গতি, প্রিয়াঁভি- 
সারান্ুকুল্যেন সুখ দদাতীত্যর্থঃ। কীদৃশং? নীলনিচোলাদপি চারু 
সর্ববাঙ্গাবরকত্বেনালিঙ্গনমুতপ্রেক্ষিতম্‌। কীদৃশীনাং? ধূর্তীনাৎ পরবঞ্চকানাং 
অতএবাভিসারে সত্বর হৃদয়ং যাসাং, পরবঞ্চকতয়া কাচিৎ কদাচিৎ সত্বর- 
মভিসরেদিত্যতো। বিলম্বে৷ ন কার্য ইত্যর্থঃ। কিং কুর্বং? অক্ষোরঞ্নং 
শ্রবণয়োস্তমালস্তবকশ্রেণীং মুদ্ধি। গ্তামসরোজানাং দাম ঝুঁচয়োঁঃ কন্তৃরিকা- 
পত্রকৎ পত্রভঙ্গলেখাঞ্চ নিক্ষিপৎ দুরং প্রেরয়ৎ ॥ ১১ ॥ 


শশীশাটী পেস সস পপ শিপ শশী শালী শ পাশা শী সী পপ শি শশী পোপ পাপা 


আমার প্রিয়া আসিয়! আমায় দেখিবেন এবং আমার সঙ্গে প্রেমালাপ ও 
আলিঙ্গনে শ্রীতিলাভপুর্বক রমণ করিবেন, এই প্রকার চিন্তায় গাঢ়- 
অন্ধকারাবৃত নিকুঞ্জে হরি যেন তোমাকে প্রত্যক্ষ দর্শন করিয়া আনন্দে 
কম্পিত, পুলকিত ও ঘর্মাক্ত হইতেছেন। কখনও বা তোমার প্রত্যদ্‌গমন 
করিতে গিয়া মুচ্ছিত হইয়া পড়িতেছেন ॥ ১০ ॥ 


১৩২ শ্রীশ্রীগীতগোবিন্দম্‌ 


কাশ্মীর-গৌরব-পুষাঁমভিসারিকাণা- 
মাবদ্বরেখমভিতো রুচিমর্জরীভিঃ। 
এতত্তমাল-দল-নীলতমং তমিঅং 
তৎপ্রেমহ্মনিকযোপলতাং তনোতি ॥ ১২ ॥ 
- হারাবলী-তরল-কাঁঞ্চন-কীধ্্দীম- 
মঞ্জীর-কম্কণমণি-ছ্যুতিদীপিতম্য | 


কিঞ্চ প্রেমপরীক্ষণকারণমপ্যেতদেবেত্যাহ-_কাশ্মীরেতি । এতত্তমিশ্রং 
অভিতঃ অভিসারিকানাং রুচিমঞ্জরীভিরাবদ্ধরেখৎ সৎ প্রেমহেয়ো নিকষ- 
পাষাণতাৎ তনোতি। কীদৃশীনাং? কাশ্মীরগৌরবৎ গৌরৎ বপূর্যাসাং 
তাসাম্‌। যথা নিকষপাষাণে স্বর্ণসুদ্ধিজিজ্ঞাসাঁ তথা তাসাং ঘনান্ধকারে 
নিঃসাধবসতয়া গমন-জিজ্ঞাসেতি ভাবঃ | কীদৃশৎ? তমালদলবন্নীলতমৎ | 
এতেনান্ধকারন্ত নৈবিড্যং প্রতিপাদিতৎ তমালবনবিহারঞ্চ ॥ ১২ ॥ 

ইদানীং তম্নিকটং গত্বা! অত্যুতস্থকৎ শ্ীকৃষ্ণৎ বীক্ষ্য গন্তমুদ্ধতামপি লঙ্জয়] 
তৎপার্থমভজমা নাং সখা প্রাহ হারেতি নিকুগ্তনিলয়স্ত ধারে হরিং বিলোক্য 
অথানস্তরমিয়ং সখা লজ্জাবতী, সখীমিতি বক্ষ্যমাণমুবাচ। কীদৃশস্ত? 





আখিতে অগ্রন, কর্ণে তমাল-স্তবক, মস্তকে নীলোৎপলমালা, স্তনে 
মুগমদ-চিত্র এবং পরিধানে নীলাম্বর,_এইরূপ বেশে চতুরা অভিসারিকাগণ 
উৎকণ্ঠিত হয়ে খন নিকুঞ্জে গমন করে, তখন মনে হয় অন্ধকার যেন 
তাহাদের সর্বাঙ্গ আলিঙ্গন করিয়া চলিয়াছে ॥ ১১ ॥ 

( অভিসারকালে) তোমার ন্তায় কুস্কুমগৌরাঙ্গী অভিসারিকাগণের 
দেহজ্যোতি ইতন্ততঃ খিচ্ছুরিত হওয়ায় তমালদল-ন্ুনীল-গ!ট-অন্ধকার,__ 
তাহাদের প্রেম-্বর্ণের পরীক্ষণে রেখাঙ্কিত নিকষ-পাষাণের হায় প্রতীয়মান 
হয় ॥১২॥ 


একাদশ? সর্গ; (সানন্দগোবিন্দঃ ) ১৩৩ 


দ্বারে নিকুগ্জনিলয়শ্ত হিং বিলোক্য 
ত্রীড়ীবতীমথ সখীমিয়মিত্যুবীচ ॥ ১৩। 


গীতম্‌ ॥ ২১ ॥ 


দেশবরাঁঙীরাগকবপকতাঁলাভাযাং গীয়তে ।- 


মঞ্জুতরকুগ্ততলকেলিসদনে । 

বিলস রতি-রভস হসিতবদনে ॥ ১৪ ॥ 
প্রবিশ রাধে মাধব-সমীপমিহ ॥ প্ুবম্‌ 
নব-ভবদশোকদল-শয়নসারে । 

বিলস কুচকলস-তরলহারে ॥ ১৫ ॥ 


হারাবলের্মধ্যগাঁনাৎ মণীনাং কাঁঞ্চনকাঞ্চিদাকো! মঞ্জীরয়োঃ কন্কণয়োশ্চ মণীনাং 
ছ্যতিভিদীপিতস্ত ॥ ১৩। 

কিমুবাচি সখীত্যাহ__মঞ্জুতরেত্যার্দিনা। হে রাধে! মাধবসমীপং 
প্রবিশ, প্রবিষ্ত চ ইহ মঞ্জুতরকুঞ্জতলমেব কেলিসদনং তত্র বিলস, রতি- 
রভসেন হপিতৎ ব্দনং যস্তা হে তাদৃশি ! তব উচ্ছলিতৎ মনঃ অত্যুৎসথুকতয়া 
হান্তমিষেণ প্রিয়মিলনায় বহিনির্গতমিতি ভাবঃ ॥ ১৪ ॥ 

ন মন্মন উচ্ছলিতৎ, কিন্তু অন্ত তব নাগরস্ত বৈকল্যমাকলয্য মদ্ধদ নং 
হসিতং তত্রাহ। সর্বত্র পুর্ববন্থুখবন্ধযোজন। প্রতিপদে শেষার্ধং প্বম্‌। 
কেলিসদনে কীদৃশে নবভবদশোকদলৈঃ পল্লবৈঃ রচিতৎ শয়নশ্রেষ্ঠং ঘত্র 


অতঃপর মণিহার, ন্বর্ণমেথলা, মঞ্জীর ও মণিকঙ্কণ-প্রভায় আলোকিত 
কুঞ্জগৃহদ্ধারে শ্রীকৃষ্ণ-দর্শনে লজ্জিত শ্রীরাধাকে সথী বলিতে লাগিলেন ॥১৩॥ 

হে রাধে! মনোহর কুঞ্জতলে কেলিশধ্যায় মাধবের নিকট গমন কর এবং 
রতিরসাবেশে হান্তমুখে বিলাসে প্রবৃত্ত হও ॥ ১৪ ॥ 





১৩৪ শ্রীীগীতগো বিন্দম্‌ 


কুস্থমচয়রচিত-শুচিবাসগেহে। 

বিলস কুহ্ম-স্থকুমারদেহে ॥ ১৬ ॥ 

চলমলয়বনপবন-সুরভি-শীতে ৷ 

বিলস রতিবলিত-ললিতগীতে ॥ ১৭ ॥ 
এ. বিতত-বভ্বল্লি-নবপল্লব-ঘনে । 

বিলস চিরমলস-পীন-জঘনে ॥ ১৮ 


তম্মিন। কুচকলসয়োঃ কম্পেন তরলো হারো যস্তাঃ হে তাদৃশি! কুচ- 
কম্পেনান্তবৃত্তিব্যক্ত। অতো বাম্যৎ ন কুর্ববিত্যর্থঃ ॥ ১৫ ॥ 

অস্ত!ভিপ্রারবিশেষাবকলনাৎ কম্পোহয়মিত্যাহ। পুনঃ কীদৃশে ? 
কুস্থুমচয়েন রচিত শুচেঃ শৃঙ্গারস্ত বাসগেহৎ ঘত্র তম্মিন। নিকুঞ্জীভ্যন্তরে 
পুষ্পগৃহরচন!বিশেষ ইতি ন পৌনরুক্ঞযম্‌। কুম্থমেভ্যোহপি স্ুকুমারে। দেহে 
যন্তাঃ হে তাদৃশি! নিকুঞ্জদ্বারগতঃ প্রিয়স্্াং প্রতীক্ষতে, ত্বৎ কুস্মস্থকুমার- 
তন্থরতে। বাম্যমযুক্তমিতি ভাবঃ ॥ ১৬ ॥ | 

অগোদ্দীপনাতিশয়েন কেলিসদনমেব বর্ণয়তি। চলেন মলয়বনস্ত 
পবনেন সুরভি শীতলঞ্চ যন্তম্মিন তো বপিতৎ রতিযোগ্যৎ ললিতৎ গীতং 
যস্তাঃ হে তাদৃশি! অতোহম্ষিন্‌ প্রবিশ্ত তদাচরেত্যর্থত ॥ ১৭ | 

পুনঃ কীদূশে ? বিততানাং বনুবল্লীনাৎ নবপল্লবৈর্ধনে নিবিড়ে অলসঞ্চ 


নবজাত অশোক-পল্লব রচিত শধ্যায় ( মাধবের সমীপে গমন করিয়। ) 
হার-তরঙ্গিত-বক্ষে বিলাসে প্রবৃত্ত হও ॥ ১৫ ॥ 

হে কুন্ুম-কোমলাঙ্গি! কুস্ুমচয়-রচিত পবিত্র কেলিগুহে (মাধবের 
সমীপে গমন করিয়। ) বিলাসে প্রবৃত্ত হও ॥ ১৬ ॥ 

র্তিবলিত ললিত-সঙ্গীতে মাতিয়া মলয়ান্দোলিত সুরভি-শীতল-কু্জে 
€ মাধবের সমীপে গমন করিয়া ) বিলাসে প্রবৃত্ত হও ॥ ১৭ ॥ 


একাদশঃ সর্গঃ (সানন্দগোবিন্দঃ ) ১৩৫ 


মধুমুদিত-মধুপকুল-কলিতরাঁবে। 
বিলস মদনরস-সরসভাবে ॥ ১৯ ॥ 
মধুরতর পিকনিকর-শিনদ-মুখরে | 
বিলস দশনরুচি-রুচির-শিখরে ॥ ২০ ॥ 
বিহিত-পদ্ম। বতী-স্থখসমাঁজে | 
কুরু মুরারে মঙ্গলশতানি 
ভণতি জয়দেব-কবিরাঁজ-রাঁজে ॥ ২১॥ 


গীনঞ্চ জঘনৎ যন্তাঃ হে তাদৃশি! চিরমিতি বিলাসক্রিয়া-বিশেষণৎ, ঈদৃগ্‌ 
জঘনং সফলৎ কুর্বিবত্যর্থঃ ॥ ১৮ ॥ 

পুনঃ কীদৃশে ? মধুনা মুদ্বিতেন মধুপকুলেন বিহিতঃ শো! যত্র তশ্মিন্‌। 
মদ্নরসেন শৃঙ্গাররসেন সরসভাবঃ সারস্তং বস্তাঃ হে আাদৃশি! ঈদৃক্‌- 
গ্রভাবার়াস্তব তন্নিকটপ্রবেশ এব যোগ্য ইতি ভাবঃ ॥ ১৯ ॥ 

পুনঃ কীদৃশে ? মধুরতরৈঃ পিকনিকরনিনদৈমুখরে। দশনা এব কুচ্যা 
রুচিরমাণিক্যবিশেষা যন্তাঃ হে তাদৃশি! ঈদৃগ্ৰশনায়াস্তৎক্রিয়াবিশেষককতয- 
মেব ধোগ্যমিতি ভাবঃ | “পৰ্দাড়িমবীজাভৎ মাণিক্যৎ শিখরৎ বিছুঃ, ইতি 
হারাবলী ॥ ২০ ॥ 

হে মুরারে! জয়দেবকবিরাজরাজে ভণতি সতি ত্বদর্থসখী-প্রার্থনমিতি 





হে চিরঅলস-পীন-জঘনবতি ! নবপল্লব-ঘন লতায় আচ্ছন্ন কেলিগৃে 
( মাধবের সমীপে গমন করিয়া ) বিলাসে প্রবৃত্ত হও ॥ ১৮॥ 

মধুমত্ত-ভ্রমরকুল-গুপ্জিত কুঞ্জে ( মাধব-সমীপে গমন করিয়া) মদ্বনরসে 
মাতিয়া বিলাসে প্রবৃত্ত হও ॥ ১৯ ॥ 

অয়ি পন্ব-দ্বাড়িম্ববীজাভ শিখর €( মাণিক্য )-রুচির দ্শনপড্্ক্তিশালিনি ! 
স্থমুর পিকনিনাদ-মুখরিত-কুঞ্জে €মাধব-সমীপে গমন ক্রিয়া) বিলাসে 
প্রবৃত্ত হও ॥ ২০॥ 


১৩৬ শ্রীশ্রীগীতগোবিন্দম 


ত্বাং চিত্তেন চিরং বহন্নয়মতিশ্রীন্তে। ভূশন্তাপিতঃ 

কন্দ্পেণ চ পাতুমিচ্ছতি স্থৃধা-সম্বাধ-বিম্বাধরম্‌। 

অশ্যাঙ্কং তদলঙ্কুর ক্ষণমিহ ভ্রাক্ষেপ-লক্মমীলব- 

ক্রীতে দাস ইবোপসেবিত-পদীত্তোজে কুতঃ সংভ্রমঃ ॥২২। 


শেষঃ | মঙ্গলশতান কুরু । কথং বিহিতঃ পদ্মাবত্যাঃ শ্রীরাধায়াঃ স্ুখসমূহো 
যেন তম্মিন। নিজেষ্টদেবোপাসনায়ামিত্যর্থঃ। নিত্যত্বসর্বোত্তমত্বনিশ্চয়া- 
বেশেনাত্মানং বহুমন্যমানস্ত কবিরাজরাজ ইতি প্রৌটোক্তিরিয়ম্‌ ॥ ২১॥ 

অথ সখী প্রসাদমালক্ষ্য কৌতুকেন সনর্্মাহ__ত্বামিতি। অয়ং ত্বাং 
চিন্তেন বহন্নতিশ্রান্তঃ পীনস্তনশ্রোণীগুরুতয়েত্যর্থঃ | কন্দর্পেণ চ ভৃশং 
তাপিতঃ, অতঃ শ্রমেণ তাপেন চ পিপাসিতঃ। শ্তুধয়া সংবাধং সঙ্কটং 
ব্যাপ্তমিতি যাবৎ বিশ্বাধরৎ পাতুমিচ্ছতি তন্মাদস্তাঙ্কং ক্ষণৎ শোভয়। 
অস্তঃস্থিতায়৷ বহিঃস্থিতস্ত পানানুপপত্তেরিতি ভাবঃ। অবিরদতাভি প্রায়- 
স্াঙ্কপ্রবেশে মন্মনঃ সংকুচত্যত আহ ।-_ভ্রবোঃ ক্ষেপশ্চালনং স এব 
লক্্মীর্থদ্িন্তস্তা লেশেন ক্রীতে কুতঃ সংকোচঃ। কন্মিন্নিব ? অন্নমূল্যক্রীতে 
দাস ইব ক্রয়ক্রীতে শঙ্ক। ন যুক্ত ইতি ভাঁবঃ| ক্রীতত্বে হেতুঃ__সেবিতে 
পদান্তোজে ধেন তশ্মিন। ক্রীততন্তৈব সেবোপযোগার্দিতি ভাবঃ ॥ ২২॥ 


হে মুবারে! জয়দেব কবিরাজ-রাজরচিত পল্মাবতীর আনন্দবদ্ধনকারী 
এই সঙ্গীতে জগতের মঙ্গল বিধান কর ॥ ২১ ॥ 

হে রাধে! শ্রীকৃষ্ণ তোমাকে অন্তরের মধ্যেই বহুকাল ধরিয়। বহন 
করিয়া পরিশ্রাস্ত এবং মদনতাঁপে সন্তপ্ত হইয়াছে, তাই তোমার অধরনুধা 
পানের আকাজ্ষা করিতেছে । অতএব তুমি তাহার অঙ্ককে অলঙ্কৃত কর। 
যে তোমার কটাক্ষ-লক্ষ্মীর কণামাত্রে ক্রীত হইয়াছে, সেই দাস পাদপন্মের 
সেব। করিবে তাহাতে আবার লঙ্জ! কি? ॥ ২২॥ 


একাদশঃ সর্গঃ (সানন্দগোবিন্দঃ ) ১৩৭ 


সা সসাধ্বস-সানন্দং গোঁবিন্দে লোল-লোচন। । 
শিঞ্জান-ম্ুমঞ্জীরং প্রবিবেশ নিবেশনম্‌ ॥ ২৩ ॥ 


গীতম্‌ ॥ ২২॥ 
বণাড়ীরাগরূপকতালাভ্যাৎ গীয়তে ।-- 


রাধাবদন-বিলৌকন-বিকসিত-বিবিধ-বিকার-বিভঙ্গম্‌ 
জলনিধিমিব বিধুম গুল-দর্শন-তরলিত-তুঙ্গ-তরঙ্গম্‌ ॥ 
হরিমেকরসং চিরমভিলফিত-বিল।সম্‌। 

স| দদর্শ গুরুহ্-বশংবদ-বদনমনঙ্গ-বিকাশম্‌ ॥ ২৪ ॥ গ্রুবম্‌। 


ইতি সখাবচনোচ্ছলিতচিত্তা কুঞ্জং প্রনিবেশেত্যাহ-_সেতি। সা 
শি্ানমঞ্জুমপ্জীরং সসাধবসং সাঁনন্দৎ চ যথা স্তানথা কুঞ্জগৃহৎ প্রবিবেশ। প্রথম- 
সমাগমব্ড সসাধ্ৰনং বিচ্ছদাস্তর প্রাপ্তযা সানন্দমিতি জ্ঞেয়ম। অতএব 
গোবিন্দে লোলে সতৃষ্ণে লোচনে যস্তাঃ সা ॥ ৩ ॥ 

এবং কুঞ্জ প্রবেশমুক্ত! শ্রীরুষ্ণম্ত ত্দর্শনানন্দবিকারান্‌ বর্ণরন্‌ তন্তান্তদদর্শন- 
মাহ রাধেত্যাদিনা। অন্তাপি বড়ারীরাগ-রূপকতালৌ । সা শ্রীরাধা হবিং 
দৃদর্শ। কীদূশং? একন্সিন্নালম্বনে শ্রীরাধারপে রসো যস্ত তম্‌। তন্তাঃ 
সর্বোন্রমত্বনিশ্চয়েন তদেকপরত্মিত্যর্থঃ। নন অন্তাঙ্গনাভিঃ রমমাণন্ত 
কুতস্তৎপরত্বৎ চিরৎ পুর্োক্ত প্রকারেণাভিলফিতস্তয়! সহ বিলাসো৷ যেন তৎ, 
অতএব তত্প্রসাদ্দাবলোকনাৎ গুরুহ্্ষস্তারত্ৎ বদ্নং যন্তয তত, অতএবানঙহ্য 
বিকাশে! যত্র তম্‌। তদেকনিষ্টত্বমেব দৃষ্টান্তেন স্পষ্টয়তি। পুনঃ কীদৃশৎ? 


পিসি পাস 


শ্রীরাধ! সখীর এই সমস্ত কথা শুনিয়া আশঙ্কায় এবং আনন্দে গোবিন্দের 
প্রতি কটাক্ষ নিক্ষেপপূর্বক মনোহর নূপুরধবনি করিতে করিতে কুঞ্জগৃহে 
প্রবেশ করিলেন ॥ ২৩ ॥ 





১৩৮ শ্রীতীগীতগোবিন্দম্‌ 


হারমমলতর-তারমুরসি দধতং পরিলন্ব্য বিদূরম্‌। 
স্ফুটতরফেন-কদশ্ব-করশ্থিতমিব যমুনাজল-পুরম্‌ ॥ ২৫ ॥ 
শ্যামলমৃদ্ুল-কলেবর-ম গুলমধিগতগৌরদুকুলম্‌। 
নীলনলিনমিব পীতপরাগ-পটলভর-বলয়িতমূলম্‌ ॥ ২৬ ॥ 


রাঁধাবদনবিলোকনেনৈব রসসমুদ্রন্ত তস্ত বিকাসিত৷ হ্্ষস্তন্তাদয় এব উত্্ময়ে। 
যত্র তম। কমিব? জলনিপিমিব। কীদৃশং জলনিধিৎ বিধূমণ্ডলদর্শনেন 
চঞ্চলীকৃতাঃ তুঙ্গান্তরঙ্গা যত্র তম্। অত্র শ্রীকৃষ্ণসমুদ্রয়ো বির্বকারোর্র্যাঃ 
সাম্যম্‌ ॥ ২৪ ॥ 

পুনঃ কীদৃশং? উরসি বিদুরং পরিলম্ধ্য হারং দরধানম্! কীদৃশৎ হারং 
নির্মলমুক্তাগ্রথিতম্‌। কমিব__যমুনাজলপুবমিব | কীদৃশৎ? স্ফুটতরফেন- 
কদম্বেন খচিতম্। অত্র শ্রীকৃষ্কম্ত যমুনাজলপুরেণ হারস্ত ফেনসমুহেন চ 
সাম্যম। “মুক্তা শুদ্ধৌ চ তারঃ স্তাৎ। ইতি বিশ্বঃ ॥ ২৫ ॥ 

পুনঃ কীদুশং? শ্ামলৎ মুছুলঞ্চ কলেবরমগণ্ডলৎ যস্ত তৎ। যথোচিতা- 
বয়বসন্নিবেশপ্রতিপাদনার্থং মগডলত্বেনোক্তিঃ। তথা প্রাপ্ত, পীতভকুলং ষেন 
তম্‌। কমিব__নীলনপিনমিব। কীদৃশং? পীতপরাগাণাৎ সমুহাতিশয়েন 
বেষ্টিত মুলং স্ত তৎ। অত্র নীলকমলেন শ্রীরুষ্ণন্ত পরাগেণ গীতব্ত্রস্ত 
সাম্যম্‌। পরাগাবৃতমূলবর্ণনেনাভূতোপমেয়ম্‌ ॥ ২৬ ॥ 


শ্রীরাধিক1 দেখিলেন__তাহার মুখাবলোকনে চিরঅভিলধিত বিলাসসাধ 
পুর্ণ হইবার সম্ভাবনায় তদেক-প্রেমনিষ্ঠ শ্রীহরির বদন, ন্দ্রমগলদর্শনে 
উদ্বেলিত উত্তাল-তরঙ্গ-সঙ্কুল অলনিধির মত- হ্র্ধাতিশয়ে অনঙ্গাবেশে বিবিধ 
সাত্বিক বিকারে ভূষিত হইয়াছে ॥ ২৪ ॥ 

ষমুনা-জল-প্রবাহে সমুখিত ফেনপুঞ্রের হ্যায় লম্বমমান বিমল-মুক্তাহারে 
শ্রীহরির বক্ষঃস্থল শোভ] পাইতেছে ॥ ২৫ ॥ 


একাদশঃ সর্গ (সানন্দগোবিন্দঃ ) ১৩৯ 


তরল-দৃগঞ্চল-বলন-মনোহ্র-বদনজনিত-রতিরাগম্‌। 
স্ফুটকমলোদর-খেলিত-খঞ্জন-যুগমিব শরদি তড়াগম্‌॥ ২৭ ॥ 
বদনকমল-পরিশীলন-মিলিত-মিহিরসম-কুণ্তলশোভম্‌। 
স্মিতরুচিরুচির-সমুল্লসিতাধরপল্লব-কৃতরতিলোভম্‌ ॥ ২৮। 
শশিকিরণ-চ্ছুরিতোদর-জলধর-স্ন্দর-সকুম্মকেশম্‌। 
তিমিরোদিত-বিধুম শুল-নিম্মল-মলয়জ-তিলকনিবেশম্‌ ॥ ২৯ ॥ 


পুনঃ কীদৃশং? চঞ্চলন্ত দৃগঞ্চলস্ত বলনেন মনোহরং যদ্বববনৎ তেন অনিতঃ 
তন্ত। রতিরাগে ষেন তম্‌। পুনঃ কমিব--শরদ্ি জড়াগমিব। কীদৃশং? 
বিকসিতং ষৎ পদ্মং তশ্তোদরে ক্রীড়াপরৎ খঞ্জনযুগং যত্র তৎ। অত্র শ্রীকুষ্ত্ত 
তড়াগেন বদ্দনস্ত কমলেন নয়নয়োঃ খঞ্জনযুগলেন চ সাম্যম্‌ ॥ ২৭ ॥ 

পুনঃ কীদৃশং? বদনমেব কমলং তন্ত প্রকাশনায় মিলিতাভ্যাৎ হৃর্য্য- 
সদুশাভ্যাং কুগুলাভ্যাং শোভা যত্র তম্‌। তথা ম্মিত এব রুচিস্তয়া রুচিরঃ 
সমুল্লসিতশ্চ যোহধরূপল্লবস্তেন জনিতস্তস্ত রতিলোভো! যেন তম্‌॥ ২৮ ॥ 

পুনঃ কীদৃশং? শশিকিরৈর্যাপ্তৎ উদণৎ যস্ত জলধরন্ত, স ইব সুন্দরাঃ 
সকুস্থমাঃ কেশ যন্ত তম্‌। অত্র কেশানাং মেঘেন পুষ্পাণাম্‌ ইন্দ্ুকিরণেন 


পপ শা - পর পা, পপ সপ পপ পা 


তাহার পীতাম্বরপরিহিত শ্তামল-কৌমল কলেবর পীত-পরাগ-পটলে 
বেষটিত-যুল নীলোৎপল সদৃশ প্রতীয়মান হইতেছে ॥ ২৬॥ 

তাহার রতিরাগ-বর্ধনকারী চঞ্চল-কটাক্ষশোভিত-বদ্দন প্রস্ফুটিত- 
কমলমধ্ো ক্রীড়ারত খঞ্জন-যুগল-শোভিত শরতের তড়াগের স্তায় বোধ 
হইতেছে ॥ ২৭ ॥ 

তাহার বদ্বন-কমলে মিলিত হইয়! কুণগুল-যুগল ূর্য্যমগ্ুলের শোভ। ধারণ 
করিয়াছে। তাহার ঈষৎ হাস্তযুক্ত উল্লসিত-অধর-পল্লব রতিলালস! বন্ধিত 
করিতেছে ॥ ২৮ ॥ 








১৪০ শ্রীত্রীগীতগোৌবিন্দম্‌ 


বিপুল-পুলক-ভর-ান্তরিতং রতিকেলি-কলাভিরধীরম্‌। 
মণিগণ-কিরণ-সমূহ-সমুজ্ভ্বল-ভূষণ-হ্ৃভগ-শরীরম্‌॥ ৩০ ॥ 
শ্রীজয়দেবভপিত-বিভবদিগুণীকৃত-ভূষণভারম্‌। 

প্রণমত হৃদি বিনিধায় হরিং স্থচিরং স্থকৃতোদয়সারম্‌ ॥৩১॥ 


চ সাম্যম্‌। তথা তিমিরে উদ্দিতৎ যাঁদ্বধূমণ্ডলং তদ্বন্লিন্মলশ্চন্দনতিলক নিবেশো 
যন্ত তম্‌। অত্র ললাটন্ত তিমিরেণ তিলকম্ত ইন্দুমগুলেন চ সাম্যৎ। 
ইয়মপ্যভুতোপমা ॥ ২৯। 

পুনঃ কীদৃশৎং? বিপুলানাং পুলকানাঁমতিশয়েন বিষমীকৃতৎ কব চিছুন্নতং 
কচিদ্ববনতং ইতি যাবৎ, অতএব তব্দর্শনাৎ হত্যদগতরতিকেলিকলাঁভিরধীরং 
তথা মণিগণকিরণানাঁং জমুছেন সমুজ্জলৈভূষিণৈঃ সন্দরং শরীরং যন্ত 
তম্‌॥ ৩০ | 

ভোঃ সাধবঃ! হৃদি হরিং বিনিধায় সুুচিরৎ যথা স্তাত্বথা প্রণমত। কীদৃশং 
পুণ্যবিশেষস্ত য উদ্য়ঃ ফলং তম্ত সারভূতম্‌। তথ শ্রীজয়দেবভণিতমেব 
বিভবস্তেন দ্বিগুণীকৃতঃ ভূষণভারো ষত্র তম্‌। ধৈঃ স্বয়মলক্কৃতৎ তে অলঙ্কারাঃ 
জয়দেবস্তেপমাদিবাগ্বিলাসৈদ্দি গুণীকৃতা ইত্যর্থঃ ॥ ৩১ ॥ 





তাহার কুন্থমাঞ্চিত কেশদাম শশিকিরণ-অন্ুরপ্জিত জলধরের স্তায় সুন্দর 
প্রতীয়মান হইতেছে এবং ললাটস্কিত নির্মল চন্দন-তিলক অন্ধকার মধ্যস্থ্‌ 
চন্দ্রমগ্ুলের স্তায় শোভা পাইতেছে ॥ ২৯ ॥ 

রতি-কেলি-কলার চিন্তায় অধীর-_মণিময় ভূষণচ্ছটায় সমুজ্জল তাহার 
ন্রন্দর দেহ__বিপুল পুলকে রোমাঞ্চিত হইয়াছে ॥ ৩০ ॥ 

প্রীজয়দেবের এই গান ধাহার সৌনার্ধ্য-বিভব দ্বিগুণ বদ্ধিত করিয়াছে, 


পুণ্যফলের সারভূত সেই শ্রীহরিকে হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত করিয়া প্রণাম 
করুন ॥ ৩১॥ 


একাদশঃ সঞ্গঃ (সানন্দ-গোবিন্দঃ ) ১৪১ 


অতিক্রম্যাপাঙ্গং শ্রবণপথপধ্্যন্তগমন- 
প্রয়াসেনৈবাক্ষোস্তরলতর-তারং পতিতয়োঃ। 
তদানীং রাঁধায়াঃ প্রিয়তম-সমীলোকসময়ে 
পপাত স্বেদাস্তঃপ্রসর ইব হ্ীশ্রনিকরঃ॥ ৩২ ॥ 
ভজক্ত্যাস্তল্লাস্তং কৃতকপটকগুংতি-পিহিত- 

স্মিতং যাতে গেহাদ্বহিরবহিতালীপরিজনে । 
প্রিয়ান্তং পশ্বন্ত্যাঃ স্মরশরসমীহ্তস্থভগং 

সলভ্জা লঙ্জাপি ব্যগমদিব দূরং মৃগদৃশঃ ॥ ৩৩। 


অথ শ্রীকষ্ণন্ত শ্রীরাধিকাদর্শনানন্দবিকারমুক্া! শ্রীরাধা য়া্তদ্র্শনা নন্দ- 
বিকারমাহ অতিক্রম্যেতি। তরানীৎ শ্রীকুষ্ণাবলোকনসময়ে শ্রীরাধায়া 
অক্ক্ষোহর্ষাশ্রনিকরঃ পপাত। তনত্রোৎপ্রেক্ষ্য তে, ম্বেদান্তঃপ্রসর ইব। 
যতোইতিচঞ্চল! তারা নেত্রকনীনিকা যত্র তৎ থা স্তাত্তথা পতিতয়োঃ যঃ 
কশ্চিৎ পততি সোইপি বটিত্যুথায় কেনাঁপি কিমহৎ দৃষ্ট ইতি তরলতরতারং 
কৃত্বা লঙ্জয়া দ্িশোহবলোকয়তি ইত্যভিপ্রায়ঃ । তত্রাপৃযুতপ্রেক্ষ্যতে,_ 
নেত্রান্তমতিক্রম্য শ্রবণপথপর্য্স্তগমনপ্রয়াসেনৈব । ষোহত্যন্তৎ গচ্ছতি 
সোহপি পতত্যেব ইত্যর্থঃ ॥ ৩২ ॥ 


ততঃ শয্যা ্তিকৎ গতায়াস্তস্তাৎ প্রিয়দর্শনাবেশেন লজ্জা! বিজিতা ইত্যাহ 
ভজন্ত্যা ইতি। তৎস্তুখান্গকূল্যে সাবধানো য আলীপরিজনম্তন্মিন্‌ কৃত- 
কপটকর্ণা দিক ত্যাচ্ছাদিতন্মিতৎ যথা স্াততথা গেহাদ্বহিরাতে সতি মৃগীদৃশঃ 
শ্রীরাধায়৷ লজ্জাপি সলজ্জা সতী অতিদূরৎ বিশেষেণাগমৎ। কীদৃশ্তাঃ ? 


প্রিয়তম শ্রীকষ্ণকে দশন করিয়া শ্রীপাধার চঞ্চল-তারকাশোভিত 
নয়নদ্বয় ষেন শ্রবণপ্রান্ত পর্য্যন্ত দ্রুত গমন প্রয়াসে পরিশ্রাস্ত হইয়াই (বেগে 
গমনশীল পথিক যেমন ভূপতিত হয় তেমনই ) প'তত হইল। ( পতিত ব্যক্তি 
যেমন ব্যস্ত হইয়। উঠিয়া পড়ে এবং কেহ দেখিতেছে কিনা দেখিবার জন্য 
চতুর্দিকে চঞ্চলভাঁবে চাহিতে থাকে তেমনই ) শ্রীরাধার আখিতারকা চঞ্চল 
হইয়া উঠিল। পরিশ্রমজনিত ঘর্ধপ্রবাহের মত তাহ! হইতে আনন্দাশ্র 
নির্গত হইতে লাগিল ॥ ৩২ ॥ 





১৪২ জ্ীপ্রীগীতগো বিন্দম্‌ 


জয়প্রীবিত্যান্তৈর্মহিত ইব অন্দীরকুস্থমৈঃ 
স্বয়ং সিন্দুরেণ দ্বিপ-র্ণঘুদ্। মুদ্রিত ইব। 
ভুজাপীড়ক্রীড়ীহতকুবলয়াপীড়করিণঃ 
প্রকীর্ণাস্থথিন্দর্জয়তি ভূজদণ্ডো মুরজিতঃ ॥ ৩৪ ॥ 
ইতি শ্রীগীতগোবিন্দে মহাঁকাব্যে অভিসারিকাবর্ণনে সা'নন্দগোবিন্দো 
নাম একাদশ সর্গঃ | 


শধ্যায়া নিকট গতায়াঃ ততশ্চ ম্মরশরেণ সমাহৃতৎ ঘদ্ধান্তকটাক্ষাদ্বিকৎ 
তেন স্ুন্দরৎ যথা স্তাত্তথ। প্রিয়াস্তং পশ্তন্ত্যাঃ প্রিয়াস্তবিশেষণৎ বা ॥ ৩৩ ॥ 

অথ তথাভিলাষবিশেষেণালোচ্যমানৎ শ্রীরুষ্ণন্ত ভূ, স্মরন তৎ 
সৌন্দর্য) বর্ণতি কবিঃ জয়েতি | মুরজিতে। ভূজদণ্ডো জয়তি। কীদৃশঃ 
ভূজাগীড়ক্রীড়য়। হতস্ত কুবলয়াপীড়করিণঃ প্রকীর্ণা বিক্ষিপ্ত লগ্না ইতি 
যাবৎ অন্যপ্থিন্দবে। যত্র সঃ তত্রোৎপ্রেক্ষ্যতে, জয়শিয়াপিতৈমন্দারকুস্থমৈ- 
রচ্চিত ইব। জয়শ্রীপুজিতত্বেন হেতুনোতপ্রেক্ষান্তরমাহ__দ্বিপেন সহ 
সংগ্রামহর্ষেণ স্বয়ং সিন্দুরেণ মুদ্রিত ইব রণাভিমুখঞ্চেৎ মল্োহভিযাঁতি তদা- 
রুণরাগেণাঙগৎ মর্দয়তীতি প্রসিদ্ধেঃ। অতএব বিপ্রলম্তানস্তরপ্রাপ্ত্যানন্দেন 
সহিতো৷ গোবিন্দো ত্র সঃ ॥ ৩৪ ॥ 

ইতি বালবোধিক্টামেকাদশঃ সর্গঃ | 


সখীগণ কর্ণকণ্ড.য়নচ্ছলে হা সংবরণ করিয়া কাধ্যান্তরব্যপদেশে 
কুপ্তগৃহের বাহিরে প্রস্থান করিলে মুগাঙ্গী রাধ! শানুরাগ-কটাক্ষে শ্রীকষ্ণের 
মুখাবলোকন করিতে লাগিলেন। তাঁহ!কে তদবস্থ দেখিয়া লজ্জাও সলজ্জ- 
ভাবে দুরে পলায়ন করিল ॥ ৩৩॥ 
বাহুযুদ্ধে কুবলয়াপীড় নামক হস্তীকে নিহত করায় তাহার কুন্তস্থিত 
সিন্দুরে এবং প্রকীর্ণ রক্ত-বিন্দুতে শোভিত ধাহার ভুজদও জয়লক্ষমী সমপিত 
মন্দার-কুন্থমে অচ্চিত বলিয়া মনে হইয়াছিল, মুপারির সেই বাহুযুগল 
অয়যুক্ত হউক ॥ ৩৪ ॥ সানন্ব-গোবিন্দ নামক একাদশ সর্গ 


দ্বাদশ: সর্গঃ 
স্থগ্রীত-পীতান্বরঃ 
গতবতি সখীবৃন্দে মন্দত্রপাভরনির্ভর- 
স্মরশরবশাকৃতস্ফীতস্মিতস্বপিতাধরাম্‌। 
সরসমনসং দৃষ্ট। রাধাং মুহুর্ন বপল্লব- 
প্রসবশয়নে নিক্ষিপ্তাক্ষীমুবাচ হবি প্রিয়াম্‌॥ ১ ॥ 


গীতম্‌ ॥ ২৩ ॥ 


বিভাষরাগৈকতালীতালাভ্যাঁধ গীয়তে |-_ 


কিশলয়শয়নতলে কুরু কাঁমিনি চরণনলিনবিনিবেশম্‌। 
তব পদপল্লববৈরি পরাভবমিদমন্ুভবতু স্থবেশম্‌ ॥ 
ক্ষণমধুন। নারায়ণমনুগতমনূভজ রাধিকে ॥ ২ ॥ গ্রুবম্‌। 


অথ তাং প্রেমোল্লাসাবিষ্টামালক্ষ্য আত্মানৎ রুতার্থৎ মন্তমানঃ 
শ্রীকুষ্ণোহতিণৈম্যমাবিজুর্ধবন্‌ প্রিয়ামুবাচেত্যাহ গতবতীতি। সখীবৃন্দে গত- 
ধতি সতি হরিঃ প্রিয়ামুবাচ। কিং কৃত্বা? সরসমনসং তাং দৃষ্বা তো 
মন্দো যন্ত্রপাভরস্তেন নির্ভরো যঃ স্মরশবস্তদশেো য আকুতোহভিপ্রায়স্তেন 
স্কীতৎ ঘ ম্মিতৎ তেন ন্রপিতোহ্ধরো যন্তাস্তাৎ অতএব নবপল্লববিরচিত- 
বিস্তীরশষ্যায়াৎ বারং বারৎ নিক্ষিপ্তা দৃষ্ির্যয়! তাম। বিভাসরাগৈকতালী- 
তালৌ। রাগলক্ষণম্‌ বথা_ স্বচ্ছন্দসম্মানিত-পুষ্পচাপঃ প্রিয়াধরাম্বাদ- 
স্থধাভিতৃপ্তঃ। পর্যক্কমধ্যান্ত কৃতোপবেশে। বিভাষরাগঃ কিল হেমগৌরঃ ॥ 
কিমুবাচ হত্যাহ কিশলয়েত্যা্বিনা, তাম্‌ ॥ ১ ॥ 








সথীগণ কুঞ্জের বাহিরে গমন করিলে সরসচিত্তা, মদনাবেশে উৎফুল্ল! 
হান্ত-শ্নাতাধরা শ্রীরাধা নবপল্লব-রচিত শধ্যার প্রতি বারংবার সলজ্জপৃষ্টি 
নিক্ষেপ করিতেছেন দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণ তাহাকে বলিতে লাগিলেন ॥ ১॥ 


১৪৪ শ্রীশ্রীগীতগোবিন্দম্‌ 


করকমলেন করোমি চরণমহমীগমিতাসি বিদুরম্‌। 

ক্ষণমুপকুরু শয়নোপরি মামিব নুপুরমনুগতিশৃরম্‌ ॥ ৩ ॥ 

বদনস্্ধানিধি-গলিতমমৃতমিব রচয় বচনমনুকুলম্‌ । 

বিরহ্মিবাপনয়ামি পয়োধররোধকমুর্রসি দুকুলম্‌ ॥ ৪ । 

হে রাধিকে ! নারায়ণৎ নারীণাং সমুহো! নাবং নারাণাময়নমাশ্রয়ো 
বস্তৎ স্ত্রীসমুহাশ্রয়, ত্বামনুগতৎ ত্বদ্বেকপরং মামধুনা ক্ষণমনুভজ বনুবল্ল- 
ভোঁহপ্যহং ত্বদেকনিষ্ঠ ইত্যর্থঃ। অন্ুভজনমেবাহ,__কিশলয়শয়নস্তোপরি 
চরণকমলয়োর্ব্িস্তাসং কুরু। পুজায়াঃ প্রথমাঙ্গমাসনৎ অঙ্গীকুর্বিত্যর্থঃ। 
মৎপুজাকামঃ ত্য্যস্তীতি কামনীশবাঃ প্রযুক্তঃ। তেন কিৎস্তাতব্রাহ,_ 
ইদ্রৎ কিশলয়শয়নং পরাজয়মন্থভবতু । কুতোইস্ত পবাভবঃ সাধ্যস্তত্রাহ।__ 
তব পদ্পল্লববৈরি অরুণতাদিভিগ্ততণৈঃ সাম্যাকাঁজ্ষয়। বৈরিত্বমিতি জ্ঞেয়ম্‌। 
কীদৃশমিদং স্থবেশং তত্তদ্গুণৈ শোভমানমপি হৎসকাদ্লঙ্কৃত মিত্যর্থঃ ॥ ২॥ 

তরদারোহণেন কথব ত্বন্থুভজনং শ্তাদত আহ । অহমাতনঃ করকমলেন 
তব চরণয়োঃ পূজা করোমি, তন্ত্র বিদুরমাগমিতাসি আশীতাসি 
অর্থান্ময়েতি জ্ঞেয়ম্। দুবাগতন্ত পুজা যুক্তৈবেত্যর্থঃ ৷ তদর্থৎ ক্ষণৎ শয়নো- 
পরি নুপুরমিব মামঙীকুরু। উভগ়ৎ বিশিনষ্টি। অনুগতৌ নিপুণৎ অন্ুগতস্ত 


পদ্লগ্রস্ত উপকারাচরণং যুক্তমেবেত্যর্থঃ ॥ ৩ ॥ 
পুজানুজ্ঞাং বিনা পূজ। ন শুভাবহেত্যনুজ্ঞাৎ প্রার্থয়তে বদনেতি। 





হেরাধিকে! এই কিশলয়-শষ্যায় তোমার চরণকমল স্থাপন কর। 
তোমার পদপল্লবের সৌন্দর্য্য তাহার গর্ব চূর্ণ হউক । আমি নারায়ণ তোমার 
আনুগত্য স্বীকার করিতেছি, বহুবল্লভ বলিয়া আশঙ্কা! করিও না। আমি 
একান্তভাবে গোমাকেই আত্মসমর্পণ করিয়াছি । এইবার আমাকে ক্ষণেকের 
জন্তও ভজনা কর ॥ ২॥ 

অনেক দু হইতে আসিয়াছ। অনুমতি দাও আমার করকমলে তোমার 
পাদ্সমন্বাহন করি। ক্ষণকালের জন্ত পাঁদলগ্রনুপুরের মত শয্যাপ্রাস্তে 
আমাকে গ্রহণ কর ॥ ৩ ॥ 


দবাদশঃ সর্গঃ (স্থপ্রীত-পীতান্রঃ) ১৪৫ 


প্রিয়পরিরম্তণরভসবলিতমিব পুলকিতমতিদুরবাঁপম্‌। 
মদ্ুরসি কুচকলসং বিনিবেশয় শোষয় মনসিজতাপম্‌ ॥ ৫ ॥ 
অধরসুধারসমুপনয় ভামিনি জীবয় মৃতমিব দাঁসম্‌। 

ত্বয়ি বিনিহিতমনসং বিরহানলদদ্ধবপুষমবিলাসম্‌ ॥ ৬॥ 


অমৃতমিব বচনৎ রচয় সরসৎ বধেত্যর্থঃ। কুতোহমৃত্তত্বৎ ব5নস্ত ? যতো 
বদনেন্দোর্গালতম্‌। কীদৃশৎ? ত্গ্রকুণমেব অমৃতবদ্তবতীত্যথঃ। নন 
কিমেতাবতা তবেগ্সিতৎ সেতন্ততীত)াহ,__উরসি দ্বুকুণৎ অপসারয়ামি । 
উরসাতি পঞ্চম্যর্থে সপ্তমী । কুতঃ পরোধররোধকম্। কমিব বিরহমব। 
যথ। খিরহেণ পয়োধরধ শনৎ বিচ্ছিগ্কতে তথানেনাপাতি ভাবঃ ॥ ৪ ॥ 

ততঃ বঞরমবণোকরন্তীৎ প্রতি ব্যাকুণঃ সন্রাহ-প্রিয়েতি। হে প্রিয়ে 
মহুধ্সি খুচকণসৎ স্থাপয়। উপস্তেবাপণে হেতুমাহ ।--অতিহুল্ল ভৎ ছুরবাপন্ত 
হৃগ্ভেব ধারণধোগ্যত্ব।দিত্যর্থঃ| তি কথ ৩্প্রাপ্তিরত আহ |-_প্রিয়স্ত মম 
পরিরম্তণার যো পভসপ্তেন উচ্ছনিতমিবোতপ্রেক্গে। তর্দপি কুতোইবগতং 
পুলাকত৯ বথাপ্তাখলোকাৎ করুণস্তধতিশমনায় পুলকিতে। ভবতি তদ্বয়ম- 
পীত্যর্থঃ | কিমর্থৎ ৩মিবেশং প্রার্যতে তত্রাহ।__কামতাপৎ খণ্র, 
রখায়, ।শখান।পোপশান্তিভখ| 5 এখেত্যথঃ ॥ ৫ ॥ 

অগ্তথ| মম দশমী দশৈধ া1দতাহ | ছে ভাশিন ! বত্রদৃষ্ট্যবলোকন।ৎ 
শাখনাহ্যক্তম্। অধগন্থব|1”ধ দেডি। কিমর্থৎ মুত ধ1সং জাবর 


শি 


দার প্দনস্ধনানণ ও অসুতনর শন্থকুল বচনে আমায় 
অভিধিপ্ত কপ । বিপহ-খাণা] মত তমার গবোববগোধ? বক্ষেন ছুকুল 
আমি শপসারিত কি ॥ ৪ ॥ 
প্রর়পগিরস্তাবেগে আঙশন পুনকিত হাতি গল্লভি তোমার শ্রী কুচকণস 
আমা বক্ষে হাপন করিয়া মধশগ1” দুণীভূত কর ॥ ৫0. 
৩০ 


১৪৬ শ্রীশ্রীগীতগোবিন্দম্‌ 


শশিমুখি মুখরয় মণিরসনাগুণমনুগ্ুণক্টনিনাদম্‌। 
শ্রুতিপুটযুগলে পিকরুতবিকলে শময় চিরাদবসাদম্‌ ॥ ৭ ॥ 
মীমতিবিফলরুষা বিকলীকৃতমবলোকিতুমধুনেদম্‌। 

মীলতি লজ্জিতমিব নয়নং তব বিরম বিস্জ রতিখেদম্‌ ॥ ৮ ॥ 


মামিত্যর্থাৎ জ্ঞেয়ম। অমৃতৎ দত্ব।মুতমিব মাং জীবয়েত্যর্থঃ। অন্রাত্মনোহনন্ত- 
গতিকত্বমাহ |_ত্বধ্যেবাপিতৎ মনো! যেন তম্। নন তে কাপি পীড়া 
নোপলত্যতে তৎ কথং তথাভূৃতমাত্মানং কথয়সি ইত্যাহ।__বিরহানলেন 
দৃগ্ধং বপুর্যস্ত তম্। তজজ্ঞানং কুতস্তত্রহ ।__অবিলাসৎ বিলাসাভাবাঘি- 
ত্যর্থঃ ॥ ৬ ॥ 

মৌনেন তৎসম্মতিমালক্ষ্য লোভাদন্তদ্রপি প্রীর্থয়তে । হে শশিমুখি ! 
মণিরসনা-গুণং মুখরীকুরু। কীদৃশম্? অনুগুণঃ সদৃশঃ কণ্ঠনিনাদঃ যস্ত তৎ। 
প্রার্থনাবিশেষোহয়ং তেন কিং স্তাত্তত্রাহ ।_মম শ্রুতিপুটযুগলে চিরকালীন- 
মবসাদৎ শময়। শ্রুতেঃ পুটত্বোক্ত্যা তশ্তপনয়নে নামৃতত্থৎ বোধিতম্‌। 
তদবসাদ এব কুতস্তত্রাহ।_-পিকরুতৈর্্াকুলে ॥ ৭ ॥ 

মষ্যকারণকোপে তব নয়নং প্রমাণমিতি নিগগ্ভ প্রার্থয়তে । ইদং তব 
নয়নৎ অধুন| মামবলোকিতুৎ লঙ্জিতমিব মীলতি মুদ্রতমিব ভবতি কিমিতি 
লজ্জিতমত আহ,__ময্যকারণকোপেন বিকলী কৃতৎ অন্তোহপি ধঃ কশ্চিন্নির- 
পরাধং কুপিত্বা ব্যাকুলীকরোতি সো২পি তনুখাবলোকনেন লঙ্জিতো 


সস সপ পপ 


হে ভামিনি! তোমাতে অপিতচিত্ত বিলাসাভাবে বিরহানলদগ্ধদেহ 
মৃতপ্রায় এই দাসকে তোমার অধরস্ধাদ্ানে সঞ্জীবিত কর ॥ ৬॥ 

হে শশিমুখি! আমার শ্রুতিযুগল পিকরবে বিকল হইয়াছে । তোমার 
করবের অন্ুকারিণী মণিময় কাঞ্চীর ধ্বনিতে আমার চিরাবসাদ প্রশমিত 
কর ॥ ৭॥ 


দ্বা্দনশঃ সর্গ: (স্তগ্রীত-পীতাম্বরঃ ) ১৪৭ 


শ্রীজয়দেবভণিতমিদমনুপদনিগদি তমধুরিপুমোদম্‌। 
জনয়তু রসিকজনেষু মনোরমরতিরসভাববিনোদম্‌ ॥ ৯ ॥ 
প্রত্যুহঃ পুলকাঙ্কুরেণ নিবিড়াশ্লেষে নিমেষেণ চ 
ক্রীড়ীকৃতবিলোকিতেহধরমথধাপানে কথানর্্মভিঃ 
আনন্দীধিগমেন মন্মথকলা যুদ্ধে২পি যন্মিন্নভূ” 

দুভৃতঃ স তয়োর্ববভূব সৃরতারম্তঃ প্রিয়স্তাবুকঃ ॥ ১০ ॥ 


ভবতীত্যভিপ্রায়ঃ। তহি অধুনা কিং করণীয়ং তছপদিশেত্যাহ। বিরম 
রোষাদিতি জ্ঞেয়ম। ততো রতৌ খেদৎ বাম্যৎ ত্যজ ॥ ৮॥ 

ইদং প্রার্থনারূপং শ্রীজয়দেবভণিতৎ কর্তৃ রসিকজনেষু শ্রীকুষ্চভক্তজন- 
বিশেষেষু রক্ত রতিরসে যে! ভাবস্তদা স্বাদরূপন্তেন যো বিনোদঃ স্থখং 
তং জনয়তু । যতঃ প্রতিপদৎ নিগদিতো মধুরিপোর্মোদে| যত্র তৎ ॥ ৯॥ 

এবং কেল্যুপকরণসামগ্রাৎ নিরূপ্যোপক্রমস্থচিতরহঃকেলিপধ্যবসানমাহ 
প্রত্যুহেত্যার্দিনা। যম্মিন্‌ সুরতারন্তে প্রত্যুহো বিদ্বোহপি তয়োঃ প্রিয়ন্তাবুকঃ 
প্রীতিজনকোহভূৎ, স স্থুরতারন্ত উদ্ভৃতো বভুব। অন্থত্রারস্তে মধ্যে বা 
প্রত্যুহো দোষজনকে। দৃষ্ঠঃ ইহ ত্বাদ্ৌ মধ্যেশপি প্রত্যুহঃ উত্তরোত্তর- 
ক্রীড়ারন্তক এবেত্যারন্তস্তাসুতত্বৎ স্চিতম্‌। কুত্র কেন প্রত্যুহ ইত্যাহ। 
নিবিড়াশ্লেষে কর্তব্যে পুলকাস্কুরেণ ক্রীড়াকুতবিলোকনে নিমেষেণ অধরস্ুধা- 








তোমার অকারণ ক্রোধে আমি বিহ্বল হুইয়াছি। তাই যেন আমাকে 
দেখিয়া তোমার নয়ন লজ্জায় নিমীলিত হইয়া আমিতেছে। অতএব প্রসন্ন 
হইয়া রতি প্রতিকূলত। পরিত্যাগ কর ॥ ৮॥ 

প্রতিপদে মধুরিপুর আহ্লাদ-প্রকাশক জয়দেব কবি রচিত এই গানে 
রসিকজনের চিন্ত শ্রীকৃষ্ণের মনোহর রতিরসান্বাদজনিত আনন্দে বিনোর্দিত 
হউক ॥ ৯ ॥ 


১৪৮ জ্রীপ্রীগীতগৌবিন্দম্‌ 


দোর্ভ্াং সংযমিতঃ পয়োধরভরেণা পীড়িতঃ পাঁনিজৈ- 
রাবিদ্ধো দশনৈঃ ক্ষতীধরপুটঃ শ্রোণীতটেনাহতঃ। 
হস্তেনানমিতঃ কচেহ্ধরস্তরধাপানেন সন্মোহিতঃ 

কান্তঃ কামপি তৃপ্তিমীপ তদহে। কামহ্য বামা গতিঃ ॥ ১৯ ॥ 
মারান্কে রতিকেলিসঙ্কুলরণাঁরস্তে তয়া সাঁহস- 

প্রায়ং কান্তজয়ায় কিঞ্চিদুপরি প্রারস্তি য সম্ত্রমীৎ। 


পানে কথাণম্্মভিঃ। মন্মথকলাযুদ্ধে আনন্দাবেশবিশেষেণ। এভেন এলীশাং 
পরমপ্রেমবিণাসত্বৎ দশিতম্‌ ॥ ১০ ॥ 

ন কেবলৎ প্রত্যুহ এব বন্ধনাদকমপি প্রীতিজনকং বভুবেণ্যাহ 
দোর্ভ্যামিতি। কামন্ত প্রেয়ে। বামান্ত 5 গতিতহো আশ্চধ্যৎ তদগ€ কা মত্ত 
কুতঃ তৎ আহ।-_দোর্ড]াৎ সংযাঁমত হঠ্যাধিপাঁ। কাণ্তাহ়াঃ সংতত। দাঃ 
পরিভূতোইপি ষৎ কান্তঃ কামাশ আপ্বচণীরাৎ তৃপ্ডিং গ্রাপ্তস্তধডু 5. 
মেবেত্যথঃ ॥ ১১ ॥ 

অথ তবক্রীড়/বিশেষমেবাহ__মাবাঙ্কে হতি। রৃতিকেনিবেব সষ্কুণ। 'ণঃ 
পরম্পরাহতসংগ্রামস্থম্তাবস্তে তয়! শবাধরা কান্তজরায় তস্ত কাত ড 1৭ 








পপ পপ... পপ 


যে মন্মথকণ -ধুদ্ধে পুণক অন্ বোমোদগম_নাখড় আগতে ৭) শেখ 
-_সাভগ্রায় অথলোকনের এবং শম্মণথ1- অপবস্থধাপ পের বসিধরাপ 
হস সাশ্ন-বশেষের হেতু হহগাছণ, পাধাকুঞ্চের শেহ ৭ * এশী ৬ 
আন্ত হহল॥ | 

হক শ্রীর/ধকার বানুযুগলে সত্যমিত, পয়োধর ৬াণে পাত, নথে 
সম তধুক্ত, দশনে ধংশিত, শ্রোণওটে আহত, হপ্তদ্বার। বেশে জব।৭৩১ এখও 
অর্পগন্্থ শুনে সম্মে হিত ইংগা5 তাপ্তপ।ঙ৬ কাণলেন। অহ কীমেস ক 
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দ্বাদশঃ সর্গ; (স্তৃগ্ীত-পীতান্বরঃ) ১৪৯ 


নিষ্পন্দ৷ জঘনস্থলী শিথিলতা দৌর্ববল্লিরুৎকম্পিতং 

বক্ষে মীলিতমক্ষি পৌরুষরসঃ স্তীণাং কুতঃ সিধ্যতি ॥ ১২ ॥ 
মীলদৃষ্টি মিলৎকপোলপুলকং শীকারধারাবশা- 
দব্যক্তীকুলকেলিকাঁকুবিকসদ্দন্তাংশুধৌতা ধরম্‌। 
শ্বাসোনদ্বপয়ৌধরোৌপরি পরিষঙ্গী কুরঙ্গীদূশে! 

হর্মোৎকর্ষবিমু স্তনিঃসহতনোর্ধন্ো ধয়ত্যাননম্‌ ॥ ১৩ ॥ 


সাহস প্রা যং কিঞ্চিৎ অনিপিচশীঘৎ প্রারন্তি তৎসংভ্রমাৎ সম্ত্রমজ নিতাঁৎ 
আয়াপা গতি যাবৎ, শ্রীবাপায়। জঘনস্থলী নিষ্পন্দা জাতা। দোর্বল্লী 
শিথিলিত' বঙ্চঃ উচ্চৈঃ কাম্পতত, অক্ষি মীলিতম্। জাতে একত্বম্‌। 
তত্রার্থান্তরন্তাসমাহ,_-পৌরুষণসঃ স্ত্রীণাৎ ধুওঃ সিধ্যতি। কীদৃশে? রণারস্তে 
মারাঙ্কে, কেশিপক্ষে-মারঃ কামঃ রণপক্ষেমারণৎ উভয়ত্র অঙ্কঃ 
চিহ্ম্‌ ॥ ১২ ॥ 

ততঃ তন্তা রসাঁবেশাবসরে প্রিরঃ অধরৎ পীতবাঁনিত্যাহ-_মীলদ্দিতি। 
ধন্যৎং আয্মানৎ মন্তমানঃ রুষ্তঃ শ্রীরাধায়া আননৎ পিবতি। কীদৃশ্তাঃ ? 
হর্ষোৎকর্ষস্ত বিমুক্কয। প্রন্থত্যা নিঃসছ। প্তুমশক্যা তনুর্যস্তাঃ তন্তাঃ | কীদৃশঃ ? 
শ্বীসেন উন্নদ্ধয়োঃ স্কীতয়োরুচ্চ-য়াঃ পয়োধরয়োঃ উপরি পরিষঙ্গো বিদ্যতে 
যন্ত সঃ। অনেন পানে হেতুগর্ভবিশেষণানি আহ।-_মীলনৃষ্টি তথা 
মীলৎকপোলপুলকৎ তথা চ শীৎকাণন্ত য। ধারা অনবচ্ছিন্নতা তস্তা বশাৎ 


শশা সা শপ পপ ীশাাশাশশটীশী শী সা ২?) শপ শাসপ্প্ পপ | আত পাপা পপ 


রতিকেলিরূপ সংকুল যুদ্ধে কাস্তকে জর করিবার অভিপ্রায়ে শ্রীরাধা 
তাহার বক্ষে আরোহণপুর্ধক স'হসভরে ঘষে উদ্যোগ করিয়াছিলেন, 
তাহাতেই তাহার অঘনস্থলী নিষ্পন্দ, বাহুলতা৷ শিথিল, বক্ষ কম্পিত এবং 
নেত্র নিষমীলিত হইয়াছিল, রমণী কি কখনো পুরুযোচিত কার্ধ্য সাধন 
করিতে পারেন? ॥ ১২॥ 


১৫০ শ্রীশ্রীগীতগোবিন্দম্‌ 


তন্তাঃ পাটলপাণিজাঙ্কিতমুরো নিদ্রীকবায়ে দৃশো 
নিধোৌঁতোহধরশৌণিম। বিলুলিতাঃ অ্রস্তশ্রজো মুর্ধজীঃ। 
কাঞ্ধীদাম দরশ্লধাঞ্চলমিতি প্রাতনিখাতৈর্'শো- 
রেভিঃ.কামশরৈক্তদত্ভূতমভূ পত্যুর্মনঃ কীলিতম্‌॥ ১৪ ॥ 


অব্যক্ত আকুল য| কেলিষু কাকুঃ তয়! বিকসত্তিস্তাংসুভির্ধে৷ তঃ অধরঃ 
ষত্র তৎ। অনেন রপাবেশঃ সুচিতঃ ॥ ১৩ ॥ 

অথ স্থুরতাস্তে চিহুশো ভিত বপুর্দদর্শনেন প্রিয়ন্ত প্রেমোৎসবমাহ-__তস্ত 
ইতি। তন্তা উরঃ পাটলপুষ্পবৎ পাণিজেন নখেন অস্কিতং দুশৌ নিদ্রয়! 
লোহিতে অধরশোণিমা নিধোঁতিশ্চুষ্বনাদিনা ক্ষালিতঃ কেশ বিলুলিতাঃ 
শ্রস্তমজঃ বন্ধনশৈথিল্যাদিতভ্ততো গতা ইত্যর্থঃ। কাঞ্ধীদাম ঈষত-লীথপ্রান্ত- 
ভাগম্‌। প্রাতঃসময়ে এভিঃ কামশরৈঃ পত্যুঃ দৃশোঃ লগৈ্মনো বিদ্ধ 
ইত্যেতৎ অদ্ভুতমভূৎ। অন্ঠত্রাপিতশরৈঃ অন্তৎ বিদ্ধমিতি আশ্চধ্যম্‌ ॥ ১৪ ॥ 


আপ রর পপ 


হর্ষোতকর্ষে অবসন্ন! শ্রীরাধার শ্বাসম্ফীত পয়োধরযুগল আলিঙ্গনপূর্ববক 
কতার্থন্মন্য শ্রীকষ্চ তাহার অধরস্তধা পান করিতে লাগিলেন। তখন রাধার 
নয়নযুগল নিমীলিত, কপোল পুলকাঞ্চিত এবং অধর অবিচ্ছিন্ন শীংকারে 
অব্যক্ত ব্যাকুল কেলিকুজনে বিকশিত-দন্তপঞ্ক্তির কিরণে বিধৌত 
হইয়াছিল ॥ ১৩॥ 

নখক্ষতে পাটলবক্ষ, নিদ্রাবেশে লোহিত নয়ন, চুম্বনধৌত অধর, 
শ্রস্তমাল্য-আলুলাপ্িত কেশদাম, এবং শিখিল-গ্রস্ত মেখলা, শ্রীরাধার 
অন্নস্থিত এই মদনশর (সুরতান্তচিহ্ন ) প্রভাতে পতির (শ্রীকৃষ্ণের) 
নয়নে নিখাত হইলেও মনকে বিদ্ধ করিল। ইহা অদ্ভুত মনে 
হইতেছে। 


ঘাদশঃ সর্গ; ( স্ত্রীত-পীতান্বরঃ ) ১৫১ 


ব্যালোলঃ কেশপাশস্তরলিতমলকৈঃ স্বেদলোৌলৌ কপোলো 
বিষ দষ্টাধরপ্রীঃ কুচকলসরুচা হাঁরিতা৷ হাঁরযষ্ডিঃ। 
কাঞ্ধী কাঞ্চ্দ্গিতাশাং স্তনজঘনপদং পাণিনাচ্ছাদ্ভ সগ্ঃ 
পশ্ন্তী সত্রপং মাং তদপি বিলুলিতত্রঞ্ধরেয়ং ধিনোতি ॥ ১৫।॥ 
ইতি মনস। নিগদন্তং স্থুরতান্তে স| নিতান্তখিন্নালী । 
রাধ। জগাঁদ সাদরমিদমানন্দেন গোঁবিন্দম্‌ ॥ ১৬ ॥ 
তন্মনঃ কীলিতং তণ্তৈব ভাবনয়। গ্োতয়তি ব্যালোল ইতি। ইয়ং 
শ্রীরাধ! বিমদ্দিতমালাধারিণ্যপি মাং শ্রীণয়তি পুনরপি অততযুতস্থকং 
করোতি। ন কেবলমীদৃশী অপি চ স্তনজঘনপদৎ সগ্যঃ গাণিন৷ আচ্ছা 
সত্রপৎ ষথ। স্তাৎ তথা মাং পশ্ঠন্তী বসনাদিব্যতিরেকেণ কেবলাঙগশোভা- 
দর্শনাৎ প্রীণনমি তি জ্রেয়ম। কুতঃ সলজ্জৎ পশ্ন্তী ইত্যাহ।__কেশপাশে। 
ব্যালোলো৷ বিকীর্ণ ইত্যর্থঃ। অলকৈস্তরলিতম্‌। কপোলৌ ম্বেদেন 
লোলৌ ব্যান্তো ইত্যর্থঃ ৷ দষ্টাধরশ্রীঃ ক্রিষ্টা, কুচকলসয়ে। রুচ1 স্পর্ধয়েব 
হারযন্টিহ্বারিতা, কাঞ্ধী কাঞ্চিং আশাং দ্বিশখ গতা, রসাবেশশৈথিল্যে 
নিজাঙ্গাবলোকন।ৎ আত্মনঃ ক্রীড়াবিশেষাবেশকলনাৎ সত্রপমিত্যভি- 
প্রায় ॥ ১৫ ॥ 
এবং প্রিয়দর্শনানন্দোন্মত্তা প্রিয়, অগাদেতি তন্তাঃ স্বাধীনভর্তৃ-_ 
কাবস্থাৎ বর্ণ সিষ্যন্নাহ ইতীতি। তল্লক্ষণৎ ঘথা-ন্বায়ত্তাসন্নদয়িতা সা স্তাৎ 
স্বাধীনভর্তুকা” ইতি। সা শ্রীরাধ৷ গোবিন্দং আনন্দেন আনন্দাবেশেন 





শ্রীকৃষ্ণ মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন শ্রারাধার কেশপাশ 
আলুলাগ্সিত, অলক বিপর্যস্ত, গণস্থল ঘর্্াক্ত, অধর দশনচিন্ষযুক্ত, মাঁল্য 
বিমর্দিত, মেখল! স্থান্যত এবং মঙ্দিত-কুচকলসের শোভায় হার তিরস্কৃত 
হইয়াছে। তিনি এই বেশে হস্তঘ্বারা স্তন ও জঘনদেশ সম্ আচ্ছাদন- 
পূর্বক সঙজ্জ দৃষ্টিগপাতে আমাকে নিরতিশয় উৎস্থক করি তুলিতেছেন। 
এই গ্লোকের ছন্দ অগ্ধরা ॥ ১৫ ॥ 


১৫২ শ্রীশ্রীগীতগোবিন্দম্‌ 


শীতম্‌ ॥ ২৪॥ 
রামকিরীরাগষতিতালাভ্যাৎ গীয়তে ।-_ 


কুরু যছুনন্দন চন্দনশিশিরতরেণ করেণ পয়োধরে। 
মৃগমদপত্রকমত্র মনো ভবমঙ্গলকলসসহো দরে | 
নিজগাদ"সা যছুনন্দনে ক্রীড়তি হৃদয়ানন্দনে ॥ ১৭ ॥ প্রুবম্‌ ॥ 


ইদৎ বক্ষ্যমাণৎ জগাদ। কীদৃশং? ইত্যুক্তপ্রকারেণ মনসা নিগদন্তৎ 
অতএব আদরেণ সহ বর্তমানৎ অসমানোর্ধপ্রত্যঙ্গদর্শনাৎ ইতি জ্ঞেয়ম। 
কীদৃশী? ন্বতান্তে নিতান্তদিন্নাী ॥ ১৩৬ ॥ 

যৎ জগাদ তদেবাহ কুরু যদ্ুনন্দনেত্যাদিনা। অন্ত।পি রামকিরী- 
রাগষতিতালৌ। যছুনন্দনে ক্রীড়তি সতি সা শ্রীরাধ! নিজগাদ, তং প্রতি 
ইতি' প্রকরণাৎ জ্ঞেরম। ক্রীড়তি ইতি সুরতান্তেহপি চিক্রীড়িযোদয়াৎ 
অখগ্ুলীলত্বমুক্তম। ইচ্ছামাত্রেণ কথং ক্রীড়নং সেত্ম্ততীতি তত্রাহ।__ 
তন্তা হৃদয়মানন্দয়তি স্বচাপল্যেন ক্রীড়নার উন্মুখ করোঁতি যস্তম্মিন্‌ 
ক্রীড়তি জগাদেতি ক্রীড়নসমহ্ই্পি প্রিয়প্রেরণাৎ তন্তা নিত্যন্বাধীন- 
ভর্তৃকাত্বে প্রাধান্ত,ধ গ্োতিতম্‌। হে য€নপ্দন! ইত্যক্তরীত্যা 
মহাকুলোস্তবত্বেন সর্বাতিশারিনায়কগুণখ্যাপনায় সন্বোধনম্। যদি 
পুনর্মনোভবমথারম্তঃ সম্ভবতি, তা মম পয়োধরে কন্তৃরীপত্রভঙ্গৎ করেণ 
কুর। কথং তত্র তৎ করণীয়. অত আহ ।--কামন্ত যো মঙ্গলকলসস্তৎ- 
সদূশে মঙ্গলকলসোহপি তথা বিধানেন স্থাপ্যতে অতন্্মপি কুরু ইত্যর্থঃ | 
কীদৃশেন? চন্দনাদপি অতিশীতলেন, শীতলত্বেনান্যগ্রতয়া করণঘোগ্যতা 
স্ুচিতা ॥ ১৭ ॥ 


স্থরতাবসানে নিতান্ত অবসন্নদেহা শ্রীরাধ এইরূপ চিন্তাপরায়ণ 
গোবিন্দকে আনন্দে আব্রসহকারে বলিতে লাগিলেন ॥ ১৬ ॥ 


দ্বাদশঃ সর্গঃ (স্থৃগ্রীত-পীতান্বরঃ ) ১৫৩ 


অলিকুলগঞ্জনসঞ্জনকং রতিনায়কশীয়কমোচনে । 
তদধরচুন্বনলম্ঘিতকজ্ভলমুজ্জ্বলয় প্রিয় লোচনে ॥ ১৮ ॥ 
নয়নকুরজতরঙ্গবিকাশনিরাঁসকরে শ্রতিমগ্ডলে । 
মনসিজপাশবিলাসধরে শুভবেশ নিবেশয় কুগুলে ॥ ১৯ ॥ 


ততশ্চ তত্পকরণানি মআাপাদয় ইত্যাহ অলীতি। হে প্রিয়! লোচনে 
ত্বদধরচন্বনেন লম্ঘিতৎ গলিতং কজ্জলম্‌ উজ্জলয় অর্পর ইতার৫থঃ। কীদৃশম্? 
অলিকুলগঞ্জনং সঞ্জীনয়তি ইতি শাদুশম্। কীদূশে? কামবাণান্‌ 
কটাক্ষরূপান মোচয়তীতি মোচনং তন্মিন। কজ্জলা্কমপি 
তত্রাপেক্ষি তমস্তীতি ভাবঃ ॥ ১৮ ॥ 

হে শুভবেশ! মম নরনমেব কুবঙ্স্তসম্ত তরঙ্গকুর্দনং তশ্ত) যঃ বিকাঁশ- 
তশ্ত নিরাসকরৎ যৎ শ্রতিমণ্ডলৎ তশ্মিন কুগুলে অর্পয়। কুতস্তন্িরাকরণং 
শ্রতেরত আহ ।_-মনসিজন্ত পাঁশস্ত বিলাস্ধরে পাশে! মৃগবন্ধনরজ্জুস্তস্ূয়াৎ 
অগ্রে ন ধাঁতীত্যর্থঃ। ধগতীত্যর্থঃ। শুভকর্্মণি কৃতবেশস্ত তব প্রিয়ত্বাৎ 
মমাঁপি তথা বেশকরণৎ যুক্তমি ঠ্যভিপ্রায়ঃ ॥ ১৯ ॥ 





শ্লীরাধ। রতিক্রীড়ায় হ্ৃদয়ানন্দদ্বায়ক যদ্ুনন্দনকে বলিলেন__ 

হে ষদ্নন্দন ! চন্দনাপেক্ষাও স্থশীতল তোমার করদ্বারা মদনের মঙ্গল- 
কলসতুল্য আমার এই পয়োধরে মুগমদের পত্রলেখা অঙ্কিত কর ॥ ১৭ ॥ 

হে প্রিয়, মদনের বাণরূপ কটাক্ষ-ক্ষেপণকারী আমার এই লোচনের 
ভ্রমরকৃষ্ণ কজ্জল তোমার অধর চুম্বনে মুছিয়া গিয়াছে, তুমি তাহা সমুজ্জল 
করিয়া! দাও ॥ ১৮ ॥ 

হে মঙ্গলবেশধারি, আমার এই শ্রবণযুগলে নয়ন-কুরঙ্গের তরঙ্গ 
( উল্লম্ষন,) বিকাশের গ্রতিরোধক মদনের পাশশ্বরূপ মনোরম কুগুল 
সন্নিবেশিত কর ॥ ১৯॥ 


১৫৪ শ্রীশ্রীগীতগো বিন্দম্‌ 


ভ্রমরচয়ং রচয়ন্তমুপরি রুচিরং মম সম্মুখে । 

জিতকমলে বিমলে পরিকম্ম্নয় নম্মজনকমলকং মুখে ॥ ২০ ॥ 
মুগমদদরসবলিতং ললিতং কুরু তিলকমলিকরজনীকরে । 
বিহিতকলক্ককলং কমলানন বিশ্রমিতশ্রমশীকরে ॥ ২১॥ 
মম রুচিরে চিকুরে কুরু মানদ মানসজধ্বজচামরে | 
রতিগলিতে ললিতে কুন্ুমানি শিখগ্ডিশিখগুকডামরে ॥২২। 


তথ। মম মুখে অলকৎ সংস্কুক । তত্র হেতুঃ__-সখীপরিহাসঅনকং যতঃ 
সন্মুথে সুচিরং কালৎ ব্যাপ্য মুখকমলন্তোপরি ভ্রমরচয়ৎ রচয়স্তং অতএব 
রুচিরম্। কীদ্ুশে? জিতকমলে অতো! বিমলে। মুখস্ত কমলত্বেন 
অলকন্ত ভ্রমরত্বেন নিরূপিতম্‌ ॥ ২০ ॥ | 

হে কমলানন ! মম ললাটচন্দ্রে মৃগমদরসেন বলিতৎং তিলকৎ ললিতং 
যথা স্তাৎ তথ] কুরু। কীদৃশং? কতা কলঙ্বস্ত কলা অংশে! যেন তৎ। 
ললটিস্ত বালচন্দ্রত্বেন মুগমদ তিলকস্ত কলঙ্ককলাত্বেন নিরূপিতম্। কীদৃশে? 
বিশ্রমিতা অপগতা অন্ুকণা যতঃ তশ্মিন। তান্‌ অপনীয় তিলক কুরু 
ইত্যর্থঃ ॥ ২১॥ 

হে মানদ ! মম কেশে কুন্মানি কুরু। কীদৃশে ? রতিগলিতে সন্তোগা- 
বেগেন বিকীর্ণে তথা ললিতে যতঃ স্বরূপতঃ স্ুন্দরে তথ। মনসিজন্ত যো 


আমার এই কমলবিজয়ী বিমল মুখমগ্ডলে বিশ্রস্ত অলকাবলী দেখিয়া 
সথীগণ পরিহাস করিতেছে । তুমি তাহার সংস্কারসাধনপূর্ববক ভ্রমরক 
রচন]। করিয়া দাও ॥ ২০ ॥ 

হে কমলানন! বালচন্দ্র স্ূশ আমার ললাটদেশ হইতে ঘর্মবারি 
অপনযনন করিয়া তাহাতে মৃগাঙ্ক চিহ্ের স্তায় মনোহর মৃগমদ্দ তিলক 
অস্কত কর ॥ ২১॥ 


ছবাদশঃ সর্গঃ (স্তুত্রীত-পীতান্বরঃ ) ১৫৫ 


সরসঘনে জঘনে মম শন্বরদারণবারণকন্দরে । 
মণিরসনীবসনাভরণানি শুভাশয় বাসয় সুন্দরে ॥ ২৩ ॥ 
ঞ্ীজয়দেববচসি রুচিরে হৃদয়ং সদয়ং কুরুমণ্ডনে । 
হরিচরণশ্মরণাম্ৃতনিপ্মিতকলিকলুষজ্বরথণুনে ॥ ২৪ ॥ 


ধবজন্তস্ত চামরে কিঞ্চ মযূরপুচ্ছন্তেব ডাঁমর আটোপো যন্ত তশ্মিন্‌ মানসজ- 
ধবজাদাঁটোপনাদিকমপি তছপধোগ্যমেবেত্যর্থঃ ॥ ২২ ॥ 

তথ। হে শুভাশয়! শ্ুদ্ধাস্তঃকরণস্তৈব ক্রিয়াসিদ্বেম্তথাশবাঃ প্রযুক্তঃ। 
মম জঘনে মণিরসনাবসনাভরণ।নি পরিধাপয়। যতঃ সুন্দরে অধুনা এতৎ 
করণৎ যুক্তমিত্যর্থঃ। তথ! সরসঘনে সরসঞ্চ তৎ ঘনঞ্চেতি তন্মিন। অপি চ 
কাম এব হস্তী তন্ত কন্দররূপে ॥ ২৩ ॥ 

শ্রীজয়দেববচলি সদয়ৎ যথা স্ত।ৎ তথ। হৃদয়ৎ কুরু। স্গিগ্বাস্তঃকরণন্তৈব 
এতচ্ছুবণধোগ্যত্ব।দিত্যর্থঃ। যতো জয়ং শ্রীকৃষ্ণৎ দ্াতীতি জয়দস্তম্মিন্‌। 
তত্র হেতুঃ,_-হরিচরণম্মরণমেব অমৃতৎ তেন কৃতৎ কলিকলুষজ্বরেণ ষঃ 
সম্বাপস্তস্ত খণ্ডনৎ যেন তণ্মিন্‌ অতএব মণ্ডনে ভূষণরূপে ॥ ২৪ ॥ 


হে মান! কামদেবের রখধবজের চাঁমর-ন্বরূপ ময়ূরপিচ্ছের গৌরবন্পর্থী 
আমার মনোহর কেশকলাপ রতিকালে আলুলায়িত হইয়াছে, তুমি 
তাহা সুন্দর ফুলদামে সাজাইয়! দাও ॥ ২২ ॥ 

হে শুভাশয় ! মদন মাতঙ্গের কন্দরন্বূপ, আমার এই নিবিড় সরস 
সুন্দর জঘনদেশ মণিময় রসনায় আভরণে এবং বসনে ভূষিত কর ॥ ২৩॥ 

কলি-কলুষ-জ্বর-বিনাশকারী, হরিচরণম্মরণামৃতে অভিষেচিত জয়দায়ক 
€্রিকষ্ঃগ্রাপ্তির হেতুভূত ) শ্রীঞয়দেব-ভণিত এই গান ভক্ত-হদর়কে 
অলঙ্কৃত করুক ॥ ২৪॥ 


১৫৬ প্রীতীগীতগোবিন্দম্‌ 


রচয় কুচয়োঃ পত্রং চিত্রং কুরুষ কপোলয়ো- 

টয় জঘনে কাক্ধীমঞ্চ শ্রজা কবরীভরম্‌। 

কলয় বলয়শ্রেণীং পাঁণো পদে কুরু নুপুরা- 

বিতি নিগদিতঃ শ্রীতঃ পীতান্বরোহপি তথাকরোৎ ॥ ২৫ ॥ 
প্ধ্যঙ্কীকৃতনাগনায়কফণী শ্রেণীমণীনীং গণে 
সংক্রান্তপ্রতিবিন্বসংবলনয়৷ বিভ্রদ্িভূপ্রক্রিয়াম্‌। 
পাদীস্তোরুহধারিবারিধিস্থতীমক্ষাং দিবৃক্ষুঃ শতৈঃ 
কায়বৃহষিবা চরন্ন,পচিতীভূতে। হরিঃ পাতু বঃ ॥ ২৬।॥ 


অত্যাবেশেন তয় পুনরুত্তঃ সন্‌ তথ অকরোৎ ইত্যাহ রচয়েতি । রচয় 
কুচয়োঃ পত্রমিত্যাদ্িকং, ইত্যনেন প্রকারেণ তয়৷ আজ্ঞগুঃ পীতাম্বরোইপি 
প্রীতস্তথৈব অকরোৎ। অপি শবেন রতান্তর্বসনব্যত্যক়্াভাবেহপি তদাজ্ঞা- 
করণাৎ তশ্তাখগ্ডিততবধীনত্বৎ দৃীরুতম্‌ ॥ ২৫ ॥ 

অথ শ্্রীরাধিকারাঃ পুর্বোক্তদর্শনাৎ তৃত্তযৎকগ্ঠাবগুষ্ঠিতঃ শ্রীরুষ্কো 
নেত্রবাহুল্যমন্বিচ্ছন্‌ শ্রীনারায়ণস্ত লক্গগীদর্শনৎ শ্লাঘিতবান্‌ ইতি ম্মরন্‌ কবিঃ 
আনিষং প্রযুদক্তে পর্যযঙ্কীকৃতেতি | হৃরির্নারায়ণো৷ বো যুষ্মান্‌ পাত । কীদৃশঃ 
কায়বাহমাচরন্িব উপচিতীভূতে। বৃদ্ধিৎ প্রাপ্ত ইতি উৎপ্রেক্ষে। তত্র হেতুঃ, 
_ পাদান্তোরুহধারিবারিধিন্তাৎ লক্মীং অক্ষাৎ শতৈ্রটিচ্ছুঃ | 
তত্প্রকারমাহ,_-তগ্"কৃতস্ত শেষস্ত ফণাশরেণ্যাৎ যে মণয়স্তেষাৎ গণে 
মিলিতানাং প্রতিবিশ্বানাং প্রসরণেন বিভুগ্রক্রিয়াং সর্বব্যাপিভাবং 
বিভ্রৎ ॥ ২৬ ॥ ্‌ 
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আম।র পয়োধরে পত্রলেখা, কপোলে চন্দনচিত্র, জঘনে কাঁঞ্চী, কবরীতে 
মালা, করে বলয়, এবং পদে নূপুর যথাবথ সন্নিবেশিত কর। শ্রীরাধা 
এইরূপ আদেশ করিলে পীতাম্বর প্রীত হইয়। তাহাই করিলেন ॥ ২৫ ॥ 


দ্বাদশঃ সর্গ; (স্থপ্রীত-পীতান্বরঃ) ১৫৭ 


যদগান্ধর্বকলাস্থ কৌশলমনুধ্যানঞ্চ যছৈষ্ণবং 
যচ্ছঙগারবিবেকতত্বমপি যণ কাব্যেষু লীলায়িতম্‌। 

তৎ জর্ববং জয়দেবপপ্ডিতকবেঃ কৃষ্ণেকতানাত্মনঃ 
সানন্দাঃ পরিশোধয়ন্ত সুধিয়ঃ শ্রীগীতগোবিন্দতঃ ॥ ২৭ ॥ 


অথোপসংহারেইপি স্বাভীষ্টোপাসনায়াৎ সর্ধোত্তমতানিশ্য়াবেশেন 
কারুণ্যোদয়াৎ তত্র সন্দিহানান্‌ ভক্তবসিকজনান্‌ প্রত্যাহ যদগান্ধর্রবেতি | 
ভোঃ সুধিয়ঃ ! শ্রীরুষ্ণভক্তিরসোল্লাধিতচিত্তাঃ পণ্ডা সদসদ্বিবে চিক1 বুদ্ধি- 
স্তয়া অন্বিতঃ কবিঃ সতকাব্যকর্তা তথাভূতন্ত শ্রীজয়দেবগত্ডিতকবেঃ 
শ্রীগীতগো বিন্দতঃ তৎসর্বমানন্দেন সহিতাঃ পরি শর্ধতোভাবেন শোধয়ন্ত, 
আশঙ্কাপঙ্থমুদ্ধারয়ন্তু নিশ্চিন্বন্তু ইত্যর্থঃ। তত কিমিত্যাহ ।_-ঘৎ 
গান্ধবর্বকলাস্থ  সংগীতশাস্ত্রোক্তগীতরাগতালাদিষু ধটন্নপুণ/ৎ তেব 
[নর্ধন্ধণাম্ুসারেণ জানন্ত ইত্যর্থঃ। ন কেবলমেততৎ অপ তু যদৈষ্ণবং 
সর্বব্য।পনশীলম্ত বিষ্ঞোঃ সব্বাবতারিণে|ইচিন্ত্যনন্তশক্তেঃ স্বয়ং ভগবতঃ 
শ্রীরুষ্ণম্ত ভবন বিষয় যদন্ুধ্যানং স্বাভীষ্টতল্ীলা বিচারসমীধা ন।দ্ক্গণ চিন্তনৎ 
তদ্দপ্যেতদ্বপ্তেব নিশ্চিন্ত শিত্যত্বনর্কোত্মত্বনিশ্চয়াৎ দৃট়ীকুব্বন্ত ইত্যর্থঃ। 
তত্র।পি রূহগতেঃ শৃঙ্গারন্ত মহাপ্রেমরসন্ত বিচারে যৎ তত্ব ছুরহব্রজ- 
লীল।গ “২ তদপ্যেতদন্থুসারেণ নিশ্চিন্বস্ত। কাব্যেষু যল্লীলায়তৎ রসলীলা- 
পিব্যঞ্জ বিশেধগ্রথনৎ তদপ্যেতধনুসারেণ শিশ্চিন্বন্ত । সর্বত্র হেতুঃ,_শ্রীকৃষ্জে 


শশাসপীশা শিপ শীীশাপী সপ 


চপণাজ-সেবিক! বারিধিন্ুতাকে শত শত নয়নে দেখিবার জন শেষ 
এশ্যস্কশায়ী থে 1খভু, নাগ-নায়ক্রে ফণাশ্রেণার মণিগণে আপনার বহুল 
প্রতিবিম্ব:সম্বলিত কীয়ব্যুহ রচন| করিয়াছিলেন, সেই হরি আপনাধিগকে 
রক্ষা করুন ॥ ২৬॥ 


১৫৮ শ্রীঞ্রীগীতগোবিন্দম্‌ 


সাধবী মাধবীক চিন্তা ন ভবতি ভবতঃ শর্করে কর্করাঁসি 
দরাক্ষে দ্রক্ষ্যন্তি কে ত্বামমৃত মৃতমসি ক্ষীর নীরং রসন্তে। 
মীকন্দ ক্রন্দ কান্তাধর ধরণিতলং গচ্ছ ষচ্ছস্তি যাব- 

স্তাবং শূঙ্গারসারস্বতমিহ জয়দেবস্ বিষ্চাংসি ॥ ২৮ ॥ 


একতানঃ একাগ্রোহনন্তবৃত্তিরাত্ম। মনো! যস্ত তন্ত শ্রীকৃক্ৈকাস্তভক্তন্তৈব 
সর্বগুণাশ্রয়ত্বাদ্বিত্যর্থঃ ৷ যন্তান্তি ভক্তির্গবত্যকিঞ্চনেত্যুক্তেঃ ॥ ২৭ ॥ 

অথ হৃত্রোগমাশ্বপহিনোত্যচিরেণ ধীরঃ ইতি শুকোক্তপ্রায়ত্বাৎ এতৎ 
শ্রবণকীর্তনন্মরণানুমোদনপ্রভাবমাহ--সাধবীতি। হে মাধবীক! ইহ 
লোকে যাবৎ জয়দেবস্ত বচাংসি বিঘক্‌ সর্বতঃ শুলগারসারস্বতৎ ভাবং 
দদতি, তাবস্তবতঃ চিন্তা সাধ্বী ন ভবতি মধুরত্বেহপি মাদকত্বা দিত্যর্থঃ। 
হে শর্করে! ত্বৎ কর্করাসি মাদকত্বাভাবেহপি কঠিনত্বাধিত্যর্থঃ। হে 
ত্রাক্ষে! কে ত্বাংভ্রক্ষ্যস্তি, কোমলত্বেংপি নিন্বাদেশোস্তবত্বাদিত্যর্থঃ। হে 
অমৃত! ত্বৎ মুতমসি মরণান্তরপ্রাপ্যত্বাদিত্যর্থঃ ৷ হে ক্ষীর! তেরসো 
নীরং নীরব আবর্তনাগ্পেক্ষত্বাৎ। হে মাকন্দ! আমর! ত্বং ক্রন্দ 
ত্গষ্ট্যাপ্দিহ্য়াংশসাহিত্যাৎ। হে কাস্তাধর! ত্বৎ পাতালং অন্থুরালয্ং 
যাহি, অধোদাতৃনামত্বাৎ তবাত্র স্থিতিরপি ন যুক্তেত্যর্থঃ। শ্রীজয়দেব- 
বণিতমধুরাখ্যভক্তিরসাস্বাদনিবৃতিজনাস্তে ঘ্বণামেব করিয্য্তীতি ভাবঃ ॥ ২৮ 


হে স্ুুধীগণ! বদি সঙ্গীতশাস্ত্রোক্ত রাগাদিতে, সর্বব্যাপি-বিষ্ণুর 
ভঙ্গন-বিষয়ক অনুধ্যানে, বিবেকতত্বে এবং শ্ঙ্গাররসকাব্যে (একাধারে 
এই সমস্ত বিষয়ে) নিপুণতালাভের বাগ৷ থাকে তবে আনন্দের সহিত 
কষ্ণগতপ্রাণ পণ্ডিত জয়দেব কবির এই শ্রীগীতগোবিন্দ কাব্য চিন্ত 


করুন ॥২৭॥ 


ঘ্বাদশঃ সর্গ;ঃ (স্ৃগ্রীত-পীতাম্বরঃ) ১৫৯ 


শ্রীভৌজদেবপ্রভবস্য বামাদেবীস্ৃতশ্রীজয়দেবকম্থয। 
পরাশরাদিপ্রিয়বন্ধুকণ্ে শ্রীগীতগোবিন্দকবিত্বমস্তব ॥ ২৯॥ 


ইতি গ্রীজয়দেবরুতৌ গীতগোবিন্দে মহাকাব্যে 
সুপ্লীত-পীতান্বরে। নাম দ্বাদশ: সর্গঃ | 


সমাপ্তমিদ্বং কাব্যম্‌। 


অথ ম্বমাতাপিতৃম্মরণপুর্বকৎ পরাশরাদিমতজ্ঞাতার এব অধিকারিণ 
ইতি তান্‌ প্রতি আশিষয়তি শ্রীভোজেতি। ভোজদেবনাম। অন্ত পিতা 
বামাদেবীনারী জননী তন্তাঃ সুতন্ত প্রীজয়দেবকস্ত পরাশরাদীনাৎ ষে 
প্রিয়াস্তন্মতজ্ঞাতারস্তেঘপি যে বান্ধবাস্তন্সতানুসারেণ শ্রীরাধামাধবরহঃ- 
কেলিজ্ঞানেন বন্ধুত্ব প্রাপ্তান্তেষামেব কণ্ঠে ভূষণবৎ সদ1 শ্রীগীতগোবিন্দাখ্যৎ 
কবিত্বমস্ত। অনেণান্ত প্রবন্ধন্ত অর্ববেদেতিহাসপুরাণা দিবক্ত ণাৎ সন্মত্যা 
সর্বসারত্বং দুরহত্বঞ্চ বোধিতম্‌ তত্রায়ং ক্রমঃ। আদে শ্রীকুষণ্ত শ্রেষ্ঠতা- 
প্রুতিপাদনং প্রলয়পয়োধিজলে ইত্যাদি বসন্তে বাসস্তীত্যন্তেন। ততঃ 
প্রীরাধায়াঃ সমধিকলালসাবর্ণনৎ কৎসারিরগীত্যস্তেন তত্রৈব সাধারণলীল 
তন্তা উৎকণ্ঠাবর্ণনঞ্চ ততঃ শ্রীকষ্ণম্তাপি উৎক। যমুনাতীরেত্যন্তেন। ততঃ 
শ্রীকষ্ণে রাধিকোতৎকা৷ অহমিহেত্যন্তেন। ততঃ তন্তাৎ গ্ররুষ্টোৎকঠা- 
বর্ণনং পুর্ব্বং যত্রেত্যন্তেন ততোহভিসারিকাবস্থাবর্ণনৎ অথ তামিত্যস্তেন। 


শ্রীজয়দেবের এই শূঙ্গাররসাত্মক কাব্য যতদিন বর্তমান থাকিবে__হে 
মধু, তোমার চিস্তা আর কেহ করিবে না। অতঃপর শর্করে, তুমি কর্করত্ব 
প্রাপ্ত হইলে। হে দ্রাক্ষে, তোমাকে আর কেহ দেখিবে না। অমৃত, 
তুমি মৃত হইলে । ্গীর, তোমার আম্মার নীরের মত হইয়া গেল। আমর, 
তুমি ক্রন্দন কর। কাস্তাধর তুমি রসাতলে যাও ॥ ২৮॥ 


১৬০ শ্রীঞ্রীগীতগ্রোবিন্দম্‌ 


ততো বাসকসজ্জা অত্রানস্তরেত্যস্তেন । ততঃ চন্দ্রোদয়াৎ পুণ্রুৎকণ্ঠিতা 
অথাগতামিত্যস্তেন। ততো বিপ্রলন্ধা অথ কথমপীত্যন্তেন। ততঃ 
খগ্ডিতা তামথেত্যন্তেন। ততঃ কলহান্তরিতা অব্রাস্তরে ম্যণকোষে- 
ত্যপ্তেন। ততে। মানিনীবর্ণনং স্থচিরমিত্যস্তেন। ততো মেঘাবুতে চন্দ্রে 
সখীপ্রার্থন সা” সধাধ্বসেত্যস্তেন। ততো! অন্তোহন্তাবলোকনণৎ গতব্তী- 
ত্যন্তেন তত শ্রীকৃষ্ণ প্রার্থন। প্রত্যুহেত্যন্তেন। ততঃ রহঃকেণয়ঃ হতি ম* সে- 
ত্ন্থেন। ততঃ স্বাধীন-ভর্তৃকাপধ্যঙ্কীঞ্তে ত্যন্তেন। অ* সর্গোহবং 
সমৃদ্ধিমদাখ্যসন্তোগরসানন্দিতঃ পীতান্বরঃ যত্র সঃ প্রিপাপধীলত্েশ তদর্ণবসন- 
প্রিয়ঃ শ্রীকষঞঃ যত্র সঃ ॥ ২৯ ॥ 

যদ্বৎ স্ববালমুগ্ধোক্তৌ পিত্রা শ্রীততরবাপ্যতে । 

তদ্বৎ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্ঃ প্রীয়তামত্র জল্লিতে ॥ 

ইতি শ্রীগীতগোবিন্দটাকায়াং বালবোধিগ্ঠাৎ 

ছাণশঃ সর্গঃ। 


স্পা শা শট পপ সী িশাশীশী ি স্পা সপ সস শা 


প্রীভোজদ্েব এবং বামাদেবীর পুক্র জয়দেব কবি শ্রীগী'ঠে বন্দ কাব্য 
রচন। করিয়া পরাশরা৭্ৰ প্রিয়বন্ধুকণ্ঠে উপহা- অর্পণ কাপলোন ॥ ৭0 


ইতি স্গ্রীশ-পী তাম্বরনামক দ্বাদশ সগ 


সমাঞ্ভ 


